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শ্রী কে, কে, দত্ত এম এ 
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, সিটি কলেজ, কলিকাতা 
সহযোগিতায় 
শ্রী এস, এল, গুহ এম. এ 
অধ্যাপক, সিটি কলেজ, কলিকাতী "" 


্লুক্ষ ভ্ত্দ 


পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক 
১১।১ডি, বঙ্কিম চ্যাটাজরখ গ্বীট, কলিকাতা-১২ 


শল্য £ চার টাকা পচিশ নয়া পর়স! মাত্র 


প্রকাশক 
ভীষত্যেজনাখ সাহা রায় 
১১।১ডি, বঙ্িষ্ চ্যাটাজী স্্ীট, 
কলিকাতা-১২ 


(প্রকাশক কর্তৃক সর্বদ্বত্ব সংরক্ষিত ) 
প্রথম সংস্করণ---সেপ্টেম্বর---১৯৫৬ 


১৮বি, শ্যামাচরণ দে ট্রাট 
কলিকাঁতা-১২ 
বেজল বুক এ জেন্দ 
১ স্যামাচরণ দে কীট 
' কলিকাতা-১২ 
বাম৷ পুস্তকালয় 
১১এ, বস্ধিমী চ্যাটাজণ ফ্রাট ১/১এ, বন্ধিম টার ্টাট 
কলিকাতি1 ১২ কৃলিকাতা- -১২ 
এইচ, ঠাকুর এগু ত্রাদার্স 
২ বঙ্কিম চ্যাটাজী ্বাট, কলিকাতা-১২ 
এবং 
কলিকাতা৷ ও মক্ষঃঘলের সমস্ত পুস্তকের দোকানে পাওয়! যায়। 





মুদ্রীকর-_্রীবিনয্বরতন গং 
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্ক 


১৪১ বিবেকানন্দ রোড, 


ভূমিকা 


পনেরো বংসরেরও অধিককাল পূর্বে বাংলা ভাষায় অর্থনৈতিক ও 
বাণিজ্যিক ভূগোল রচনার যে পরীক্ষা-মূলক প্রয়াস আমরা আরম করিয়া- 
ছিলাম, অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দের আন্ুকুল্যে, আমাদের সে প্রচেষ্টা 
সার্থক হইয়াছে । গত বংসর কলিকাত। প্রাকৃ-বিশ্ববিষ্ঠালয় ও বর্ধমান 
প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য আমাদের যে নৃতন অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক 
ভূগোল প্রকাশিত হইয়াছিল, অল্পকালের মধ্যেই ভাহার প্রথম সংস্করণ 
নিঃশেষিত হইয়াছে । 

অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরন্দের এই আন্কুল্যে উৎসাহিত হইয়া 
আমর! বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য আমাদের 
অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোলের এই প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করিতেছি। 
বলা বাহুল্য এই গ্রন্থের ক্ষেত্রেও আমাদের গ্রস্থ-রচনার আদর্শকে 
কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন কর! হয় নাই। যাহাদের জন্ত ইহা রচিত হইল, ভাহার! 
যদি ইহার দ্বারা উপকৃত হয় তবেই আমাদেরঃশ্রম সার্থক হইবে। 


ইডি 
্রন্থকারঘ্বয় 


এই বইখানির বৈশিষ্ট £ 


ভউউ এই বইতে আলোচিত প্রশ্নের সংখ্য। অন্যান্ত 
বই অপেক্ষা অনেক বেশী। 

(উ সিলেবাস অনুযায়ী প্রত্যেক অধ্যায়ের যথাসম্ভব 
সম্ভাব্য প্রশ্ন গুলি আলোচিত হইয়াছে । 

কট যে প্রশ্নের উত্তরে যে মানচিত্র প্রয়োজন তাহা! 
দিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য কর! হয় নাই । 

উউ যে প্রশ্নের যে উত্তব তাহাই লেখা হইয়াছে । 
কতকগুলি প্রন্ম দিয়া একটি উত্তর লেখার চেষ্টা 
কর! হয় নাই। 

ক উত্তর যথাসম্ভব সরল ভাবায় বণ্নিত হইয়াছে 
এবং যে প্রশ্নেব যতট। উত্তর প্রয়োজন তাহাই 
দেওয়া হইয়াছে । 

ক যথাসম্ভব নৃতন পরিসংখ্যান দেওয়া হইয়াছে । 

কট বই সিলেবাস অনুযায়ী লেখা হইয়াছে এবং 
কোন কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই। স্থতরাং 
শিক্ষার্থীদের অন্য কোন পাঠ্য-পুস্তক পড়ার 
প্রয়োজন হইবে না। 


90810 01 56900170815 1£010109110129, ৬/০5 61181 
95711510908 ঠা 22008502090 


06০৪1৬15 
দ০004]0 ০5002082575 


1190-011-05800109665 0085 02 72001060 (0 0127 01106 00803 
0 (4) 075 ড/011 (6) 10018, 200 1090866. 0061611) ০1100800 16581003, 
70:09006101) ০6100065) 0802 100095 200 0906 ০6025, * 


01,855 1 & & 
1, (&) 00817 2150. 1713 21951017006, 


01010610951 80005 06 20510106106 37706) 010055108] 2 £69812100109] 
10086100, 17000100911), 11015, ০০৪৭6-115৪ 7 01100906, 5011) 817100913, 
%2566901013, 17010761815 66০. (6) 01501055158] £ 00001801018 00116109] 
8150 90018] 01£9012586100, 1০1161019 ৪৮০, 40810080100 06 0091) 01015 
01010100610 ; 82900 06 01851000162 010 00৩ 0০0100010 1166 06 01212. 


ন0100]1৩৭ [1010 [1901817 00201010189, 
1. (9) 0106 11000102006 06 05501001010 39061950175. 


2. 01170800 16610155 01 076 ড010--20187, 16000961766 (0001 ৪170 
ঘ৮01710 ),170001071 200 ঢ002601191---00610 10900000০0 01. ০৫০৫৪ 0101। 
81811021 1166, 01501006108 06 90101901017, 6৪150010, 20013091010 
06ড6101)7021)0 26০. ৪১021 01515101059 ঠা 115019, 


৪ 10111701081] 15509000565 06 60০ ০11 ৪00 0611 00111598610 
(10 06 500:4160 10) 9020181 12£51:21)06 009 [170191) 001806110179) 


(9) 4£১£1100010015 2190 10191 1000৭65 £ 4১11001600-165 0051 
62200165 , 100060576 2100 6061051%6 ০0101৬80100 7 65095 06 ৪05105 3 
80000108190 06 5011 8100 11711680107. 19111001021] 85010010015] 01040806 
--(1) 2০০৫ 0003 £ 1২102, 1০00১ 6৪98) ০06০6, 901531-০8196 ৪10 98681:- 
০০০ (11) 00021060019] 01305 :0900909 1066) 18021, 51105) 10002 
8180 01155845. [10510 2525 810 00110103] £101112£ 21685) 1001020 
10911605 


(৮) £0:65565 ২ (2) 101566106 0185399 09? 160916569---01501080100 0 
10650 ৪169$--000110505 06 6106 6০9:০১০০---০০০ 00৮21968865. [006 
[006 1)00505 200 606 009:-0010 1703050:5. (5) [01800015363 
8170 00217 00111580102, 


(০) চ85001681 [500560165 £ (1) 11৮256001--169 10000168000---690, 
€:81750010 800 0০061, 1৪৬ 1190611915) ০10010106, 10111501081 010৫006 
2130 00610 563. [১:9৫000101 0618৩ 0০01, 17169 2180. 9101153, 60262. 
03690 10000169130, 81693 05006. 00 ০0100285181 1:08107606 08006 

ৃ্‌ রি 50০০, (11) [00195 115650901 910901003--0806 17 [71063 ৪134 

1, 


[1] 


1. 11761215272 10067 71650161665 £ (2) 01101786210 168001:65. 
701001081 0010600515 800 00610 ৫১০২--71) 166915 : [0005 ০0906191680, 
01 21003101010, (11) 06060621116 2 00581, 066016010 5910) 00108, 
081101094 00706101813, 01701021561 06006 ৬০11৫ 200 0061 1656:553 
10015019170, 10101076 100300165. (6) [77:0-616০601015 -[10001671006, 
(6) 7001070108] 10103151510 [7018 ৪00 0610 010016105. 7/1010- 
ঢ010036 5০106106310 [10018 11) 12180101700 00৩1: 2110 101680100. 


2, 8157176 £(2) 90৩০০৪--৮12110) ০085681 2170 06 962. চ1)591- 
০৪8] 017818006015005 06 8518176 £1001005--70110019] 63131700070, 
এ 06 05 25717061003. (9) 106 91106 11500567512 

17018. 


3, 7701151011, 17226 10465 272 11206 27165 2 (2) [00001021906 
01 021750010-012515100 10965 01020906118 (18129700--10805, 1012170 
-্ত০6০8255, 18117%5) 8101010106) 8711৬853. 4 065001061% 500৫% 
তা10) 570০০121 16661900 60 11019. (9) 11806 20006 5 :17800 2.001693 
(1080. ৪1১01811 ) ড/01 [90055 (0০৩1, ০8081] 8180 [156 ) ৪00. 
£17710065, 08810016306 11019010806 [২00065, 11106 5062 08091 
800 076 78118058 081:8]. (6) 11505 027069 £ (1) 90133 8170 
17810000 2 00610 001700015, 1618000 আটা 00০ 10100621107 7 18001160 
০0180101029 (00 02৬০1001066, ১0016 11219): 00105 01 10060080101781 
$6217017), [100019+5 [0110010981 1১0105. (11)70 75 800 (010163 3 00100101015 
68501111750 00-7509006 10000107)6 0596 06010006301 006 ০0114. 


04,৯55 41 

(4) 11211212011 1925511165১ 

(4) 73860081 08000150010 0৫5010101001)6--18৬ 0086211919, 00৫1 
123011065, 01100806. 687500:0, 18000 800 10811065. [000012170 
[70050:163--]7017) 200 96০61, 76016 0 ০006017, »001121)) 5111 0120 
8:0018] 91110), 10066) [08192 200 (0008001081১ (10196 আ০01010 ০০1.0:65, 

(৮) ঢ6105198] 105107050001006 10005060165 11 70019-0006005 1:01 
800 90661; 006০) 980৩1) 9081, (51061001081 2100 51311766116, 

(8) চ01616070806 ০1 10017-70120007 ৪00. 6000190510107, 

(0) 7000180107--16810781 01500100000--7061515 ০ 7001018- 
001/--000015 06 00151. 

(0) 1০86 957৫91--701001021 40081 0005] ৪00. 01062] 168০0 
০০৪--[4806 3০৪1 11500030055 0150 10.3500191 16£1005--1168 1000305 
-৮11090108006 016 0810866 20: 
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(নবম শ্রেণী ) 
বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রথম অধ্যায় ৫ ৬ এ ১-_৪২ 
মানুষ ও তাহার পাঁরবেশ (181) 2170 1)15 (546 ), 
( বিভিন্ন প্রকার প্রার্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব--অবস্থান ভূপ্রকতি-_ 
৫১২১) ক-_মুত্তিকা __ উত্ভিদ __ জীবজন্ত-_ 
আকৃতি _. আয়তন -_ ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে প্রাকৃতিক 
পরিবেশের প্রভাব--অগ্রারতিক পরিবেশ-_-জাতি_ধর্ম_সরকার- 
সমাজ--লোকসংখ্যা | ) 
দ্বিতীয় অধ্যায় ন্‌ ক ৪৩---৪৫ 
অর্থইনতিক ভূগোলের সংঙ্ঞ। ও প্রয়োজনীয়তা 


(188110101) 200 [00190108906 01 :507.00810 06098180179 ) 


তৃতীয় অধ্যায় 5৮৪ 8 ৪৫--৭২ 
প্রাকৃতিক অঞ্চল ( ট্ব৪০71 0২০£1017৭ ) 
( প্রাকৃতিক অঞ্চলের ব্যাখ্য। -- বৈশিষ্ট্য-_প্রয়োজনীয়ত। __ বিভিন্ন 
বিভাগ_-সংক্ষিপ্ত বিবরণ-_প্রণান প্রধান অঞ্চলের বিশদ বিবরণ ও 
তুলনামূলক খিচার__-ভারতের প্রাকৃতিক অঞ্চল, ) 

চতুর্থ অধ্যায় ২... ৭৩--১৫১ 
কাঁষ । 41108160162 ) 
(কুষর সাফল্য--বিভিন্ন প্রকারের মুত্বিকা--ভারতের বি'ভন্ন 
প্রকারের মুন্তিকা__ভৃমিক্ষয় সমস্যা ও প্রতিকার__ধান, গম, পাট, 
তুলা, ইক্ষু, বাট, রবার, চা, কফি, শণ, রেশম ও ঠতলবীজের ব্যবহার, 
উৎপাদনের অন্ুকূল অবন্থ।, উৎপাদন ও বণ্টন।) 

পঞ্চম অধ্যায় | ০ ১৫২-১৬২ 
অরণ্য সম্পর্দ । 01:63 [50065 ) 


(পৃথিবীর অরণ্য সংস্থান ও উহাদের বিবরণ--ভারতের অরণ্য. ও 
অরণ্যজাত ভ্ব্য-_কাষ্ঠ চেরাই শিল্প । ) 


[| ৮) ] 


ষষ্ঠ অধ্যায় রঃ ০ ১৬৩--১৭৬ 
পশুপালন (17১95510181 [17000163 ) 
(পশুর উপকারিতা-পশুচারণ ক্ষেত্র-_পশুজাত দ্রবা--পশম, চাষড়া, 
মাংস, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য-_ভারতের পশু ৭ চামড়ার ব্যবসা | ) 


( দশম শ্রেণী) 


সপ্তম অধ্যায় ০ ১৭৭--২২৫ 
খনিজ ও শক্তি-সম্পদ (1৬111961915 91) 1০0০/61 [২০3০0০3 ) 
(অর্থ নৈতিক জীবনে খনিজ সম্পদের প্রভাব-_ স্ব্ঁও হীরকের সহিত 
কয়লা ও লৌহের তুলনা- কয়লা, পেট্রোলিয়াম, জলবিছ্বাৎ, লৌহ, 
তাষ, এ্যালুমিনিয়াম, সীদা, টিন, লবণ, অন্র, গৃহ নির্যাণের উপবোগী 
দ্রব্যাদি ব্যবহার, বিভিন্ন দেশে ও ভারতে উৎপাদন ও বন্টন। ) 


অষ্টম অধ্যায় :- ২ ২২৬২৪৩ 
বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ( 1101 010010096 1২1৮1 1১1016010 ) 
( বন্ুমুখী নদী পরিকল্পনার অর্থ_-দামোদর, ভাক্রা-নাঙ্গীল, মমুরাক্ষী, 
মহীনদী, কোশী, তুঙ্কাভদ্রা, নাগাঁজ ন সাগর, মাচকুন্দ, রামাঁপদ সাগর, 
চন্বল, রিহাঁণ্ড, ভদ্রা, তাণ্তী, মাহী, কুষ্ণা-পেনার, কয়না, কংসবতী, 
জলডাক! ও গঙ্গাবীধ পরিকল্পনা__ভারতের সেচ ব্যবস্থী। ) 


নবম অধ্যায় রর * ২৪৪- ২৫৪ 
ম সা আহরণ ( [15016 ) 
( মহশ্যক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য-_বিভিন্ন মত্ত্ক্ষেত্র ও মৎপা আহরণ-_ 
ভাবুতের মৎস্য আহরণ |) 


দশম অধ্যায় "০, ১. ২৫২৮৫ 
পরিবহন ও বাঁণিজ। পথ (10501 & 1506061716৭) 
(পরিপহছনের গুক্ষত্ব-বিভিন্নপ্রকাঁর পরিবহন বাবস্থা মহাদেশ 
অতিক্রমী রেলপথ _জলপণ- হুয়েক্-পানামা-_মহাঁসাঁগরীয় আকাশ 
পথ-.ভারতের আকাশপথ । ) 


[হু] 


একাদশ অধ্যায় ** "৮ ২৮৬৩২৬ 


বন্দর, বাণিজ্যকেন্ত্র, নগর ও শহর ( 79079, পৃ':206 দিত, 
(01069 8170 105%709 ) 


(বন্দরের উন্নতি-_পশ্চাৎভূম__পুম:রপ্তানি বন্দর-_পৃথিবীর প্রধান 
প্রধান বন্দর ও বাণিজ্য কেন্ত্র - ভারতের বন্দর _ সহর পত্বন_ 
ভারতের বিভিন্ন সহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র ।) 


( একাদশ শ্রেণী ) 


দ্বাদশ অধ্যায় ৮ ৩৭৩৫১ 


শম শিল্প (11910990600176 1170050165 ) 


( শ্রম-শিষ্পের একদেশতার কাঁরণ__পৃধিবীর ও ভারতের লৌহ ও 
ইস্পাত, কার্পাস, ইক্ষু, পাট, পশম, রেশম, কৃত্রিম রেশম, কাগজ, 
বাসায়নিকশিল্প ও ভারতের ইঠিনিয়ারিং শিব । ) 


অয়োদশ অধ্যায় 


ভারতের বহিরবাণিজ্য (56167 শা 0০ 06 ]াণাদ।) 
( ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যেব বৈশিষ্ট্য-_গতি. প্রকৃতি ।) 


চতুর্দশ অধ্যায় 
জনবদতি (70190180011 ) 
( পথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে লোক সমাবেশ-_কাঁরণ--ভারতের লৌক- 
বসতি ও কারণ। 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গ ( ড/69% 87651) 


(পশ্চিমবঙ্গের কণ্ধ--খনিজ সম্পদ-_বুহদীকাঁর শিল্প-_শিল্পাঞ্চল-_ 
চা শিন--কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব। ) 
11161061 55600৫815 08655010119 170]? 1960 (9 7963. 
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ভারতের প্রধান বস্ত্র শির কেন্দ্র 
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পৃথিবীর চিনি উৎপাদন 

ভারতের প্রধান চিনি উৎপাদন কেন্্র 


নিত রহিত 


৩৩৭ 
৩৪১ 


5886 
৩৪৩ 


৩৫০ 


ঘর্ধনৈতিক & বাণিত্যিক ভুধো 


প্রথম অধ্যায় 
মানুষ ও তাহার পরিবেশ: 


(8197 200 1219 [15110721092 ) 


0, 17. ৮৮178015 171192116 195 911 1701170017 101 0০011017710 090. 
£190175 2 5100/, %/1017 90116219195 57821710195, 61120 0115 6০011011110 
90611619901 711211 219 21629615 11011109106960 1১5 1015 912511011118171, 
(11. 5০ 7967) 

(অর্থ নৈতিক ভূগ্োলে “পরিবেশ শব্দের অর্থ কি? মানুষের অর্থ নৈতিক 
কার্যকলাপ যে প্রধানতঃ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত উদ্দাহরণ দ্বারা দেখাও ।) 
€)1, 

[)095011196, ৮/1017 901191016 63811019159, 0186 11111841109 01 06961812171- 
691 9115 11011115176 011 0116 5০0110]80 20615161653 01 [0218০ (11, 55 1969 ) 


(মানুষের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপ যে ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা 

প্রভাবিত উদ্দীহরণ সহ বর্ণনা কর)। 
01. 

1186 ৫০ 5000 01106156210 15 17018591581 [2715 11012119116 01 
$ ঠা] ? 

0156 11105626101159 [01515197915 [018 11019) 00 01176 94৫৫ 0115 
61150 01 10110591081 911 110111719116 011 05 9০0110112 8০%15105 ০01 
10817, (116 ০০ 87. 7961 ) 


(মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ বলিতে কি বুঝ ? মানুষের অর্থ নৈতিক 
কার্যকলাপের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব উদ্ধাহরণ সহ বর্ণনা 
কর। উক্ত উদ্দাহুরণ ভারভ হইতে দেওয়া! শ্রেয় ) 


01, 
12300198112) 11005090191 15151651102 €০0 117019) 1705 (126 59001801216 
৫০%010101780176 01 &. 00111765 15 £15801% ৫61061700176 01) 6170 [)18551051 
18000150191 11011100176 (16 ০7 0. 1963) 


( প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর অর্থ নৈতিক উন্নতি কিভাবে নির্ভরঈল 
তাহা। বিশেষতঃ ভারত হইতে উল্লেখ করিয়া! বুঝাইয়। দ্বাও। ) 
4118, যে পারিপা্বিক অবস্থার মধ্যে মানুষ তাহার জীবনযাজ নির্বাহ করে 


' তাহাকে পরিবেশ ( 800510:5070906) বলে। মাহছষের পরিবেশ বিভিন্ন প্রকার । 
17. ১7] 


২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোল 
এই বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ মানুষের অর্থ নৈতিক জীখনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
ক্রিয়া থাকে। নিয়ে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল : 


যা 


্রাতিক লিগা অপ্রাক্কৃতিক ( মানিক বা অর্থ নৈতিক ) 


|... 1. | |. | ূ ূ ূ 
অবস্থান ইঃ তটরেখা নদ-নদী জলবাঁযু মৃত্তিকা উদ্ভিদ জীবঞস্ত ূ 


| 


শাস্পদ | শী শি শী শি 


ডর আনি জর সাত চা ধারনা জানা 
সংস্কৃতি 

মানুষের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে ভৌগে।লিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম । অন্গুকুল 
পরিবেশ উন্নতির সহাঁষক। প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিপদে বিদ্ব উৎপাদন কবিয়া 
মানুষকে পশ্চাতে ঠেলিয়া রাখে । মান্থষের উদ্যমশীলতা ও কর্মকুশলতা অবশ্য 
প্রতিকূল পরিবেশকে অনেকক্ষেত্রে লঙ্ঘন করিয়া! দেশের ও দশের অর্থ নৈতিক 
উন্নতির পথ স্থগম করিয়। থাকে । পক্ষীন্তরে অনুকুল পরিবেশেন মধ্যে বাঁস করিয়াও 
আলম্ত ও শ্রমবিমুখতার জন্য অনেক দেশ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে । সে যাহা হউক, 
বিভিন্ন প্রকার তৌগোলিক পরিবেশ মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনে কিক্ধপ প্রভাব 
বিস্তার করিয়া থাকে নিন্নের আলোচনা হইতে উহা! বুঝিতে পারা যাইবে ঃ 

(১) অবস্থান ( 1০০৪61০% ) : অবস্থান ঘৈপ উপদ্বীপীয়, প্রাস্তীয়, তটসংলগ্ন, 
মহাদেশীয়, প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক সীমারেখা বেষ্টিত, উচ্চ-অক্ষাংশীয় ব 
নিশ্নঅক্ষাংশীয় প্রভৃতি হইতে পারে। (অবস্থানভেদে দেশেব অথ নৈতিক 
উন্নতি এবং মানুষের কর্মপ্রচেষ্টায় পার্থকা দেখিতে পান্য়া যাঁয়। মোটের উপর 
কোন দেশ তৃপৃষ্ঠের মধাস্থলে অনস্থিত, সমুদ্র-সান্লিধ্য, সমুদ্র, পরত, মরুভূমি 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক সীমারেখ। দ্বারা বেষ্টিত এবং মধ্যঅক্ষাংশে অবস্থানজনিত 
স্থখকর জলবাষু সমন্বিত হইলে সেই দেশের পক্ষে একদিকে যেমন অধিবাসীদের 
শাস্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুপ্ন রাখা সম্ভব হয় অন্যদিকে ক্রয়-বিক্রয় কেগ্রের 
সাঙ্গিধ্যহেতু অর্থ নৈতিকক্ষেত্রে প্রভৃত উন্নতিলাভ করা সম্ভব হয়। গ্রেট্ত্রিটেনের 
এরূপ অনুকূল অবস্থান বর্তমান থাকায় উহা! শিল্প-বাঁণিজ্যে অশেষ উন্নতি 
লাভ করিয়াছে । ভারত তিনদিকে সমুদ্র ও উত্তরে হিমালয়ের মত প্রাকৃতিক 
সীমারেখা ঘাঁর। বেষ্টিত এবং পৃথিবীর প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ীয় ইহার অবস্থানি- ' 


মানব ও তাহার পরিবেশ শু 
জনিত অন্থকৃল পরিবেশ বর্তমান । বিদেশী শাঁসনমুক্ত হওয়ার পর হইতে অনুকূল 


পরিবেশের স্ৃযোগ গ্রহণ করিয়া ইহা! উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ঘে 


দেশের অবস্থান প্রাকৃতিক বাধায় পূর্ণ, চতুঃসীম। কৃত্রিম এব্‌ং পরিবহন ব্যবস্থায় 
প্রাকৃতিক অস্থবিধা ও আরও নানাবিধ অবস্থানজনিত অন্থবিধা ভোগ করিতে হয় 
সে দেশের সর্ববিধ উন্নতি প্রতিপদে ব্যাহত হয়। তিব্বত, * মঙ্গোনিয়া, গ্রীণল্যাণ্ 
প্রঃতি দেশকে এরূপ অবস্থনিজনিত অস্থবিধার সম্মুখীন হইতে হয় বিয়! অর্থ- 
নৈতিকক্ষেত্রে ইহাঁর1 অনগ্রসর | 

(২) ভূপ্রকৃতি (£1555808] £5868159 ) 8 ভূপ্রকৃতি পর্বতময়, মালভূষি 
কিংবা সমভূমি মমধ্িত হইতে পাঁরে। পার্বত্য অঞ্চল দাধারণত: শ্বাপদ-সঙ্কুল, 
বঙ্গুর, কন্করময় ৪ বনভূমিতে সমীচ্ছন্ন। এজন্য এখানে যাতায়াত ও কৃষিকাধ্যের 
অস্থবিধা, জনবিরল, এবং প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করিয়া! চলিতে হয় বলিয়া 
এখানকার অধিবাঁদিগণ কণ্ট-সহিষ্ঃ, বলিষ্ঠ ও সাহমী সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা 
অর্থনৈতিক জীবনে উন্নতিলাত করিতে পারে নাই । কিন্তু পর্বত বৃষ্টিগর্ভ বাযুকে 
প্রতিহত করিয়! বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং তুষাঁর-শীতল বাধুর গতিরোঁধ করিয়া! দেশকে 
শীতের কঠোরতা হইতে রক্ষা করে। ইহা ছাঁডা পর্বত নদীর উৎস, খণিজ ও বনজ 
সম্পদের আশার, জলাবিছাৎ্ৎ উৎপাদনের আদর্শস্থল, পশু পালনের এবং স্বাস্থ্যলাভের 
উপযুক্ত স্থান। পর্বতের প্রভাবে পার্থবতী অঞ্চলের অধিবাঁসিগণ অর্থনৈতিক উন্নতি- 
লাভের স্থষে।গ-স্ুবিধা পায়। (ভারতের হিমালয় পর্বত এরূপ স্থযোগ-হ্থবিধা দিয়া 
আসিতেছে ।)মালভূমি স্যট্ি হয় পার্বত্যভূমি ক্ষযপ্রীপ হইয়া। এজন্য অধিকাংশ 
মাঁলভমি কৃষি বা অন্যান্য বাঁপারে বিশেষ সুবিধাজনক না৷ হইলেও খনিজ সম্পদে 
পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া ঘাঁয়। (ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, ব্রেঙ্গিলের বা 
যুক্তরাষ্ট্রের ত্যাপালেশিয়ান মালতি এরূপ নানাবিধ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ) জমভূমি 
সাধারণতঃ উর এবং পরিবহনষৌগ্য । ইহা! জলাভূমি, মরুভূষি, অত্যধিক শীতল বা 
অস্বাস্থ্যকর না হইলে লোকবসতির অনুকূল এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রতি বিষয়ে 
উন্নত হইতে পাঁরে। প্রকৃত প্রস্ত।বে পৃথিবার বিতিন্ন নদীমাতৃক মমভূমিতেই লোকবসতি 
সর্বাধিক । পথিবীর মোট আয়তনের শতকরা ৫* ভাগ সমভূষি, কিন্তু উহাতে 
পৃথিবীর মোট লোঁকসংখ্যার শতকরা ৯০ জন বাম করে (শু গঙ্গার 
অববাহিকার সমভূমি অঞ্চলে এরূপ অনুকুল পরিবেশ দেখিতে পাওয়ী যায় 

(৩) নদ-নদী (71279) £ পরিবহন, ভূমির উর্বরতা সাধন, লসেচন এবং 
অন্যবিধ জলের অভাঁব দূর কর| নদীর কাঁজ। নদী বরফাবৃত বা খরশোঁতা না 
ছইলে পরিবহনের স্থৃবিধা' ঘটান এবং নদীর অববাহিক। অঞ্চলের উর্বরতা জন্য 


৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কৃষিকাধ্যও উন্নতি লাভ করে। কৃষি ও যাতায়াত ব্যবস্থার স্থঘৌঁগকে ভিত্তি করিয়া 
নানাবিধ অর্থনৈতিক প্রচেষ্ট। সফল হয় এবং উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণ অর্থনৈতিক 
উন্নতি লাভ করিতে পাঁরে। গঙ্গ|, নীল, সিদ্ধ প্রভৃতি নদী গুলিকেএইভাবে অর্থ 
নৈতিক উন্নতিতে পরম সহায়ক দেখিতে পাওয়া যায় । 

(৪) উপকূল (০০85/11 ) : উপকূলের বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ ছ্বিবিধ__ভগ্ন ও 
অভগ্র। ভগ্ন উপকূল বন্দর ও পোতাশ্রয় নিমাণের সুযোগ দিয়! বাণিজ্যিক স্থবিধা 
ঘটায়, অধিবাসীর্দিগকে সমু্রভয়মুক্ত করে, ভাল নাবিক হইতে সাহায্য করে, 
সামুত্রিক মৎস্য আহরণের স্থযৌগ দেয় এবং এই ভাবে অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরম 
সহায়ক হয়। কিন্তু অভগ্র উপকূল বিপরীত অবস্থার হৃষ্টি করে। ইংলগ্ড ও 
জাপান ভগ্ন উপকূলের স্থবিধাঁর জন্য যতটা উন্নত ভাঁরত ও আফ্রিকা অতগ্ন উপকূলের 
জন্ত ততট। উন্নত হইতে পারে নাই। ভাঁরতেব উপকূল রেখা যে সমস্ত স্থানে কিছুটা! 
ভগ্র (যেমন, সৌরান্তর ও কচ্ছ) তথাকাঁর অধিণাসিগণ কিছুট1 ভগ্ন উপকূলের স্বিধা 
গ্রহণ করিয়াছে । 

(৫) জলবামু ( ০1177866) £ জলবাধু উচ্ছিদি উৎপাদন, জীবজন্তর বাসস্থান, 
লোকবসতি, মানুষের কর্ম শলতা, যানবাহন, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উপর অসামান্য 
প্রভাব বিস্তার করিয়৷ থাকে । জলবাষুর বিতিন্নতার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে 
প্রাকৃতিক সম্পদের এবং মানুষের কর্মপ্রচেষ্টীয় প্রকারভেদ হ্ষ্টি হপ্ এবং অর্থনৈতিক 
মান নিণাঁত হয়। স্থখকর নাতিশীতোষ্ জলবাই সাধারণত: মাস্ষের সর্বপ্রকার 
অর্থনৈতিক উন্নতির অঙ্থকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে। গ্রেটব্রিটেন, জাপান প্রভৃতি 
দেশ এ বিষয়ে ভাগ্যবান। কিন্তু ভারতের জলবাধু মীনুষের কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়া 
ততটা সুখকর ন৷ হইলেও প্রবল প্রতিবন্ধক একথাও বল! চলে না। 

(৬) ভূত্বক ও ম্ৃত্তিক। (8810075০196 ৪0৫ 5০011) :-তত্বকের গঠনে 
উপর খনিজ সম্পদের অবস্থান নির্ভর করে। প্রতিকূল পরিবেশ থাকিলেও মানুষ খনিজ 
সম্পদের আহরণের জন্য আক্ুষ্ট হয়। এ সমস্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি খনিজ 
সম্পদের আহরণের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাঁবে জডিত থাকে । এই তাবে দক্ষিণ আফ্রিকা, 
অষ্ট্রেলিয়া, ভারতের দাঁক্ষণ[ত্যের মালভূমি প্রভৃতি অঞ্চল উন্নত হইতে পারিয়াছে। 
স্বত্তিকা বিভিন্ন প্রকার কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন স্থির করে। উর্বর মৃত্তিকা 
শম্য উপাদনের পক্ষে বেশী উপযোগী । ভারতের নদী অববাহিকা অঞ্চলের 
মৃত্তিকা যতটা উর্বর, মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা ততটা উর্বর নহে। কোন 
কোন স্থানের মৃত্তিকা মৃত শিল্পের পক্ষেও উপযোগী । যেমন, কৃষ্চনগরের । 

(৭) উদ্ভিদ (৮০৫০$৪197 ) £ বনভূমিতে কাষ্ঠ আহরণ ও তৃণভূমিতে পশু-' 


মাুষ ও তাহার পরিবেশ € 


পালন উদ্ভিদ সংস্থানের £ফলেই সম্ভব হইয়াছে । সুতরাং উত্ভিদও মানুষের অর্থ- 
' নৈতিক উন্নতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । পশুপালন ও কাষ্ঠ, আহরণের 
ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হুইয়াছে। দৃষ্টান্তম্বরূপ 
অষ্টেলিয়া, কানাডা, নর দয়ে, ফিনল্যাঁও প্রভৃতির নাঁম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
তারতের তৃণভূষির প্রাচূর্যা না থাকিলেও বনভূমি কম নয়। আঁসামে, হিমালয় 
অঞ্চলে, দাক্ষিণাত্যে কাষ্ঠ আহরণ কার্যে অনেক লোক ব্যাপৃত। 

৮) জীবজন্তু ( $1717915 ) £ জীবজন্তও প্রয়োজনীয় খাগ্ঠ, পানীয়, পরিধেয় 
প্রভৃতি যোগান দিয়! মান্গষের উপর যথেষ্ট প্রভান বিস্তার করিয়া থাকে। মাছ, 
মাংস, ডিম, ছুধ, চাঁমড়া, রেশম প্রভৃতি জীবজন্ত হইতেই পাওয়া যায়। ত্য, 
ইহাঁব প্রতিপালন ও সংগ্রহ দ্বারাও বহুলোঁক জীবিকা নির্বাহ কবে। 'অনেক 
জীবজন্ত ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাইয়া৷ মান্ধষের উপকার সাধন করে। যেমন, 
কেটো (72৮-আ০াঃ ) জমির উর্ববতা রক্ষা করিয়া এবং উত্তর আমেরিকার 
বিভার । 139০: ) মাটির বীধ নির্সাণ করিয়া অনেক উপকার সাধন করে । ভারতের 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও জীবজন্তব প্রভাব যথেষ্ট দেখা ষাঁয়। জাপানের মৎস্য শিকার 
উহাঁর উপজীবিকার একটি ৮, 


_--শি নিশি শি শি যামু রি 


২০৮ 


সত পর 


স্কতরাঁং গ্রীরুতিক পরিবেশ মানুষের উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার 
"করিয়া থাকে । ইহা? ছাড়া অপ্রার্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবও কম নহে। 


৬ অর্থনৈতিক শ বাণিজ্যিক ভূগোল 


মাঙ্থষের কর্মপ্রচেষ্টা ও জীবনযাত্র/ প্রণালী উভয় প্রকার পরিবেশের দ্বারা 
প্রভাবান্িত।) মান্ষ চিরদিনই প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়। 
আসিতেছে । এই সংগ্রাম অনেক ক্ষেত্রে সাঁফল্যলাতও করিয়াছে । কিন্ত মানুষ 
একেবারে 'পরিধেশের প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই। পরিবেশের সহিত সখ্য 
স্বাপন করিয়া বা উহার উপর প্রভাব বিস্তার কয় মানুষ জীবশযাঁপন করিয়া 
আসিতেছে । যে সমস্ত পরিবেশ মান্তষের উপব প্রভাব বিস্তার করিয়৷ থাকে তাহা 
পঞ্চম পৃষ্ঠায় চিত্রাকারে দেখান হইল । 

€. 2, 11911 19 10118517654 1) 1115 610%1101170180) 1000 001 
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€ “মানুষ তাহার পরিবেশ দ্বার প্রভাবান্থিত হয়, কিন্তু উহ। দ্বার! নিয়ন্ত্রিত 
হয় না”__উক্তিটি ব্যাখ্যা কর )। 

4185, মানাপ্রকার প্রাকৃতিক ও অগপ্রারৃতিক পরিবেশ মাঁভষের কর্মপ্রচেষ্টা 
ও জীবনযাত্রার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়। থাঁকে। এজন্য মান্তষ কোথায়ও 
কষিজীবী, কোথায়ও পশুপালক, কোথাঁয়ও শিকাঁরী আবার কোথায় ও বা ঘাধাবর । 
কষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিও এইভাবে প'রবেশের দার। প্রভাবান্বিত হয়। 
ভারতে অনেক নদ-নদী বতখাঁন। উহাব অববাহিকা অঞ্চলগ্রলি উর্বর ও 
কষিকার্ধেব উপযুক্ত । এজন্য ভাবতের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবা। জাপানে 
লোকবমতির তুলনায় কৃষিকার্ধের উপযুক্ত জমির পররমাঁণ কম। এজন্য এ দেশের 
অধিবাসী শিল্পে ও মৎস্য শিকারে বেণী লিপ । গ্রীণল্য।ও অত্যন্ত শীতপ্রধাঁন স্থনি। 
সেখানে কষিকাঁধ বা শিল্পসাধন! সম্ভব নয়। এজন্য পশুশিকার ও পশুপাঁলনই 
এ দেশের লোকের প্রধান উপজীবিকা। পরিবেশেব বিভিন্নতাঁব দরুণচ উহাদের 
এরূপ অবস্থার স্্টি হইয়াছে। পরম্পর সম্বন্বযুক্ত বিভিন্ন পরিবেশ এইভানে 
মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। কিন্ত সভ্য মানুষ কোন্‌ দিনই নিশ্েষ্ 
হইয়া বসিয়। নাই এবং কখনই পরিবেশের দাপত্ব স্বীকার করিতে অভ্যন্ত নহে। 
প্রতিকৃণ পরিবেশের বিরুদ্ধে সে সর্বযুগেই সংগ্রাম করিয়। আসিয়াছে । এই 
সংগ্রামের জন্যই মানুষ অনেকক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাঁবমুক্ত হইতে ন। পাঁরিলেও 
উহার দ্বার! সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। এই সংগ্রাম দার৷ মানুষ পরিবেশের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতেছে । এইভাবে মাচছষ ও পরিবেশ এ উভয়ের সংঘাতের 
ফলে প্রতিকূল পরিবেশ অনুকূল পরিবেশে পরিণত হইতেছে। এ প্রসঙ্গে ছুই একটি 
উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে"। স্ুয়েজ খাল কাটার পূর্বে হুয়েজ যোজক 
প্রাকৃতিক পরিবেশ হিসাবে জঙ্গপথে সরাসরি ইউরোপ হইতে এশিয়। বা অষ্ট্েলিয়। 


7? 


মানুষ ও তাছার পরিবেশ ৭ 


আপার প্রবল অন্তরায় ছিল। মান যতদিন এই প্রতিকূল পরিবেশের অধীন বা! 
প্রভাবাধীন ছিল ততদিন তাহাকে আফিক! ঘুরিরা এশিয়া বা অষ্ট্রেলিয়। আসিতে 
হইত। ইহাতে সময় ও ব্যয় উভগ্নই বেশী লাগিত। অন্থরূপে পানাম। খাল 
কাটার পূর্বে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে দলপথে যোগাযোগ 
রক্ষিত হইত দক্ষিণ মামেরিক ঘুরিয়া। কিন্তু মানুষের চেষ্টায় সুয়ে ও 
পানামা খাল কাটার পর প্রতিকল পরিবেশ অনুকুল পরিবেশে পরিণত 
হইয়াছে । এই ভাবে খাল কাটিয়। পথ নির্মাণ করিয়া, রেল বসাইয়া, 
পর্বতের মধ্যদিয়৷ সুডঙ্গ কাটিয়া, নগর ও শহর পত্তন করিয় নানাভাবে মান্য 
প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভ।ব হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং নৃতন পরিবেশের 
হট করিয়া! স্খ-ন্বাক্ছন্দ্া বৃদ্ধি করিতে চে! করিতেছে । জামসেদপুর, রুরকেলা, 
তিলাই বা দুর্গাপুনের মত অরণাবহূল স্থান মানুষের চেষ্টাতেই শিক্পাঞ্চলে পরিণত 
হইয়াছে । অনেকক্ষেত্রে জণসেচনের সাহাঁধ্যে শুষ্ক-মরুময় সান শন্তশামল হইয়া 
উঠিম্লাছে। ভূগভ হইতে খনিজ দ্রব্য আহরণ, জলবিছ্াৎ উৎপাদন, বহুমুখী নদী 
উন্নয়ন পরিকল্পন। প্রভৃতি মা্্ষেত্ন চেষ্টাতেই সফল হইতেছে । এইভাবে মানুষের 
কর্মপ্রচেষ্টার বহু উদাহরণ দে?য়া যাইতে পারে। এ সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা মানুষ বে 
পরিবেশের হাঁতে ক্রীড়নক নহে তাহাঁরই পরিচয়। সে এইভাবে পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমত। অন্বীকাঁর করিয়। আসতেছে। তাঁহার শক্তি ও বুদ্ধিবলে পরিবেশকে সে 
স্থখ-স্থবিধার জন্য সাধ্যমত পরিবর্তন করির়? লইতেছে, কিন্তু মীন্ুষ পরিবেশের প্রভাব 
হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। এখনও নদাননদীই রহিয়। গিয়াছে। পধত 
পবতই রহিয়া গিয়াছে। শুধু উহাদিগকে কাঁজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। 


' পর্বতের "লঞ্ঘ বাধা এখন আর বাধা নহে । আদিম কাঁল হইতে মান্তষের এ অব্যাহত 


চেষ্টা চলিয়া আদিতেছে। পরিবেশ যদ মাগ্যকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ (০9140 ) 
করিতে পাঁরত তবে গুহামানন গুহামানবই থ।কিয়! মাইত। সুদৃশ্য ও আরামপ্রদ 
অট্রালিকায় আর তাহার বাঁদ হইত ন1। 
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(«কোনও দেশের ভৌগোলিক অবস্থ'ন উহার অর্থনৈতিক জীবনের 
উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে ।” উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।) 


19, কোনও দেশের অবস্থান নান! দৃষ্টিভঙ্গি দিয়! বিচার করা চলে। এই 
বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়! আমর! বিভিন্ন দেশের অবস্থানকে বিতিন্ন নামে অভিহিত 


৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


করিয়া থাকি। এইভাবে দেশের অবস্থানকে কেন্দ্রীয় (০9081), প্রাস্তীয় 
( 1৫9121091 ), মহাদেশীয় ( 00081060691), দ্বৈপ (77180187)১, উপঘীপীয় 
(69217780181), উপকূলীয় (11660181 ), উচ্চঅক্ষাংশীয় ( 181 [,901650128] ), 
নিষ্নঅক্ষাংশীয় (4,০৭ [7/9018910%1 ) প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতে পারি। 
এই বিভিন্নরূপ অবস্থান মাস্থষের অর্থনৈতিক জীবনে বিভিন্নভীবে যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করিয়া থাকে । নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচন! করা হইল £ 


(১) কোন দেশের অবস্থান কেন্দ্রীয় হইলে এ দেশ অন্যান্য দেশ হইতে প্রায় 
সমদূরে অবস্থিত এরূপ বুঝাইয়! থাকে। এরূপ অবস্থায় উক্ত দেশ অন্ত বিভিন্ন 
দেশের সহিত সহজে ও অল্লসময়ে যোগাযোগ রক্ষা কণাঁর স্থযোগ-সথবিধা 
পাঁয়। ইহার ফলে ব্যবসা-বাঁণিজা বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং দেশেরও অর্থনৈতিক 
উন্নতি সংঘটিত হয়। ভারত ও গ্রেটত্রিটেনের কেন্ত্রীয় অবস্থানের স্যোগ- 
স্থবিধা আছে। 

(২) কোনও দেশের অবস্থান যখন পৃথিবীর কোনও একপ্রাস্তে থাকে তখন 
উহাকে প্রীস্তীয় অবস্থান বলে। এরূপ অবস্থান হইলে উক্ত দেশের পক্ষে বিভিন্ন 
দেশের সহিত সম-স্থবিধাযুক্ত অবস্থায় যোগাযোগ রক্ষ। কর! সম্ভব হয় না। এজন্য 
এরূপ দেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ বিশেষ দেশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা 
করিতে বাধ্য হয়। নিউজিল্যাগ্ডের এক্রপ প্রান্তীয় অবস্থানের জন্য উহা গ্রেট 
ব্রিটেনের সহিতই অধিকম|ত্রায় ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া যোগাযোগ রক্ষা করিয়া 
আঁসিতেছে। 

(৩) সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত হইলে তাহাকে মহাঁদেশীয় অবস্থান বলে। 
এরূপ অবস্থায় দেশের জলবায়ু সাধারণতঃ চরমভাবাপন্ন হয় জলপথে ব্যবসা- 
ধাণিজ্যও বিদ্রিত হয়। তিব্বত, আফগানিস্থান, বলিভিয়।, হুইজারল্যা, হাঙ্গেরী 
প্রভৃতি দেশের অবস্থান এরূপ মহা দেশীয় । 

(৪) দেশের চতুর্দিক সমুদ্রবেষ্ঠিত হইলে উহাকে দ্বৈপ অবস্থান বলা হয়। 
এক্প অবস্থান বৈদেশিক আক্রমণের হাত হইতে দেশকে অনেকটা নিরাপত্। 
আনিয়। দেয়, দেশের অধিবাসী দ্িগকে শান্তিপূর্ণ জীবনঘাঁপন করিবার সথযোঁগ দেয়, 
জলবাধূ মৃদুভাবাঁপন্ন করে, অধিবাসীদের সুদক্ষ নাবিক হইবার স্থযোগ দেয় এবং 
সমুদ্রপথে অল্লায়াসে বিভিন্ন দেশের সহিত যোগাঁোঁগ রক্ষা করিবার স্যোগ ঘটাইয়া 
শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। জাপান ও ইংলণ্ড এরূপ ছ্বৈপ 
অবস্থানের স্থুযোৌগ-হৃবিধ! ভৌগ করিতেছে। 


যাছষ ও তাহার পন্বিবেশ ৯ 


(৫) কোন দেশের তিনদিক সমুদ্রবেষ্টিত থাকিলে উহাকে উপদ্বীপীয় 
অবস্থান বলে। এরূপ দ্নেশ বিভিন্ন দ্বেশের সহিত জলপথে ব্যবমা-বাঁণিজ্যের স্থযোগ 
ন্থুবিধা পাইয়। থাকে । ভারত ও ইটালীর অবস্থান উপদীপীয়।. 

(৬) কোন দেশ বিষুবরেখা হইতে দূরে অবস্থিত হইলে তাহাকে উচ্চ 
অক্ষাংশীয় এবং বিষুবরেখাঁর নিকটে অবস্থিত হইলে নিন্স »ক্ষাঁংশীয় বলা 
হয়। মোটের উপর বিষুবরেখা হইতে দূরত্বের উপর জলবায়ু ও উদ্ভিদ সংস্থানের 
তারতম্য ঘটিয়া থাকে । বিষুবরেখার নিকটবতা অঞ্চল উষ্ণ ও নিবিড় বনে আচ্ছন্ন। 
এজন্য এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি বেশী সম্ভব নয়। না,তশীতে।ষ অঞ্চলের 
জলবায়ু মুহভাবাপন্ন। উহা! ঘন বনে সমাচ্ছন্্ নহে। এরূপ অঞ্চলে অর্থনৈতিক 
উন্নতির নানাবিধ স্থযোগ-হ্ৃবিধা আছে। পক্ষান্তরে উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত মেরু- 
অঞ্চল সর্ধদাই বরফাচ্ছন্ন থাকে। ইহা অত্যন্ত শীতপ্রধান অঞ্চল। এখানে 
উদ্ভিদ সংস্থান সামান্ত । এরূপ অবস্থান অর্থনৈতিক উন্নতির সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধক 
স্যষ্টি করে। 

(৭) কোন দেশের অবস্থান সমুদ্র-উপকূলবর্তী হইলে তাহাকে উপকূলীয় 
বলা হয়। এরূপ অবস্থান জলপথে ব্যবসা-বাণিজোর স্থযোগ-স্থৃবিধ! ঘটাইয়া থাকে। 
নরওয়ে, ফ্রান্স, স্পেন প্রতৃতি দেশের অবস্থান উপকূলীয় । আবার যে সমস্ত বন্দর 
এইভাবে আন্তর্জীতিক জলপথের উপর অবস্থিত তাহাদের শ্রবৃদ্ধি লাত করার সৃযোগ- 
সুবিধা বেশী। এজন্যই সিঙ্গীপুর, বোম্বাই, নিউইয়র্ক, হংকং প্রতি বন্দর বিশেষ 
উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। 

(৮) কোন? দেশ অন্য দেশ হইতে উচ্চপর্বত, সমুদ্র কিংবা মক্ভৃমি প্রতৃতি 
প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিত হইলে উহা! বহিঃশক্রর আক্রমণ 
হইতে অনেকটা নিরাপদ থাকিতে পারে। কিন্তু অপ্রার্কতিক সীমারেখ। এরূপ 
সবিধা দিতে পারে না। ভারত সুউচ্চ হিমালয় দ্বার! বিচ্ছিন্ন থাকায় উহার উত্তরের 
দেশগুলির আক্রমণ হইতে অনেকটা নিরাপদ আছে। 

(৯) কোনও দেশ অন্য কোন উন্নত দেশের সান্নিধ্যে অবস্থিত হইলেও উন্নত 
দেশের দেখাদেখি নিজেও উন্নত হইতে চেষ্টা করিতে পারে। 

স্তরাঁং কোনও দেশের অবস্থানও উহার অর্থনৈতিক জীবনের উপর নানাভাবে 
প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । যে সমন্ত দ্বেশ অবস্থানজনিত একাধিক সুযোগ- 
স্থবিধা প্রাপ্ত সে সমস্ত দেশই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমধিক গ্রসিদ্ধি লাভ করিতে 
পারিয়াছে। দৃষ্াস্তস্ববূপ ইংলণ্ড ও জাপানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে। 


১৪ অর্থনৈতিক ও বাণিত্ব্যিক ভূগোল 


চলাচল ব্যবস্থা ও বিজ্ঞ/নের উন্নতি হওয়া সত্বেও অনেক দেশ অবস্থানেব প্রভা বমুক্ত 
হইতে পারে নাই । 
(বিভিন্ন দেশের অবস্থান 0. 4 এর মানচিত্র ব্রষটব্য ) 
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(ভূ-প্রকৃতি কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নতিতে 
প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে ?) 


48715. কোন৭ দেশের ভূপ্রক্কতি পরত, মাঁলভুনি বা সমভূমি সমন্িত হইতে 
পারে। এই বিসন্ন প্রকাব ভুপ্রপ্কতি মা্চষেব মর্যনৈতিক ও বাঁশিদ্িক উন্নতিতে 
নানাভাবে প্রভার নিস্তাব করযু। থাকে । নিন্ে উহার বিশদ আলোচন! করা 
হইল 

(১) ভ-প্ররৃতি পার্বত্য হইলে উহ! জীবনযারাঁর পক্ষে কতক গুলি স্থবিধ! ও 
অস্থবিধার ৃষ্টি কবে। পার্বত্য অঞ্চল অনর্বব ও কুবিকার্ম্যের পক্ষে বিশেষ অগ্রুল 
নহে। এতদ্‌ অঞ্চলে রেলপথ বাস্ত! প্রভৃতি নির্ধাথ কর] খুবই কষ্টনাঁধ্য ও ব্যয়পা্য। 
পার্বত্য নদীপগ্তলও খবল্লোতা এবং এজন্য নাব্য নহে । সৃতরাং যাতায়াত ব্যবস্থা 
এখানে অগ্রন্নত। একপ নানাবিধ অন্থ্বিধা থাঁকান এখানে লোৌকবসতি কম। 
অধিবাপীবা দবিদ্র ও অনুন্নত এবং প্রক্কতিব বিকদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আটিয়! উঠতে 
পারে না । বিবল বপতি, শ্রমিকের অভাঁপ, যানবাহনের অন্থবিধা ও উৎপন্ন দ্রব্যের 
চাহিদাব স্বল্পতার জন্য এখানে শিল্প ও বাণিজ্জ প্রসাব লাভ কবিতে পাবে ন|। 
কিন্ত পর্মত মানব সশাতায় একেবাঁবে নিশ্টেষ্ট হইয়। দীডাতয়া থাকে নাই। ইহা 
মাষকে নানাবিধ স্থযৌগ-স্বিধাও দিয়। আসিতেছে । তবে এ সমস্ত ঠযোগ-স্থপিধার 
ফল সমভূমিব অধিবাসীরাই অধিক মাত্রীয ভোগ কবিয়া আমিতেছে। পাঁরত্য অঞ্চল 
অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ। এখান হইতেই পার্বতী সমভূমি অঞ্চলের অধিবাপিগণ কাঁ্ট 
ও অন্তান্য বনজাঁত দ্রবা আহরণের স্থযোঁগ পায়। বন্ভূমি পশু শিকারের ও পরতের 
সাহদেশের তৃণভূমি পশুপালনেরও উপযোগী । ইহা খশিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। 
খবন্রোতা নদীগুলি হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাঁদন করা চলে। পর্বত হইতে উৎপন্ন 
নদীগুলি সমভূগির উপর দিয়া প্রবাহিত হট্ম়া ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ইহ। 
জলীয় বাপপূর্ণ বায়ুকে প্রতিহত করিয়া বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং উহা৷ হিমালয়ের মত 
ূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হইলে উত্তরের অতাধিক শীতলবায়ুকে বাধা দেয়। উচ্চ পর্বত 
বহিরাক্রমণ হইভেও দেশকে রক্ষ! করে। পার্বত্য অঞ্চলই বেশী স্বাস্থ্য প্র । 


১৯ 


মাঙষ ও তাহার পরিবেশ 
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১২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


এজন্য অধিকাংশ স্বাস্থানিবাল পার্বত্য অঞ্চলেই দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্‌ অঞ্চলের 
অধিবাসীরা এ স্বাস্থাবান, কর্ধঠ ও দুর্দন্ত । স্তরাঁং দেখা যাইতেছে যে পর্বত 
নানাভাবে মাঁন্চষের কর্মপ্রচেষ্টা় উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । 


(২) মালভুমিও মান্তষের কর্মপ্রচেষ্টার উপর ষথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়। 
থাকে । তবে শ্রত্যে মালভৃষির প্রকৃতি একরপ নহে। প্রকৃতির বিভিন্নতার 
দরুণ কর্মপ্রচেষ্টা ৭ বিভিন্নরূপ দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। সাধারণতঃ মালভূমির মৃত্তিকা 
সমভূমি অপেক্ষা অনুর্বর । এজন্য কৃষিকার্য আশান্ছরূপ প্রসার লাত করিতে পাঁরে 
না। অনেক মালভূমি তৃণাক্ষাদিত। সেখানে পঙশুচারণ হইয়া থাঁকে। বহৃক্ষেত্রে 
মালভমি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কাঁবণ পার্ধতাভূমি ক্ষযপ্রাপ্য হইয়া! মালভৃমির স্থ্ট 
হয়। এই ক্ষয়ের ঘলে অভ্যন্থর ভাগের নানাবিধ খনিজ সম্পদ আহবণেব উপযুক্ত 
অবস্থায় আলিঘ। পৌছায় । তবে এখানে পরিবহন ব্যবস্থাব অসুবিধা আছে। 
পাবত্য অঞ্চল অপেক্ষা এখানে লোঁকবসতি কিছু বেশী হইলেও মোটের উপর 
বিরল। কেবলমাত্র খনিজ অঞ্চলে লৌকবসতি অপেক্ষাকৃত বেশী। উচ্চতার জন্য 
মালভ্মির জলবায়ু অপেক্ষাকৃভ ম্বান্াকর। বৃহৎ মালভূমিব মধ্যে তিব্বত ও 
বলিভিয়ার মালভূমির নাম উল্লেখধোগ্য 


(৩) সমসভভুমিই মানুষের কর্মপ্রচেষ্টায সর্বাধিক স্থযোগ-স্থবিধা দিয়া থাকে । 
সমভূমি জলাভূমি, মরুভূমি, অরণাচ্ছিত বা অস্বাস্থ্যকর না হইলে কৃষিকার্ষের পক্ষে 
সর্বাধিক উপযুক্ত। নদীমাতক সমভূমি হুইলে ভূমি উর্বরতার দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ 
হয়। বৃষ্টিপাত হ্বল্প হইলে নদীর জল লইয়া মাঠে জলমেচ করা চলে 1 সর্বপ্রকার 
পরিবহন ব্যবস্থাও এখানে উন্নতি লাভ করিতে পারে। পৃথিবীর শতকরা ৮৫তাগ 
রেলপথ সমড়মিতে অবস্থিত। নদী শ্বাভীবিক পবিবহনের কাজ করে। প্রাকৃতিক 
নুযোগ-ম্থবিধা জীবনযাত্রার অনুকুল বলিয়া এখানে লৌকবসতিও ঘন। সমভৃমির 
পরিমাণ পৃথিবীর অর্ধেক হইলেও এখানে মোট লোকসংখ্যার শতকর] ন০ভাগ 
বসবাদ করিয়া থাকে। কৃষিজাতত্রব্যের প্রচুর উৎপাদন, প্রচুর শ্রমিক, 
যানবাহনের স্থবিধা, অধিবাসীদের চাহিদা, বিক্রয়কেজ্জরের সাম্গিধা প্রভৃতির 
জন্য সমভূমিতে শ্রমশিল্পও যথেষ্ট প্রসার লাভ করিতে পারে। প্রাচীন চৈনিক, 
ভারতীয়, ব্যবিলনীয় ও মিশরীয় সভ্যতা নদদীমাত্ক সমভূমিতেই গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। এগার পৃষ্ঠায় মানচিত্র হইতে বিভিন্ন দেশের ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে মোটা মুটি 
ধারণা করা যাইবে । 


মান্ষ ও তাহার পরিবেশ ১৩ 


0. 5. ৪0015 01 ০6083611119 01 8 00011115 81165015 1£9 
00101167018] 2120 11200190191 ৫6৮61017101 £০ 2 61586 23006106, 
101500055 6175 96819176186 51101 26 16256 €৮/0 52171109199, (০. 0. 11651 


1969 ) 


(«কোনও দেশের তটরেখার প্রকৃতি উহার বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতিতে 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে ।” অন্ততঃ দুইটি উদ্দাহরণ-সহ উক্ত 
বিবৃতি আলোচনা কর।) 


4১15, কোনও দেশের তটরেখা ( 0০%96-1109 ) উক্ত দেশের অণিবাসীদের 
বাণিঙ্য ও শিল্পের উন্নতিতে । (30170791018 8,060 11110510181] 0০৮০1010170) যথেই 
প্রভাব বিস্তার করিয়৷ থাকে । তটরেখ| বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, যেমন, 
ভগ্ন, অতগ্র, উচ্চ, নিয় ইত্যাদি। তটরেখ। ভগ্ন ও নিয় হইলে উহা! বাণিজ্য ও 
শিল্পের উন্নতি, তথা অথনৈতিক উন্নতির পরম সহায়ক হয়। তটরেখা ভগ্ন 
হইলে সমুদ্র দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। এরূপ অভ্ঞান্তরভাগে 
সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউ প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে জাহাজ নিরাপদে 
অবস্থান করিতে পারে এবং ঝড়ের প্রকেপ হইতেও রক্ষ। পায়। যেখানে 
জীহাঁজ নিরাপদে অবস্থান করিতে পাঁরে তথায় অনায়াসেই পোতীশ্রয় গঠিত 
হইতে পারে। পোতাশ্রয় গঠনের স্থবিধা থাকিলে এবং জলপথে পণ্য 
আমদানি-রপ্বানি স্থযৌগ সুবিধা থাঁকিলে সেখানে বন্দর গডিয়। উঠিতে পারে। 
স্থতরাং ভগ্ন তটরেখা পোতাশ্রয় ও বন্দর গঠনের স্থঘোগ স্থবিধ দিয়া থাকে । 
সাধারণতঃ জলপথে যাতায়াত বা মান চলাচল বায় স্থলপথের ব্যয় অপেক্ষা কম। 
স্থৃতরাঁং বন্দর ও পোঁতাশ্রয়ের সংখ্য৷ প্রয়োঙ্নমত বৃদ্ধি পাইলে স্বল্প বায়ে দেশ- 
বিদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থবিধা হয়। এই ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিলে রপ্তানি-যোগ্য শিল্পজাত ও অন্যান্ত পণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
এইভাবে ভগ্ন উপকূল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্ীবৃদ্ধি সাঁদন করিয়া থাকে । ইহা 
ছাড়া সমুদ্রের সংস্পর্শে আদিয়৷ অবিবাসিগণ সমুদ্রতয়রহিত হয় এবং উদ্যমশীল ও 
সাহমী হওয়ার স্থুযোগ-স্থবিধ! পায়। নিকটে মৎম্চার্ণ ক্ষেত্র থাকিলে মৎস্য শিল্পও 
ক্রুত প্রসাব লাভ করিতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রেট ব্রিটেন ও হুল্যাণ্ডের নাম উল্লেখ 
কর] যাইতে পারে। ইহাদের তটরেখ! ভগ্ন ও নিয়। এজন্য অমেক সুন্দর হুন্দর 
বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশের অভ্যতস্তরভাগও সমুদ্র হইতে বেশী দূরে নয়। ফলে 
্বপ্ব্যয়ে দেশ-বিদেশের পণ্য আদান-প্রদান করিয়া যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। 


১৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


সমূদ্রপথে দুঃসাহসিক অভিযানের মণ্য দিয়া এ দেশের অধিবাঁসিগণ বিভিন্নদেশে 
উপনিবেশ স্থাপন করিতে পাঁরিয়াছে। ইহার ফলে এককালে হল্যাণ্ডের বৈদেশিক 
অধিকৃত অঞ্চলের পরিমাণ দীঁঢাইয়াছিল উক্ত দেশের ৬*গুণ। ব্রিটেনের অধিকারও 
এত বিস্তৃত হইয়। পডিয়াছিল যে ব্রিটিশের হৃর্ধ্য কখনও অন্তমিত হয় না এনসপ 
প্রবাদও আছে।* উপকূল.রেথা শুধু ভগ্ন হইলেই যে সে দেশের অধিবাসীরা ব্যবসা- 
বাণিঙ্গে, অর্থনৈতিক ৭ রাজনৈতিক ব্যাপারে খ্যাতিলাভ করিবে একথা বলা 
চলে না। কারণ আধবাঁপীরা ভগ্ন উপকূল রেখার সৃষৌগ না? গ্রহণ করিতে পারে। 
গ্রীসের উপকূল রেখা ভগ্ন । কিন্তু গ্রেটত্রিটেন ও হলাগের মত উহ। অগ্রদব হইতে 
পারে নাই। ঠহ]1 ছাড়া ভগ্র তটরেখান সহিত অভ্যন্তবে যাতায়াত স্থবিধা! এবং 
আমদানি-রপ্ানি যোগ্য পণ্যের প্রাচ্য থাকা আবশ্বক। নরওয়ের উপকূল বেখা ভগ্ন। 
কিন্তু সমুদ্রের তীরেই উচ্চ পর্বত থাকায় দেশের অভ্যন্তবে যাতায়াত বিদ্রিত হয়। 





০১ 
তগ্ম এবএহ অজ্ঞগ্রা তট 


উপকূল বেখা! অতগ্র হইলে ঢেউয়ের প্রচণ্ডতার জন্য জাহাজ তটরেখায় নিবাপদে 
*ভিডিতে পারে না। সেজন্য কৃধিম পৌতাঁশয় ভিন্ন বন্দর গড়িয়া উঠিতে পারে ন!। 
ফলে,ব্যবসা-বা ণিজ্ঞা শ্রীবৃদ্ধি লাঁভ করিতে পারে না। ভারত ও আফ্রিকা এরূপ 
অস্থবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে । এক্জন্য ভারতের ৩,০০* মাইল দীর্ঘ তটরেখার 
মধ্যে বোম্বাই, কোচিন, মাত্রার, বিশাখাপভণ প্রভৃতি ছাঁডা বড় বন্দর গড়িয়া 
উঠিতে পাঁবে নাই। কেবলমাত্র কচ্ছ, কাম্বে ও মান্নার উপসাঁগরের তটভাঁগ কিছুটা 
ভগ । এরস্থানগুলি মত্শ্যখিকাঁবের জন্য উল্লেখযোগ্য । বন্বীপ অঞ্চলগুলি কিছুট। 


মান্য ও তাহার পর্রিবেশ ১৫ 


ভগ্ন হইলেও উহারা অগতীর, কর্দমাঁক্ত ও নৌ-চলাচলের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। 
মানুষের চেঠায় ব্যবন।-বাণিজ্যের তাঁগিদে অনেকস্থলে কৃত্রিম পোতাশ্রয় গঠন করিয়া 
বন্দর স্থষ্টি হইতেছে । কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই ব্যবসা-বাণিজোর পরিমীণের তুলনায় 
পোতাশ্য় রক্ষার বায় অত্যধিক হইয়া পড়ে । স্ৃতরাং শিল্প ও ব্যবযা-বাণিজ্যের 
উন্নতির জন্য মানুষ এখনও তটরেথার প্রভাব মুক্ত হইতে পারে নাই । তাই বলা যাইতে 
পারে যে তটরেখা শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া! থাকে । 


0.6. “011108665 1785 & £1580 11811051066 01 (136 6০011011110 
80615160165 ০01 11127.” 12019115005 568016211761076 ৬1611 26 16525 (০ 
8201081)15 63811010199 11010 11701811 ০01101010115) (3010 57211 12110191859 
7067 ). 

(«মান্ুবের অর্থ নৈতিক ক্রিয়া-কলাপের উপর জলবায়ুর যথেষ্ট প্রভাব 
আছে।” ভারতীয় অবস্থা হইতে অন্ততঃ দুইটি “উপযুক্ত উদাহরণ দিয়। 


বিবৃতিটি ব্যাখ্যা কর।) রর 


[05501110699 ড/101) 91110981016 53211100155 যা? 11012) 0112 11111091706 ০01 
০1117266 01] 1118175 8০017017110 1109. (115 5. 1962 ) 

(মানুষের অর্থ নৈতিক কার্ধযকলাপের উপর জলবায়ুর যে প্রভাব ভারত 
হইতে উদাহরণ সহ তাহার বর্ণন। দাও । ) 


4075. মাগ্রষের অর্থ নৈতিক ক্রিয়া-কলাপ ও জীবনযাত্রীর উপর জলবাসু 
নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । মান্ষের খ্্, পরিধেয়, বাসস্থান, 
কর্মক্ষমতা ও কর্মকুশলতা সব কিছুই জলবাঁএর প্রভাঁবাঁধীন। জলবাধু কিভাবে 
মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোঁচন| দেওয়! হইল ঃ 

(১) মানুষের খাগ্ঘ, পরিধেয় ও বাসস্থানের উপকরণ অধিকাংশই কৃষিজাত, 
বনঙ্গাত ও পশুজাত দ্রবা হইতে আয়া থাকে । কিন্তু উহাদের উৎপাদন জলবাযুর 
প্রভাবাধীন। কৃষিকার্ধের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। 
জলবাষুর এরূপ আস্থা না থাকিলে কৃষিকার্য্য প্রপারলাভ করিতে পারে ন|। 
ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বা আসামে উদ্ক ও আর্র জলবামুব জগ্ত রুষিকাঁ যেবূপ 
প্রনার লাঁভ করিয়াছে, রাজস্থানের উষ্ণ ও শুষ্ক জলবাঁঘুতে দেরূপ প্রমার লাভ 
করিতে পারে নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অরণ্য সংস্থান ও তৃণভূমির 
প্রাচূর্ধ জলবায়ুর বিভিন্তরতার জন্যই দেখিতে পাওয়া! যায়। পশুচারণ তৃণভূমিতেই 
বেশী প্রনীর লাভ করিয়। থাকে । এক্জন্য দক্ষিণ আফিকার “ভেম্ড', অষ্ট্লিয়ার 

' ভাঁউন্*, এশিয়ায় ও ইউরোপের “ষ্রেপস” উত্তর আমেরিকার “প্রেইরি এবং দক্ষিণ 
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আমেরিকার 'পাম্পাস প্রভৃতি তৃণভূমিগরলি অন্তকৃল মহাঁদেশীয় জলবাযুর প্রভাবেই 
স্ষ্টি হইয়াছে এবং তজ্জন্য এ সমস্ত অঞ্চলে পশুচারণ গ্রসার লাভ করিয়াছে । 
নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিবিড বনভূমি উষ্ণ ও প্রচুব বৃষ্টিপাতযুক্ত জলবায়ুব জন্যই সম্ভব 
হুইয়াছে। মরুভূমির গুল্স ও কাট] গাছ শু জলবাধুরই প্রতীক। নাঁতিশীতোঁষ্ণ 
অঞ্চলে এবং উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে যে মৎস্যচারণ ক্ষেত্র প্রসিদ্ধি লাঁভ 
করিয়াছে তাহ।তে ছলবাধুর প্রভাব বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যা । মৃত্তিকা যাহার 
উপর কযিকার্ধ নিতরশীল তাহাঁতেও জলবাযুব প্রভাব দেখিতে পাঁওয়। যাঁষ। 

(২) মানুষের কর্মক্ষমতা ও কর্মকুশলতা জলবাধুব উপর অনেকটা 
নির্ভর করে। নাতিশীতোষ্চ অঞ্চলের জলবাধূ উহার অধিবাঁপীদের কর্মদক্ষতা ও 
কর্মকুশলতা বৃদ্ধির পক্ষ যতট1 সহাঁষক উষ্ণমগুলের জলবাঁধু সেরূপ নহে। 

(৩) মানষেণ বাসস্থান ও উপনিবেশ বিস্তাবের উপরও জ্লবাযুর প্রভাব 
দেখিতে পাঁওয। যাঁয়। উপ ও হিম মরু অঞ্চলে এবং নিবক্ষীয অঞ্চলের অনেক্লে 
লোকবসতি বিরল । নাঁতিশীতোষ অঞ্চলেই লোৌকবসতি ঘন। অন্তবূল জলবায়ু 
ভিন্ন এক দেশের লোক ভিন্ন দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপনে পবাজ্মুখ হয। দক্ষিণ- 
পূর্ব অষ্ট্রেলিয়া নাতিশীতোষ/ জলবাধু ইউবোপীঘদের উপনিবেশ স্থাপনে যে ভাবে 
আরুষ্ট কখিয়াছে, অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরেব উষ্ণ ও আঁদ জলবায়ু সেরূপ আকর্ণ করিতে 
পারে নাই 

(8) যন্ত্রশিক্পের উপরও জলবায়ুর প্রভাব ব্যাপক উহাব উপর জলবাধুর 
প্রভাব ্িবিধ--প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । প্রথমতঃ নাতিশীতোষ্চ জলবাধুই শিল্প- 
প্রচেষ্টার আদর্শস্ল। ইহা ছাডা জলবায়ু প্রত্যক্ষ ভাবে বিভিন্নপ্রকার শিল্পের 
একদেশত। (1:0691189500 ) নির্ণয় করে। এজন্য কার্পাস শিল্পেব উপযোগী 
আর্র জলবাঁয়ুব (শুষ্ক জলবাধুতে কার্পাস তন্ত ছিভিযা যায ) জন্য বোম্বাই 
আমেদাবাদ, ওসাঁকা, ম্যানচেষ্টার প্রতি কার্পাস শিল্পের জন্য, ময়দা শিল্পের 
উপযোগী শুফ জলবাধুর জন্য (আদ্র জলবাধুতে গম পচিয়া যাঁয় ) করাচী, কানপুর, 
মিনিয়াপলিস, বুদাপেষ্ট প্রতি মযদা শিল্পের জন্য, চলচ্চিত্র শিল্পের উপযোগী হূর্য- 
কিরণোজল জলবামুর জন্য কালফোণিয়া, ইতালি, দক্ষিণ ফ্রান্স গ্রহতি চলচ্চিত্র 
শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

যন্ত্রশিল্পেব উপর পরোক্ষ প্রভাবও কম নয়। প্রথমত: জলবাষু (ক) চাহিদ! 
নিয়ন্ত্রণ করে। শীতপ্রধাঁন ইংলণ্ডে বা কাশ্মীরে গরম বন্ত্রের চাহিদার জন্য পশমশিল্প ও 
গ্রীক্ষপ্রধান বাংলাদেশে সতী বস্ত্রের চাহিদার জন্য কার্পাস শিল্পের পত্তন এজন্য বেশী 
দেখিতে পাঁওয়। ঘায়। 
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(খ) জলবাধু শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তমও পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। 
'শীতপ্রধান ও পর্বতপন্কুল দেশে বাহিরে চপাফেরা ব! যানবাহনের অস্থবিধার জন্ 
কাচামাল ও বৃহৎ প্রব্যাদি আমদানি-রপ্তানির পক্ষে ৃবিধাজন্ক নহে। এজন 
স্থইজারলযাঁড বা কাশ্ীরের মত স্থানে কুটির শিল্পই সমধিক প্রয়ার লাভ 
করিয়াছে। ' 

(গণ জলবাফু কাচ। মলের উৎপাদনও নিয়ন্ত্রণ করিয়া পরোক্ষভাবে শিল্প স্থাপনে 
সহায়তা করে। পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্প, বোস্বাইয়ের বস্বশিল্প, উত্তরপ্রদেশের 
ইক্ষুশিল্প প্র ৮তির অনস্থান কাঁচামালের প্রাচুষের স্রম্য অনেকাংশে দায়ী। 

এ শ্রমিকের কর্মনৈপুণ্যের জন্যও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। অথচ উহার 
সরধরাঁহ ও কর্মনৈপুণ্য জলবাষুর উপর নির্ভরশীল । 

(ডা পরিনহণ ব্যবস্থ,ও জলবাধুব উপর নিঠ্রশীল। যেমন তুষার-শীতল 
অঞ্চলে বা মকভূম অঞ্চলে রেলপথ শির্ধাণ অত্যন্ত ব্যয়সাঁধ্য। পরিবহন ব্যবস্থার 
স্থবিধা না থাকিলে পণ্য আদান-প্রদান ভালভ।বে চলিতে পারে ন।। এজন্য 
জলপথে ও রেলপথে যেখানে যাঁতাযাত স্বিধ) সেখ!নেই সাধারণতঃ বড় বড় শিল্প 
প্রতিঠান গুলি গডিয়া উঠে। পক্ষান্তরে জলবাযুই জলপথে ও রেলপথে যাঁতায়াত 
অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে। 

বর্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রভাবে অনেকস্থলে শিল্পস্থাপনে বা অন্য কাজকারবারে 
মাচুষ জলবাযুকে অনেকক্ষেত্রে আয়ত্তে আনিয়াছে, কিন্তু সম্পুণ অস্বীকার করিতে 
পারে নাই । 
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189, শিল্পের উপর জলবায়ুর প্রভাব অসামান্য । জলবামু দেশের শিল্পকে 
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প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্থ করিয়া থাকে। শিল্পকারখান৷ গড়িয়া তুলিতে 
হইলে কীচমাল, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক, যানবাহন, শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্ুয় বাজার 
প্রঠতির প্রয়োজনূ। এই সমন্তগুল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জলবায়ুর উপর নির্ভর 
করে। দৃষ্টাস্থ-ম্বরূপ বলা যাইতে পারে ষে যেস্বানে যে ধরণের কাচামাল উৎপন্ন 
হয় সেই স্থানে সেই ধরণের কীঁচাঁমাীলের উপর নির্ভরশীল শিল্প গডিয়! উঠাঁই 
স্বাভাঁবিক। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কীঁচামালের সান্নিধ্যহেতু অনেক শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। একমাত্র খনিজ সম্পদ ছাড়। সমস্ত প্রকার কাঁচা- 
মালের উৎপাদন জলবায়ুর উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে। এরূপ অবস্থায় জলবায়ু 
প্রত্যক্ষভাবে কাঁচামালের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া! পরোক্ষভাবে শিল্প গড়িয়া উঠার 
উপর প্রভাঁব বিগ্চার করে। খেমন, পূর্ববাংলাঁর জলবাষু পাট চাষের আদর্শস্থল। 
এই অগ্তকুল জলবাযুতে প্রচর পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কাচামাল পাটের 
উপর নিভর করিয়াই পশ্চিমবঙ্গে পাঁটশিল্প গড়িয়া উঠে। এরূপভাবে শিল্প 
গডিয়া উঠা শিল্পের উপর জলবাধুব পরোক্ষ প্রভাবই স্থচিত হইতেছে । অন্ুরূপ- 
ভাবে তলার প্রাচূর্ধের জন্য বোষ্ধাই ৪ আমেদাঁশাদের বশ্বশিল্প এবং ইচ্ষুদণ্ডের 
প্রচধের জন্য উত্তরপ্রদেশের শর্করা শিল্প গভিয়া উঠিতে পারিয়াছে। ভৃমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চলে আপুর উত্পাদনের জন্য মগ্য শিল্প, মাফিন যুক্রাষ্্ের কাঁপাস উৎপাদন 
অঞ্চলের কার্পাস শিল্প, কাঁনাঁভ।, নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডের সরলবগীয় বৃক্ষের জন্য 
কাম * কাগজ শিল্প প্রভৃতি শিল্লের উপর জলবাযুর পরে।ক্ষ প্রভাবের ফলেই 
গড়িয়া! উঠিয়াছে। | 

(২) পরিবহন ব্যবস্থার উপর৭ জলবাধুর প্রভাব স্থুস্পষ্ট। অত্যধিক শীতপ্রধান 
স্বানে তুষারপাতের ফলে রেলপথে বা জলপথে যাতায়াত বিদ্বিত হয়। উষ্ণ মরু 
অঞ্চলে বালিয়াডির আধিক্য হেতু রেলপথ নির্মাণ দুঃসাধ্য ব্যাপার প্রতিকূল 
আবহাওয়ায় বিমান চলাচলও করা যাঁয় না । স্থতরাঁং জলবাধু পরিবহন ব্যবস্থার 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে । চলাচল ব্যবস্থা ভাল না থাকিলে শিল্পোপষোগী 
কীচামাল, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক প্র.তির আমদানি হুষ্ঠভাবে চলিতে পারে না। আবার 
শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় কেন্দ্রে পাঠান সম্ভব হয় না। শিল্পস্থাপনের পক্ষে ভাল 
পরিবহন বাবস্থাও থাঁকা অত্যাবগ্তক। জলবায়ু এইভাবে পরিবহন ব্যবস্থার উপর 
প্রতাক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়! পরোক্ষভাবে শিকল্পস্থাপনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়! 
থাকে । 

(৩) শ্রমশক্তির নৈপুণ্য ও সরবরাহের উপর৭ শিল্পজাত ব্রব্যাদির উৎপাদন 
নির্ভর করে। কিন্ত ইহাদের নৈপুণ্য ও সরবরাহ জলবায়ুর দ্বারা প্রত্যক্ষভার 
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। প্রভাবান্বিত। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশের নাঁতিশীতোক স্বাস্থ্যকর 
আবহাঁ "য়া মানুষকে কর্মতৎপর, অধ্যবসায়ী ও স্থনিপুণ করে। অহুকল আবহাওয়ার 
জন্য লোকবসতি৭ ঘন হয়। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত 
শ্রমিক সহজলত্য হয়। পক্ষান্তরে মধা আফ্রিকার মত উঞ্চ জলবায়ু: .অনেকটা 
বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করে। স্থৃতরাঁং জলবায়ু মানুষের কর্মশঞ্ির ও বাঁসম্থানের 
উপর প্রত্যক্ষ প্রতাঁব বিস্তার করিয়া! পরোক্ষভাবে শিল্লের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়া থাকে । 

(৪) জলবাযুর উপর মানুষের চাভিদাঁও নির্ভর করে। শীত প্রধান স্থানে গরম 
বন্ধের চাহিদা বেশী। এক্গন্য গ্রেটত্রিটেন পশম শিল্পে উন্নত। ভারতের মত উঞ্চ 
জলবাযুত স্থতিবস্ত্বের চাহিদ1! বেশী। এজন্য কাঁশীঁস শিল্প অধিক সংখ্যায় গড়িয়। 
উঠিয়াছে। কাশ্ীবের শীতল আবহাওয়ার জন্যও সেখানে পশমবস্্ব শিল্প গাঁডয়! 
উঠিয়াঙ্ছে। সুতরাং জলবাসু প্রত্যক্ষভাবে মানগষের চাহিদা! শ্থট্টি করিয়া পরোক্ষভাবে 
শিল্পের উপর প্রভাব বিপ্তাব কবিতেছে । 

(৫) জলবাধু পবোক্ষভাবে পিশাগা'র্রের আয়তনও নিয়ন্ত্রণ কবে। কাশ্ীর 
ও স্বইজারল্যাণ্ডের মত পাবত্য ও শীতপ্রপান স্থানে ভারী জিনিম আমদানি-রপানি 
করা বা] ঘরের বাহিবে কাজ কব। খুবই কষ্টসাধ্য । এজন্য স্বল্লায়তনের কুটির শিল্পই 
অন্কি সংখ্যায় গডিয়। উঠিয়াছে । 

(৬) ইহা ছ।ড়। জললাঁয়ু প্রত্যন্ক ভাবে “ শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া 
থাকে । আদ্র" জলবাধু ভিন্র কার্প।স শিল্র গড়িয্। উঠিতে পারে না। কারণ 
শু আবহাওয়ায় কার্পাস স্ৃত। ছিঙিয়া যায়। এজন্য আদ্র জলবাধু ভাবাপন্ন 

£বোদ্বাই, আমেদাবাদ, মানচেষ্টার, ওসাক। প্রতি কাপান শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছে । শুষ্ক আবহাঁওয়। মনদ। শিল্পের উপযোগী। কারণ জলীয় 
আবহাওয়ায় গম পচিযা খাওয়া সম্ভাবনা বেশী । এজগ্ত শু আবহাওয়া বিশিষ্ট 
করাচী, কানপুর, মিনিয়পলিল, বুদাপেষ্ট প্রশ্তি ময়দ। শিল্পেব জন্য উল্লেখষে'গ্য। 
আবার চলন্চিত্র শিল্পেব জন্য স্থধ্যকিরণৌজ্জল জলবাযু বিশেষ উপযোগী । এজন্য 
এরূপ আবহাঁপয়। শিশিছ কালিফে পিয়া (লল এগ্চেল্স ), দক্ষিণ-ফ্লান্স, ইতালী, 
বোম্বাই প্রভৃতি স্থান চলচ্চিত্র শিল্পে অগ্রণী। সুতরাং শিল্পের উপর জলবাযুর 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কোনটাই কম নয়। 

বিজ্ঞানের যুগে মানুষের কর্মকুশলতার জন্য অনেক অপাধ্য সাধন. দেখিতে 

পাওয়া যায়। ঈহার ফলে কানপুরের মত শুষ্ক আবহাওয়াপূর্ণ স্বানেও কারখানার 
মধ্যে কজিম আত্র আবহীওয়া স্ষ্টি করিয়। কার্পাস শিল্পাগততিকবা উঠিয়াছে। এইভাবে 
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মান্য জলবায়ু প্রতিক্রিয়াকে অনেকক্ষেত্রে নিজের বশে আনিতে পারিয়াছে, 
কিন্তু উহাকে সম্পূর্ণ অস্বীকাঁর করিতে পারে নাই। 

0.8. 093011196 016 1916 0189 60 199 (16 11591" ৮ 811655 177 10175 
6০017701710 06% 61017177611 01 এ 001117%1%, (০০ 60০ 1151 1957 ) 
( অর্থ নৈভিক উদ্নতিতে নদী-উপত্যকার অনদান বর্ণন। কর 1) 

01. 

[09901102 0175 1015 01 11৮519 11] &172 50011011180 ৫6% 01001191101 & 
0011110-5, €(৮15-0,0* 1962) 

(কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে নদীর ভরমিক। বর্ণনা কন ।) 

415, নদী-উপত্যকা মান্তষের বসতিস্থাপনে এবং অর্থনৈতিক জীবনে প্রভাব 
বিস্তীর করিষা আসিতেছে । অর্থনৈতিক জীবনে নদী দান অপরিসীম। নদী 
নানাভাবে মানুষের অর্থনৈতিক কাধকলাঁপে এব” জীবনধ।রণের পক্ষে পরম সহাঘক 
অবস্থার স্থ্টি করিয়া উহার উপত্যকাঁবাশীদেব উন্নতির পথ স্ত্গম করে। নিম্নে 
উহার সংক্ষিপ্ত পরিচষ দেওয়া হইল : 

(১) নদীর উপত্যকা ও বদ্ীপ অঞ্চল নদী বাহিত পলিমাঁটি ঘারা গঠিত। উক্ত 
পলিমাটি সমৃদ্ধ অঞ্চল খুব উর্বর । এজন্য এখানে ক্িকার্ষ্ের হযোগ আবিধা 
সর্বাধিক এবং এ কারণে" ফসল উৎপাদনেব পরিম|ণ নদী-উপভ্যকীতেই ৬ 
হইয়া আসিতেছে । শশ্ত উত্পাদনের বেশী স্থযোগ স্ৃবিধা খাঁকাঁয় বেশী সংখ 
লোক এখানে বসবাস করিতে আকুষ্ট হয। এজন্য নদী-উপতাক] শগ্ত-শ্যামল ও রে 
বদতিপূর্ণ। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের গঙ্গ৷ ও ব্রদ্ষপুত্র উপত্যকা তাই উর্বগ, শস্শ্বামল ও 
ঘন বসতিপূর্ণ। 

(২) নদী লোকের পানীয় জলের একটি স্বাভাবিক উৎন। ইহা কৃষিকার্য্যে 
জন্ত জলসেচনেরও হুযৌগ- ন্বিধা দিয়া থাকে। বৃষ্টি বিরন স্থানে এই ভাবে নদী 
অশেষ কল্যাণ সান করিয়া আপিতেছে। নীশ নদ হইতে জল সেচ করিয়। মিশরের 
মৃত মরু অঞ্চলও শশ্যশ্টামল হইয়াছে । পঞ্চন্দ হইতে খাল কটিয়! জলসেচন দ্বারা 
পাঁজীবও অনুরূপভাবে শশ্ত উৎপাদনে একটি উদ্বৃত্ত এলাকায় পরিণত হুইয়াছে। 

(৩) নদী উহার শাখা-প্রশাখা লইয়া দেশের অভ্যন্তরে সুন্দর জলপথ সথটি 
করে। এই জলপথের সাহাফ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে পণা আদান-প্রদান হইয়া থাকে । 
নদী সমুদ্রগামী হইলে বিদেশের সহিতও পণ্য আমদানী-বপ্তানী কর! চলে। নদীপথে 
যাতায়াতের সযোগ-হবিধ! থাকায় নদী উপত্যকাঁতেই মানুষ শিল্পে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে € 
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লিপ্ত থাকে এবং নানাবিধ উপায়ে অর্থোপার্জন করিয়। থাকে। স্থলপথে যাতায়াত 
অপেক্ষা নদীপথে পণা চলাচল ব্যয়ও কম। অতি প্রাচীনকালে নদীই বাণিজ্য বি গারের 
প্রধান অবলম্বন ছিল। নদীতীরে ও নদী মোহনায় সহজে নগর ও কন্দর গড়িয়া 
উঠিতে পারে। এভাবে গঙ্গা নদীর তীরে কলিকাতা, পাঁটনা, কনিপুর, যমুনার তীরে 
দিল্লী, টেমসের তীরে লগ্ন প্রন্তৃতি নগর ও বন্দর গড়িয়৷ উঠিয়ছে এবংশিল্প “ও বযবসা- 
বাণিজ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিযাছে। প্রক্ণত প্রস্তাবে নদী উপত্যকাই বর্দরের সমৃদ্ধশালী 
“পশ্চাৎভূমি। এইভাবে নদী উপত্যকা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া 
উঠে এব" মানুষ অনায়াসে জীবিক। অজন করিতে পারে । এজন্য এখানে মান্ষের 





সা ফ্রি কা ১ ৩ 
ভরত মহাসাগর চালা. 


অন্নের ভাবনা খুব কম থাঁকে। ফলে নদী-উপত্যকার অধিবাসিগণ নিশ্চিগ্ত মনে 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-কল! প্রঃতিতে মনোনিবেশ করিতে পারে। অতি প্রাচীন 
কালে যে সমস্ত স্থান সভ্যতার লীলাভূমি বলিষ্। খ্যাতিলাত করিয়াছিল উহার! 
সমস্তই নদী-উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। দষ্টান্তত্বরূপ গরিশরীয় সভ্যতা নীলনদের 
উপত্যকায়, ব্যাবিলনের সভ্যত। তাই গ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায়, ভারতীয় 
সভ্যতা সিক্কুনদের উপত্যকায় এবং চীনের সত্যতা! হোয়াংহে! নদীর উপত্যকায় গড়িয়া 
উঠিয়াছিল-_উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


২৯ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(8) নদী অরণ্যাঞ্চল হইতে কাঠ বা বাশ ভাসাইয়া আনার ব্যাপারে ও 
বিশেষ কাধ্যকরী। কাশ্মীরের বিলাঁম ও উত্তরপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের নদী হিমালয় 
হইতে অনেক কাঠ ভাপাইয়া আনিতে সাহাব্য করে। ব্রহ্ষপুত্র নদী কাঠ ও বাশ 
চালানে উল্লেখযোগ্য । কাঁনাভা, ফিনল্যা্ড প্রভৃতি দেশের নদীগুলি অনেক নরম 
কাঠ শিল্লাঞ্চলে লইয়া যাইতে সাহাষ্য করে । 

৫) খরস্রোত। পার্বত্য নদী জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেও বিশেষ কার্যকরী । 
দাক্ষিণাতোর জপবিছাৎ উৎপাদন কেন্দ্রগ্ুলি এরূপ খরস্রোতা নদীর উপর অবস্থিত। 
কানাভার নদী গুলিও এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(৬) নদীর গতিপথের বিভিন্ন প্রবাঃ অবগ্ঠ মাহুষের জীবনযাত্রার উপর বিভিন্ন 
ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । নদীর প্রবাহকে সাধারণতঃ তিন অংশে ভাগ 
করা হইয়। থাকে । (১, পাবতা প্রবাহ, (২) সমভূমি প্রবাহ ও (৩) বন্ীপ 
প্রবাহ । পারত্য প্রবাহে নদী খরআোতা, কা? ব। বাঁশ পরিবহনে ও জলবিছ্বাৎ 
উৎপাদনে বিশেষ স্থুবিখাঁজনক | এ অঞ্চলের উপত্যক। সম্কীন এবং এখানে কৃষিপোষোগী 
ভূমিভাগ কম। সমভূমি প্রবাহে নদীর গতিবেগ কম এবং এখানে নদী পলির ছার। 
সমভূমি বিস্তুতিতে সাহাধা করিয়া থাকে । এ অঞ্চলে উপত্যকা পিভ্ভৃত এবং ভূয্ি- 
ভাগও খুধ উর্বর। বদছ'প অঞ্চলেও ভূমিভাগ প্রশস্ত « উর্বর । 

(৭) নদী মণশ্টেরও আধার । এজন্য মত্গ্য শিকার নদী-উপত্যকাঁবামীর 
একটি উল্লেখধোগ্য উপজীবিক1। 

৮। সহরের ও শিল্পের জন্য প্রয়ৌজশীয় জল নদী হইতেই বেশী সরবরাহ হইয়] 
থাকে। কিকাত! নগরীর প্রয়োজনীগ্ন জলের অধিকা'এ গঙ্গ। হইতে পাঁওয়। যায়। 
ইহার উপকসের পাট শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতির প্রয়োজনীয় জলও গঙ্গী হইতে 
পাঁওয়। যায় $ জামসেদপুরের লৌহ ও ইম্পাত কারথাশার জল স্থবগরেখা হইতে 
সরবরাহ হয়। 

(৯ বর্তমানযুগে নদীর উপর বাধ দিয়। বা উহ। হইতে খাল কাটিয়। বিভিন্ন 
বহুমুখী পরিকল্পনা কার্ধাকরী হওয়ার পর বস্তা নিরোধ, জলসেচন, জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদন, স্বাস্থ্যোশ্নতি, অবসর বিনোদন, মত্াচাঁষ, বনভূমির আবাদ প্রভৃতির দ্বার] 
নানাবিধ সমাজকল্যাণ সাধিত হইতেছে । 

স্থতরাং নদী থে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করে ইহা বলাই বাহুল্য । 
কিন্ত নদী যে. মানুষের অশেষ অপকাঁরও সাধন করিয়া থাকে--ইহ। ভূলিলে 
চলিবে না। ' দেশ নদীহীন হইলে কিংবা দেশের নদী অনাব্য, খরআোতা বা 
স্বল্পতোয়া হইলে উক্ত অঞ্চলের অধিবাঁপীদের নানাপ্রকার অস্থবিধা ভোগ 


মাষ ও তাহার পরিবেশ ২৬ 


করিতে হয়। ইহা ছাঁড়া নদীর বন্তা উপত্যকাবাপীদের অশেষ ছার্শার 
কারণ হয়। বন্যার ফলে মানুষের ঘরবাড়ী, গকুবাহ্র, অস্থাবর সম্পত্তি, 
শশ্ত প্রভৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এক্সপ বন্যার ধ্বংসপীলার জন্ত পশ্চিমবঙ্গের দামোদর, 
চানের হোঁয়াংহে। প্রভৃতি নদীকে দুঃখের ন্দা (0৮0: 91 ৭000৬) আখা দেওয়া 
হয়। নদীর কূল ভাঙ্গ-গড়ার ও দ্দিক পরিবর্তনের জন্যও মান্ষকে অনেক কষ্ট 
সহ করিতে হয় এবং মানুষের অনেক কীন্তি লোপ পায়। পদ্মার কধলে পূর্ববঙ্গের 
প্রাচীন কীষ্ঠি চলিয়! ঘাওয়ায় হে।র এক নাম কাত্তিনাশ। | 

স্থতরাং নদীর স্থিতিশীলতা, নাব্যতা ও জলণরবরাহের উপর উপত্যকাবাঁসীর 
উন্নতি-অবনতি অনেকাংশে নির্ভর করে। 

09, 9, 10659011195 11191150176 11711191759 01 1[91)551081 1680(11:95 01 
606০ 5০০01701110 1116 01 111018. 


(ভারতের অর্ম নৈতিক জীবনের উপর টহ্থার ভূ-প্ররৃতির প্রভাব বর্ণনা! 

কর।) 
€)] 

[0150055110৮ 176 [11591091 917%11011716176 1101101917099 96001101110 
8061৬10109 | 2 8101 01 (৪) 11)170510 81৫ (9) 08981 [9191113, 
01৮5 57981110155 10177 0115 1120197 (0111011, 29 1917 23 [095911)15. 

ৰ ( 895-০. 07, 1962 ) 

(পর্নহ ও উপকূলায় সঙ্ষভুমি_এই প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের 
অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে যথ|সম্ভব 
ভারত হইত উদহরণ দিয়া আলো5ন! কর।) 


£15.  তৃ-প্রকূতি (01,518 1০৮1০৭  হিলাবে ভারতকে নিম্লিখিত ভাবে 
ভাগ কর] হইয়া থাকে £ 

(২। উত্তরের পাবতা অঞ্চল, 

(২। মধ্য ভাগের শতদ্ব-গঙ্গা-ব্রক্মপুত্রের সমতূমি অঞ্চল, 

(৩) দাক্ষিণ।ত্যের মালভূমি অঞ্চল, 

(৪) উপকূলের সমভূমি অঞ্চল। 

উপরিউক্ত বিভাগপগ্ুলি ভাঁরতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর কিক্পপ প্রভাব 
বিস্তার করিয়। আসিতেছে নিম্নে উহীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া! হইল £ 


1) (১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল : এই অঞ্চল ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে 


২৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


উত্তর-পূর্ব দিক পথ্যস্ত বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০* মাইল। ইহ] হিমালয় ও 
উহার শাখা-প্রশাখা লইয়! গঠিত। ইহা ছুরতিক্রম্য সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী ছ্বার। গাঠত। 
ইহার উচ্চপ্তম পর্বতশঙ্গ এতারেষ্টের উচ্চতা ২৯১৪৯ ফুট । দুরতিক্রম্য ২।৪ট] গিরিপথ 
ছাঁড়। পার্বতী দেশ গুলির সহিত এ অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করা যায় না। এই 
উচ্চ পর্বতাশ্রেণী ভারতরে বহিঃশক্রণ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে । ইহা 
উত্তরের শীতলবাঁয়ুকে বাঁধ! দিয়া ভারতকে প্রবল শৈত্যের হাত হইতে রক্ষা করিতেছে 
এবং জলীষ বাম্পকে বাঁধা দিয়! ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাইতেছে। এখান হইতে 
উৎপন্ন গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী মধ্যভাগের সমভূমি গঠনে সহায়তা করিতেছে এবং 
পার্বত্য অংশে জলবিছাৎ শক্তি উৎপন্ন করার স্থযোগ দিতেছে । এ অঞ্চল বনজ 
৪ খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। ইহ! স্বাস্থাকর স্থান বলিয়া স্থবিদিত। পর্বতগাত্রে 
ধান, চ।, কমলালেবু, আলু প্রতিও জন্মিয়া থাকে। এখানকার অধিবাসীরা বলিষ্ 
ও কর্মঠ । কিন্তু এ অঞ্চলে যাতায়াত বাবস্থা অত্যন্ত অন্ুন্নত। এক্ন্ত এ অঞ্চলের 
প্রাকৃতিক সম্পর্দের আহরণ ঠিকমত চলিতেছে না। গ্রিরিপথ দিয়া তিব্বতের সহিত 
কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। লোকবসতি এ অঞ্চলে খুব কম। কাঙ্ট আহরণ ও 
পশুপাঁলনহ অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিক]। 

(২) মধ্যনাগের শতদ্র-গঙ্গা-ত্র্গ পুত্রের লমন্ভুমি অঞ্চল £ উত্তরে হিমালয় 
পর্বত, দক্ষিণে বিদ্ধ্যপবত, পশ্চিমে পূব পাঞ্জাব এবং পূৃবে আসামের পর্বতত্রেণী 
দ্বারা সীমাবদ্ধ তৃঁভাগ এই অঞ্চলর অস্তর্গত। ইহ। পূর্বপশ্চিমে প্রায় ২০০০ 
মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে ২০০ হইতে ২৫০ মাইল পধ্যস্ত বিস্তৃত। ইহা 
নদী বাহিত পলিমাটি দ্বার গঠিত । এজন্য খুব উর্বর এবং নদীপগুলি হইতে জলসেচনের 
ক্বিধা আছে। তাই এ অঞ্চল কৃষিকার্ধের বিশেষ উপযুক্ত। সমভৃমি বলিয়া 
রাস্তা বা রেলপথ নির্মাণ বিশেষ অস্থবিধাজনক নহে। এজন্য জলপথে, স্থলপথে ও 
রেলপথে এখানে ঘাতায়াতের স্বিণা আছে। জলবাফু মোটামুটি মনুত্যবাসের 
উপষোগী। বুষ্টিপাত মোটামুটি এবং কোন কোন অঞ্চলে ( যেমন আসামে ) প্রচুর । 
এ অঞ্চলের এরূপ প্রাকৃতিক স্থবিধা থাকায় ইহাঁই প্রাচীন ভারতের সভাতার 
উৎপতিস্থল এবং কাঁলঞ্মে ইহাই ভারতের কৃষিজ, বনজ, প্রাণী সম্পর্দে এবং 
শিল্পে, বাণিজ্যে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল ও ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে 
পরিণত হইয়াছে। 

(৩) দ্বাক্ষিগাত্যের মালভূমি অঞ্চল £ উত্তরের আরাঁবলী পর্বত হইতে 
দক্ষিণে কুমারিকা অস্তরীপ পর্যপ্ত ইহ! বিস্তৃত এবং পশ্চিমঘাট পর্বত, পূর্বগাট পর্বত, 
উত্তরের সাতপুরা, বিষ্ক্য প্রভৃতি পর্বত, অনেক অনুর্বর উচ্চভৃমি এবং নদী উপত্যকা! 


মাধ ও তাহার পরিষেশ ২৫ 


লইয়া এই অঞ্চল গঠিত । একমাত্র ইহার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল ও উপত্যকা ভিন্ন 
অন্যান্য অঞ্চল বিশেষ উর্বর নহে। কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা! অঞ্চল খুব উর্বর, জলসঞ্চয়ী এবং 
কার্পাস উৎপাদনের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মোটামুটিভাবে এ অঞ্চলে 
ৃষ্টিপাঁত খুব কম। স্ৃতরাং ইহা গঙ্গার সমভূমি অঞ্চলের মত কৃষিকাধ্যে সমৃদ্ধ নহে। 
তবে এ অঞ্চল বনজ ও নানাবিধ খনিঞ্জ স পদে সনৃদ্ধ। এক্সন্. এ অঞ্চল কয়ল1, লৌহ্‌, 
স্বর্ণ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র প্রভৃতি খনিঞ্জ দ্রব্য আহরণে এবং তৎসংক্রাস্ত শিল্প, লৌহ ও 
ইস্পাত শিল্প, কার্পান শিল্প প্র $তিতে বিশেষ উল্লেখষোগা | 


জন্নত 

- প্রাকৃতিক - 
পর্বত চষে 
১০০০ - ৩০০০ ফু ভিতর 
০ -8০996 ৮ 





(৪) উপকূলের সমভভুমি ঃ পশ্চিমে কচ্ছ-কাথিয়াবাড় হইতে কুমারিকা 
অস্তরীপ হইয়া পূর্বে সুন্দরবন অঞ্চল পর্ধযস্ত এই সমভৃখি বিস্তৃত। পশ্চিমদিকে ইহা 
আরব সাগর ও পশ্চিমঘাট পর্বত এবং পূর্বদীকে পূর্বঘাট পর্বত ও বঙ্গোপসাগরের 


২৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


মধ্যে এই সমভূমি অবস্থিত। একমাত্র অনূর্বর, বন্ধুর ও বৃষ্টিহীন উত্তর-পশ্চিমাংশ 
ভিন্ন সমগ্র সমভূমি অঞ্চল উষ্ণ, আন্রও উর্বর । পশ্চিম উপকূল পূর্ব উপকূল অপেক্ষা 
বেশী আর কিন্তু কম প্রশস্ত? এ অঞ্চলে কৃষিকার্ধ্যের স্থবিধা আছে। সমূত্রে 
মৎস্য আহরপও একটি প্রধান উপন্গীবিক।|। লবণ, কার্পাপ, জাহাজ নির্ীণ, 
নারিকেলের শাস, ছোরড়া, তৈল, সিগারেট প্রভৃতি অন্যান্ত শিল্প এ অঞ্চলে 
উল্লেখধোগ্য । ঈলপথে, স্থলরপথে ও রেলপথে এখানে যাঁতায়াঁতেরও সৃবিধা আছে। 


ভারতের বিভিপ্ন অঞ্চল উপ রউক্ত উপায়ে মীন্বষের কর্মপ্রচেষ্টার উপর প্রভাব 
বিস্তার করিয়া আপিতেছে এবং বি.ভন্নপ্রকার ভ-প্রক্ৃতি মাগষের কার্যকলাপে 
বিভিন্নত। আ'পয়া দিয়াছে । ২৫ পৃষ্ঠায় ভারতের ভূ-প্রকৃতিব মানচিত্র দেওয়। হহল। 

এই প্রশ্নের 0” এর লিখিত প্রগটির উত্তরের জন্য এই অধায়ের 3 4 অবণ্য 

ঘষ্টবা। 

0. 10. 111150565 ৮161 19169191702 €0 €112 21199 01 02118 (119 
1111110161105 01 17৮ 810911119111 01 675 60011011110 2৪001৮16155 ০01 0116 
৫৬/611915 01 619 81165 (০, 05 111651 1959 । 

(গঙ্গ| নদীর উপত্যক! উল্লেখ চরিব। উতর অধিনাসাদের অর্থ নৈতিক 
কার্য্যকল।পের উপর পরিনেচণর প্রভাব বধন। কর |) 

4118, মানুষের জীবনযাত্রার উপর পরিবেশের (1105101002601 প্রভাব 
অপবিলীম। এই প্রভাবের জন্য মান্য কৌথায়ও কুষিজীবী, কোথাঁয়ও পশুপ।(লক, 
কোথায়ও শিকারী, আবার কোথায় ও বা! শিল্পে উন্নত | পবিবেশ স্থপভ্য মান্তষের কর্ম 
প্রচেষ্টাকে সম্পুণরূপে শিয়নত্রিত করিতে না পারিলেও বহুলাংশে প্রভাবাধিত করে। 
অনুকুল পরিবেশ মাঁনষের জীণনযাঁ থাকে পরল ও হ্ন্দর করে এবং উক্ত পৰ্িবেশের 
সদ্বাবহ্যর করিলে জীবনযাঞার খান সবপ্রকাবে উন্নত হয়। পরিবেশ সাধারণতঃ ছুই 
প্রকীর--ভৌগোপিক (প্রাকৃতিক ) এবং সাংগ্লুতিক ( অপ্রাক্কৃতিক '। ভৃ-প্রকূতি, 
অবস্থ/ন, জপবাধু, মৃত্তিকা, খনিজ সম্পদ, আভ্যন্তরীণ জলভাগ, স্বাঁভার্বক উদ্ভিদ, 
জীবন্ত প্রতি ভৌগোলিক পরিবেশের অন্তণত। আর ধর্ম, রাষ্ট্রতন্থ, জনসংখ্য। 
প্রভৃতি সাঁস্কৃতিক পরিবেশের অন্তরগত। এই বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ গঙ্গার 
উপত্যকার অধিবাসীর্দের অর্থ নৈতিক কাঁধ্যকলাপের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার 
করিয়। আসিতেছে নিয়ে সংক্ষেপে উহার বর্ণনা দেওয়া হইল £ 


(১) ভূ-প্রকৃতি ই ভূ-প্রকৃতি পবত, মালতুমি বা সমভূমি সমস্িত হইতে পারে। 
ইহাদের মধ্যে ভূ-প্রকৃতি নদীবাহিত সমভৃূমি হইলে উহা পলিমাটি সমৃদ্ধ হয়, জল 


মানুষ ও তাহার পরিবেশ ২৭ 


সেচনের স্থবিখা পায় এবং জলপথে ও স্থলপথে যাতায়াতের সথবিধালাত করিতে 
পারে। ফলে এরূপ অঞ্চল লোকবসতির অনুকূল হয় ; কৃষি, শিল্প 9 ব্যবসা-বাণিজ্যে 
শরীবৃদ্ধি লাভ করে। গঙ্গার উপত্যকায় এরপ প্রারুতিক স্থযোগ-স্থবিধ। থাকায় 
ইহা” কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজো বিশেষ উন্নত হইতে প্রারিয়াছে। হহ। 
হিমালয় অঞ্চলের স্থধোগ-স্থবিধাঁ গুলিও অতিমাত্রায় ভোগ করিতে পারে । : 

(২) অবম্থাণঃ কোনও ভূশাগের অবস্থান সমুদ্রের নিকটবর্ঘ হইলে উহার 
জলবাধু চরমভীবাঁপন্ন হইতে পারে না এবং বিদেশের সহিত ও সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য 
চালাইতে পারে। ইহ! ছাঁড়। উহা! প্রারতিক সীম! ঘর! সুরক্ষিত হইলে বহিঃশক্রর 
আক্রমণ ভয়ে কম ভীত হয়, অধিবাঁপিগণ নিশ্চিন্তমনে বসবাস করিতে পাঁবে এবং 
জ্ঞান-পিজ্ঞানে মনোনিবেশের হযোগ পাঁয়। গঙ্গার উপত/ক1 অঞ্চলের উত্তরপ্রদেশ ও 
বিহারের কিইটা সমুদ্র হইতে দুরে অবস্থিত হইলেও বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ- 
ভাগ সমুঠের নিকটেই অবন্থিত। ফলে এখানে শীতোষ্ততার প্রথরতা নাই। ইহা 
ছাড়া উঞ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মগিস্থলে অবস্থিত বলিম্না কোন অংশেই জলবাধুর 
কঠোরতা! দেখ। যায় না। উত্তরেপ হিমালয়, দক্ষিণের বিদ্ধ্য, সাঁতপুরা, মহাকাল, 
মহাদেব, পশ্চিমের আরানল্লী এবং পূর্বে আসাম ও বঙ্গদেশের পবতখালা ইহাঁকে 
বহিঃশক্রর আক্রমণ ভম্ব হইতে অনেককাঁল হইতেহ নিরাপত্ত। দান করিয়াছে । এজন্য 
এ অঞ্চলের অধিবাসিগণ শিক্ষা, সভ্যতা, জান ও বিজ্ঞানে অনেকটা উন্নত হইতে 
পারিয়াছে। 

৩) জলবাঘুঃ নাঁতিশীতোষ্ণ জলবাষু মাশ্তষের কর্মক্ষমতা বাঁডায়। গঙ্গার, 
উপতাক। উষ্ণ ও নাঁতিশীতোষ্ণ মগুলেব সব্দিস্থলে অবস্থিত । এছগ্ত ইউরোপের মত 
ঠিক নাতিশীতোষ জলবাধু দেখা না গেলেও এ অঞ্চলের জলবাযু লোকবসতির 
প্রতিকূল নহে। বৃষ্টিপাত কোন কোন অঞ্চলে প্রচুর। পশ্চিমদিকে বৃষ্টিপাত কিছুট। 
কম হইলেও অনেকস্থলে জলসে»নের স্থবিণা আছে। ফলে কুষিকাষ প্রসারলাত 
করিতে পারিয়াছে। 

(৪) মৃত্তি। 4 যে অঞ্চলের মুত্তিকা উদ্ভিদের খাছ উপকরণে সমুদি সে অঞ্চলে 
কষিকার্ধ্ের অন্যান্য অনুকূল অনস্থা থাঁকিলে কৃষিকার্ধ্য প্রপাঁর লাঁভ করে। গঙ্গার 
উপত্যকা উর্দর পললময় ম্বা্টক। দ্বার! গঠিত। অন্যান্য অস্থকৃূল অবন্থা বর্তমান 
থাকায় এরূপ মৃত্তিক! কৃষিকার্যের প্রসারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া! আছে। 

(৫) খনিজ-সম্পদ £ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলে খনিজ সংক্রান্ত নানাবিধ 
শিল্প গড়িয়া উঠে এবং উহাকে কেন্ত্র করিয়া জনবহুল নগরের পত্তন হয়। গঙ্গার 
উপত্যকার নিকটবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলেও কয়লা, লৌহ, ম্যাঞ্ধাসিজ, অত্র, তার প্রভৃতি 


২৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


আছে। এজন্য খনিজ অঞ্চল ষথা, রাণীগঞ্ আসানসোল, বরিয়া, প্রভৃতি জনবহুল 
শিল্প প্রধান স্থানে পরিণত হইয়াছে । 

৬) গর্গীর উপত্যকায় আধ্যজাতির আবির্ভাব ও তাহার্দের বসতিস্থাঁপন, বু 
জনহিতকর 'সমা্টের শাসনব্যবস্থা, ধর্ম, আচার-নিষ্ঠ। প্রভৃতি এ অঞ্চলকে নানাভাবে 
সমৃদ্ধ করিয়াছে ।, 
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স্থতরাং নানাবিধ অনুকূল পরিবেশ গঙ্গ৷ উপত্যকাঁকে রুষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজা, 
শিক্ষ। ও সভ্যতায় উন্নত হইতে সাহাধা করিয়াছে । এজন্য এ অঞ্চলের একটা অতীত 
এতিহও গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এবংবিধ অন্তকুল পরিবেশ এককালে যেমন 
পৃথিবীর অন্যান্ত অঞ্চলের তুলনায় ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়! তৃলিয়াছিল কালক্রমে অনুকূল 
পরিবেশেতে জীবনঘাজ্রার বিভিন্ন উপকরণ মহজলভ্য হদয়ায় এ অঞ্চলের 


মানুষ ও তাহার পরিবেশ ২৯ 


অরিবানীদের অলসতা ও শ্রমবিমুখতাও বাড়িয়া গিয়াছে । ফলে তুলনামূলকভাবে 
বিচার করিলে দেখা যাইবে যে এ অঞ্চল আশাহ্ুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পাঁরে 
নাই। অনেকের মতে পরাধীনতাই ইহার প্রধান কাঁরণ। যাহা ইডক ভারত 
এখন স্বাধীন। স্থতরাং এ অঞ্চলের আশানুরূপ সমৃদ্ধি লাঁভ আর ব্লিদ্বিত হইবে 
না এরূপ আশা পৌঁষণ কর! যাইতে পারে। গঙ্গ। উপত্যকার 'অবস্থান ২৮ পৃষ্ঠার চিত্রে 
দেখান হইল। | ৃ 
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(ভারতের অর্থ নৈতিক জীননে গঙ্গার প্রভাব বর্ণনা কর। ) 


&0০  নদী- তীরবর্ত অঞ্চল প্রাচীন সভ্যতার লীলভৃমি। কালক্রমে মানুষ 
নদী তীরবতী অঞ্চলেই অধিক সংখ্যায় বসবাস করিয়। আমিতেছে। কারণ মানুষের 
সামাছিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নদীর দান অপরিসীম। ইহা বিভিন্ন উপায়ে 
মানতষের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত « প্রভাবান্বিত করে। গঙ্গানদীও অন্তরূপ 
ভাঁবে মানুষের কার্ধ কলাপের উপর নানাভাবে বিশেষ প্রভান বিস্তার করিয়া 
আসিতেছে । নিয়ে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল £ 


(১) হিমালয়ের গাডোয়াল পর্বতের গঙ্গোত্রি নামক হিমবাহ হইতে গঙ্গা! উৎপন্ন 
তইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০* মাইল। এইভাঁবে পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া 
উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া ইহ! বঙ্গোপসাগরে 
পতিত হইয়াছে । বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইতে গিয়া ইহা অনেক বদ্বীপও 
গঠন করিয়াছে । উৎপত্তি স্থান হইতে পতন স্থান পথ্যন্ত ইহাকে তিন অংশে বিভক্ত 
করা চলে, খেমন, পার্বত্য অংশ ( উচ্চগতি ), মমভূমি অংশ ( মধ্যগতি ) ও বধীপ 
অংশ (নিয্লগতি )। এই বিভিন্ন অংশ নানা ভাবে ভারতবামীর জীবনের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতেছে । 

(ক) পাবত্য অংশে ইহ! অত্যন্ত খরআোতা। এজন্য তথায় ইহা! নৌবাঁহনযোগ্য 
নহে। কিন্তু ইহা পার্বত্য অঞ্চলের কাঠ ভাপাইয়৷ লইয়। দূরবর্তী সহর ও শিষ্পাঞ্চলে 
পাঠাইতে সাহাষ্য করিতেছে। ইহা ছাড় ইহ! জলবিহ্যাৎ শক্তির আধার । আবার 
এই খরশ্োতা। নদী উহার উভয় পার্খ ও তলদেশ ক্ষয় করিয়। ভুড়ি, কাঁকর, বালি, 
মাটি প্রভৃতি ম্ধ্যগতিতে স্থানাস্তর করিয়া! ভূমিভাগ গঠন করিতে সাহাধা করিতেছে। 
পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের নদ্লীই জল সরবরাহের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস। 

(খ) পার্বত্য অঞ্চল হইতে বাহিত কাকর, হুড়ি, বালি, মাটি প্রভৃতি নদীর 


৩০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


মধাগতিতে উহার উভয় পার্থে সঞ্চিত হুইয়৷ কালক্রমে উত্তর প্রদেশ, বিহার ও 
পশ্চিমবঙ্গের বিরাট পলল গঠিত সমভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমভূমি অত্যন্ত 
উর্বর এবং কঁষিকাধ্যের উপযুক্তী। এজন্য বহুলোক এখানে কৃষিকার্ধ্যের দ্বার জীবিকা! 
নির্বাহ করিতেছে সুতরাং গঙ্গার এই দাঁন অবিম্মরণীয়। 

(গ) গঙ্গার নিগপ্নগতি বন্বীপ অঞ্চল। ইহাও গঙ্গা বাহিত পলল দারা গঠিত 
এবং কৃষিকার্যের বিশেষ উপযুক্ত । ইহ। ছাড়া ইহার বদীপ অঞ্চলের হবন্দরবন 
এলাকার কাঠ, খাস, পাতা, মধু প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক 
উন্নতিতে সাহাঁধ্য করিতেছে। 

(২) গঙ্গার উয় তীর হইতে বহু উপনদী যেমন যমুনা, শোন, অলকানন্দ।, 
রাঁমগঙ্গী, গোমতী, ঘর্থরা, গণ্ডক কোণ প্রতি আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত 
হহয়াছে। এহ উপনদা গুলি গঙ্গার জল প্রবাহ বৃদ্ধি কবিয়। অধিবাসীদের পানীয় জল, 
প্লানের জল, মেচের জল 'চুর পরিমাণে সরবরাহ করিতেছে । জলই জীবন। জল ন। 
হইলে মাগষ বাচিতে পারে না। গঙ্গা অফুরন্ত জলরাঁশিই এজন্য মাভষকে উহান্র 
তীরে বসবাসের জন্য আকর্ষণ কবিয়াছে। ইহা ছাঁড। গঙ্গ৷ হইতে বহু খাল কাটিয়াও 
বহুদূর পধ্যন্ত জল সরবরাহের স্বিণা কর! হইয়াছে । 

(৩) গঙ্গার দান উত্তর ভাতের সমভূমি নরম শিল। দারা গঠিত। এজন্য 
রাস্তা ও রেলপথ নির্নাণ এত? অঞ্চলে অপেক্ষ।কুত সহঙ্গ। এজন্য রাস্তা ও রেল- 
পথের পরিমাণণ এ অঞ্চলে অন্ঠান্ত অঞ্চল অপেক্ষা বেশী দেখিতে পাওয়া 
যায়। স্থতরাং জলপথ, স্থলপথ ও রেলপথে যাতায়াত এ অঞ্চলে সবাপেক্ষ| 
স্থবিধাঁজনক | ফলে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে এ অঞ্চল অগ্রগতি লাভ করিবার 
স্থযোগ পাইয়াছে। 

(৪) এরূপ যাতায়াতের স্ুষোগ-স্থবিং বর্তমান থাকায় ইহার তীরে বহু নগর, 
বন্দর ও শিল্পকেন্্র স্থাপিত হইয়াছে । কলিকাতা, কানপুর, পাঁটন! প্রভৃতির প্রসিদ্ধি 
যে গঙ্গা নদীর জন্য একথা অস্বীক।ব করিবার নাই। 

(৫) গঙ্গার জল অতীব পনিত্র বলিয়া গণা হইয়া থাকে । গঙ্গায় অবগাহন 
করিলে পাঁপমুক্ত হওয়। যাঁয় ইহা বহুলোকের ধর্ম বিশ্বাস। তাই ইহার তীরে 
কানী, এলাহাবাঁদ, হরিদ্বার প্রভৃতি অনেক তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত। বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে তীর্ঘষাত্রীদের সমাগম হয় বলিয়া যাত্রীদের আহার, বাদস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থ। 
করিয়া এবং তাহাদের নিকট বহু পণ্য বিক্রয় করিয়া বহুলোক জীবিকা! অর্জন 
করিতেছে । ফলে তীর্ঘকেন্ত্রগুলিও ব্যবস৷ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। 


মানুষ ও তাহার পরিবে 


(৬) গঙ্গা নদীতে মৎস্য শিকার করিয়াও বহনৌক জাহ্রুর্ণানওএহ-কনয়া- 
থাকে । 

(৭) গঙ্গা ও উহাব উপনদীর উপর যে সমস্ত নদী “উদর পরিকল্পন। গৃহীত 
হইয়াছে তাহ। কাঁধ্যকরী হইলে নান! দিক দিয়া উহার তীরবন্তী অঞ্চলের 
অধিবাদিগণ উপরূত হইবে। গা] না থাকিলে এপ সম্ভাবনা কমই থাকিত। 

(৮) গঙ্গা নদী বৃষ্টির জল ও বরফগলা জলে পুষ্ট । এজন্য ইহাতে প্রায় বার 
মাঁসই প্রচুর জল থাকে বলিয়! ইহা! স্থনাব্য । 

স্ৃতবাং উত্তর ভারতেব ধশ্বর্য_ক'ষ শিল্ন, বাণিজ্য প্রভৃতি গঙ্গার সহিত 
অঙ্গাঙ্গীতাবে জডিত। 

তবে গঞ্গার গঠনমূলক প বকল্পশী থাকিলেও উহার যে ধ্ব'সমূলক পবিকল্পনা 
নাই এরূপ বল! চলে না। ইহাঁব প্লাবন পল সঞ্চযে সাহাষ্য করিলেও উহ| বহু 
শশ্য ন& কবে, অনেক লোককে গৃহহীন করে এব নানাভাবে মান্মকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করে ইহাঁব কুল ভাঙ্গ।-গডাতে নৃতন জনপদ? স্যষ্টি হইলেও উহার ভাঙ্গন অশেষ 
ক্ষতব কাবণ হব। তবে ইহাব প্বংসলীল! অপেক্গ! গঠনলীলাই বেশী। তাই 
মান্য এই নদী হইতে প্রভৃত উপকৃত। নদী উন্নয়ন পরিকরনাগুলি কার্ধাকরী 
হইলে ধ্বংসলীলার অনেক অবসান ঘটিবে আঁশ! কব যায়। 

( গঙ্গার গতি ২৮ পৃ্গাব মানচিত্রে দ্রষ্টবা ) 
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(নিন্ললিখিত বিষয়ে ভারতের পুর্ব উপকূলের সহিহ পশ্চিম উপকূলের 
তুলনা কর£ ৫১) বন্ধর ও পোঁতাশ্রর গঠনের উপযুক্তহ। ; (২) উপকূল 
সমভুমিতে অনৈতিক কা ধ্যকলাপ। ) 

১119. ভাঁরতেব মূল ভূখণ্ডের উপকূল রেখ|র দৈর্ঘ্য ৩০০* মাইলের ধিক । 
কিন্তু এই দীধ উপকল রেখাব মধ্যে তগ্নতা ও বক্তা খুব কম। 

ইহার পশ্চিম উপকূল কচ্ছ উপসাগর হইতে কুমারিক] অস্তরীপ পর্বস্ত বিস্তৃত । 
এ অঞ্চলে কচ্ছ, কাম্বে ও মান্নার উপসাগর উপকূল রেখাকে কিছুট। ভগ্র ও বক্র 
করিয়াছে। কিন্তু এই উপসাগরগ্ুলি অত্যন্ত অগভীর। কচ্ছ উপসাগরের 
কতকাংশ “রান” বা লবণ জলাভূমি পূর্ণ। এই উপকূলের আরবসাগর অগভীর না 
হইলেও বৎসরের প্রায় ৬ মাস উহা! মৌহ্ুমীবাদু বিক্ষুন্ধ। তাহ! ছাড়া পশ্চিম 
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উপকূলের সমভূমির পরিসর কোথায়ও ৩০ মাইলের বেশী নহে। দিল্লী, এলাহাবাদ 
প্রভৃতি অতান্তরস্থ পশ্চাৎভূমিতে অবস্থিত স্থানগুলি সমুদ্র হইতে বহুদূর অবস্থিত। 
এইগুলি পশ্চিম উপকূলের বন্দর 9 পোতাশ্রয় গঠনের অন্তরায় । এজন্য এখানে অধিক 
সংখ্যক বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়িয়। উঠিতে পারে নাই। এ উপকূলের কেবলমাত্র 
বোম্বাই, গোর। ও কোচিন বন্দর স্বাভাবিক পৌতাশ্রয়যুক্ত। বোম্বাই একটি 
স্বাীপের আডালে অবস্থিত বলিয়৷ স্বন্দর পোতাশ্রয়যুক্ত এবং মূল ভূখণ্ডের সহিত 
রেলপথ দ্বার। যুক্ত। এজন্য ইহা একটি বিরাট বন্দরে পরিণত হইযাঁছে। কচ্ছ 
উপপাগর তটে ভারতের নূতন বন্দর নান্দল। অবস্থিত । ইহার অবস্থান স্বাভাবিক 
পোতাশ্রয়ের মত। কিন্তু উপসাগর “ বন্দরেব খীঁডিতে জলের গভীরতা বেশী নহে। 
করাচী বন্দরের অভাঁন পৃনণ করার জঙ্ত বছ অর্থ ব্যয়ে এই বন্দব গণন করিতে 
হইয়াছে । এ অঞ্চলের অন্ান্ত অনেক বন্দণে যেমন ম্যাজালোর, রত্গিরি, 
পোরনন্দর প্রভৃতিতে কোন পোৌতাশ্রয় নাই। এজগ্য জাঁহ।জকে দব সমুত্রে 
দড়াইতে হয় এবং নৌকা গ্রল চ্উয়ে ছুলিতে ছুলিতে মাঁল উঠানামাব কাজ করে। 
কেবলমাত্র পালতো'ল! জাহাজ কোনক্রমে ভিড়িতে পারে । এই বন্দরগুলির মধ্যে 
একমাত্র ওথ! বন্দরে কিছু বড় জাহাঁজ ভিডিতে পারে । 

পুর্ব উপকুল খুলনার সীমান্তবতী কালিন্দী যোহনা হইতে কুমাঁরিকা অন্তরীপ 
পথ্যস্ত বিস্ৃত। হুগলী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাঁবেরী প্রস্তুতি নদীগুলির 
বন্ধীপ এই উপকূলেই আস্থিত। এঠ বন্বীপপ্তলর অবস্থানহেতু এই উপকূল ভাগ 
পশ্চিম উপকূল অপেক্ষা! কিছুটা বেশী ভগ্ন। কিন্তু তটভাগের নিকট সমুদ্র অগভীর 
ও তরঙ্গ বিশ্ষু্ধ। নদীগুলির মুখে বালুচড! থাকায় জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে না। 
ফলে বন্দর ও পোতাশ্রয় গঠনের পক্ষে এ উপকূলও অনুপযুক্ত । তবে পূর্ব উপকূলের 
সমতৃমির পরিসর পশ্চিম উপকূলের সমতৃমির পরিসর অপেক্ষা বিস্তৃততর এবং কোন 
কোন স্থানে প্রায় ২০০ বিস্ৃত। এ উপকূলের প্রধান বন্দর মাদ্রাজ, বিশাখা পন্তনম 
ও কলিকাতা । মাপাঁজ বন্দরকে কৃত্রিম উপায়ে পোতাশ্রয়ে পরিণত করা হইয়াছে। 
হুগলী নদীর বালুচড়া সরাইয়া কলিকাতা বন্দরকে পোতাশ্রয়ের উপযোগী কর 
হইয়াছে এবং জোয়ারের প্রভাবে জাহাজ যাতায়াত করে। হুগলী নদীর বালুচড়া 
সরাইতে প্রতি বৎসর বহুকোটি টাকা ব্যয় হয়। একমাত্র বিশাখপত্তনম বন্দরটি 
পর্বতের আড়ালে অবস্থিত বলিয়া স্ন্দর ৭ স্বাভাবিক পোতাশ্রয় বিশিষ্ট । ইহা 
ছাড়া এই উপকূলে চীদবালি, মস্তলিপত্তনম, নাগাপত্তম, তুতিকোরিন, 
কুডডালোর, পন্দিচেরী প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষপ্র ক্ুপ্র বন্দর আছে। কিন্ত 
ইহাদের অনেকগুলিতেই পোতাশ্রয় নাই। ভারতের তটভাগে ক্ষুত্র-বৃহৎ প্রায় 
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১৫০টি বন্দর আছে। তন্মধ্যে মাত্র ১৮টি উল্লেখষোগ্য। ইহাদের মধ্যে আবার 
৭1৮টি বৃহৎ বন্দরের পথ্যায়ে পড়ে । স্থতরাং দেখা যাইতেছে ষে উপকূলের দৈঘ্যের 
তুলনায় বন্দরের ও পোতাশ্রয়ের সংখ্য। খুবই কম। এরূপ অন্নসংখ্যক বন্দর 
উপকূল বাণিজ্যের 9 বহির্বাণিজোর প্রবল অন্তরায়। কলিকাতা বন্দরের চাঁপ 
ইহার প্রকুষ্ট প্রমাণ। কলিকাতা বন্দরের চাঁপ কমানোর জন্য হলদিয়াতে একটি 
নৃতন বন্দর গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । 


্ি ভান্মত 
2 (জট রেগ্রা) 





উপকূলবতী সমভূমির প্রসারত! উভয় উপকূলে সমান নহে। পশ্চিম উপকূলের 
সমভূমি অপেক্ষা। পূর্ব উপকূলের সমভৃমির প্রসারতা বেশী। 
পশ্চিম উপকূলের সমভৃমি সঙ্ীর্ণ হইলেও উহ। উর্বর। এখানে দক্ষিণ-পশ্চিম 
মৌসুমী বায়ুর কৃপায় প্রচুর বারিপাঁতও হয়। এক্জন্ত এখানে ধান, নারিকেল, মসলা, 
7. ১--৪ 
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রধার, চা, কফি প্রভৃতি কষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হুইয়া। থাকে । ফলে বহুলোক 
কৃষিকার্ধ্য দ্বার! জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে । ইহা ছাড়া বুলোক বনভূমি হইতে 
শাল, সেগুন প্রভৃতি কাষ্ঠ আহরণে, সমুদ্র হইতে মৎস্য শিকারে, কাপাম, 
ইক্ষু, লবণ প্রভৃতি শিল্পে নিযুক্ত থাঁকিয়৷ জীবিক! নির্বাহ করিয়া থাকে এবং 
এইভাবে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কাধ্যকলাঁপের পরিচয় দিয়। থাকে। 


পুর্ন উপকুঁলে বন্ধীপের সংখ্যা বেশী। ভূমিভাগও অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত 
বৃষ্টিপাত পশ্চিম উপকূল অপেক্ষা কম হইলেও জলসেচনের স্থবিধা আঁছে। সমভূমিও 
উর্বর। এজন্য পশ্চিম উপকুল অপেক্ষা এ উপকূল কষে সম্দ্ধ। ধান, কার্পাস, ইঙ্ু 
চীনাবাদাম, ভাল, মশলা, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া বহুলোক জীবিক' নির্বাহ 
করে। সমুদ্র ৭ নদীতে মত্গ্ শিকার, শঙ্ছ আহরণ, জাহাজ, কার্পাস, ইক্ষু, লবণ 
প্রভৃতি শিল্পকাধ্য, বনভমি হইতে কাষ্ঠ আহবণ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যাকলাপে 
নিযুক্ত থাকিযা এতদ অঞ্চলের অধিবাঁসিগণ জানিকা নির্বাহ করিয়। থাকে । 
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৷ ভারতের অর্থ নৈতিক জীপনে মৌন্ুমী বায়ুর প্রভান বর্ণনা কর । ) 


*-, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবাধুব তারতম্য দেখা গেলে” মোটেব উপর 
উহার জলবাধু উঞ্ণ ও আদ বল! যাইতে পারে । একমাএ উচ্চ পার্বতা অঞ্চল ও 
মরুভূমি ছাড়। শত-্রীম্মের প্রথরতা দৃষ্ট হয় না। এবপ জলবাঁধু মান্ষের কর্ম 
উদ্যমে পরম সহায়ক ন। হইলেও খুব প্রতিকূল নহে। স্থতরাং কাষ, শিল্প, যানবাহন 
প্রভৃতি প্রনারে জলবাধু প্রবল প্রাতবন্ধক নহে। এজন্য অর্থ নৈতিক কাধ্যকলাপে 
ভারতের জলবাষু অন্কুল পরিবেশ ষ্টি করিতে পাঁরে। ভারতের অর্থ নৈতিক 


মান্য ও তাহার পরিবেশ ৩৫ 
টন জলবাধুর প্রতিকূল বা অনুকূল প্রভাব বিস্তারে মৌন্মী বাধু বিশেষ 


[করী। 

মৌস্থমী কথাট। আরবী ভাষাঁব “মৌসীম” শব হইতে আসিয়াছে । ইহার অর্থ 
খতৃ বা মরজূম। খতুভেদে যে জলবাযুব পবিবর্তন হয় তাহাঁকে মৌস্থমী জলবাম্ু 
বলে। ভাঁবতেব মত ক্রান্তীয় অঞ্চলে গ্রীম্মকাঁলে সমুদ্র হইতে আগত জলকণাঁবাহিত 
বায়ু যে উঞ্ণ ও আর জলবাধুব সৃষ্টি কবে এবং শীতকালে স্থলভাগ হইতে শুষ্ক 
বাযু যে নাতিশীতোষ শুষ্ক জলনাঁধুর স্ট্টি করে তাহাঁকে মৌন্তুমী জলবায়ু বলে। 
ভারতের গ্রীষ্মকীলেব মৌস্থমী বাধুকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌহ্বমী বাধু এবং শীতকালের 
মৌস্থমী বাযুকে উত্তব-পূর্ব মৌন্থ্মী বাধু বলে। তাঁবত উহাব মোট বৃষ্টিপ।তেব 
শতকর! ৯* ভাগ গ্রীক্মকালীন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্থ্মী বাঁধুর জন্য পাইযা থাকে। 
এই বৃষ্টিপাঁতেব পবিমাঁণ এবং বর্ষণে সমযেব উপর ভারতেব অর্থ নৈতিক কার্ধাকলাঁপ 
হ্ঠুভাবে চলিয। খাঁকে বা বিনিত হয। কারণ ভারত রুধিপ্রধান দেশ। এখানে 
শতকবা ৯* জন লোক কষিব উপব ঙগীবিকাঁব জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্তর 
কবে। ভাবতেব কদিপোষো উর্বব ভূমিব অভাব নাই। কিন্তু জল ভিন্ন ইহার 
কাজ সুষ্ঠভাবে অগ্রপব হইতে পাবে ন|। এই জল বুষ্টি বা সেচেব সাহ।খে পাওয়া 
যাঁষ। ভাবতে সেচ প্রখাঁব এখন * সম্যক উন্নতি হয নাই। করুধিপোযোগী জমির 
মাত্র শতকব| ২০ ভাগ সেচ প্রথায পিঞ্িত হইতে পাবে। স্কতবা" কুষককে বৃষ্টির 
উপবই বেশী নিনব কবিতে হয। এগ বুষ্টিপাঁত আবাব শৌন্থমী বাষুব উপর 
নিরশীল। কিন্ত মে স্থমী বাধু প্রভাবিত বৃষ্টপাত সকল বৎসর ঠিক মত সময়ে 
পরিমাঁণ-মত হইতে দেখা যায ন।। এজগ্ অর্ধ নৈতিক কাধাকলাপেব গতি- প্রকৃতি ও 
সকল বতসণ সমভাবে অগ্রসব হইতে পাবে ন। | প্ররুত প্রস্তাবে রুঘি কাঁপ্যেব সহিত 
তথা কৃষত্কব ভাগ্যে সহত অন্ঠাগ্য সকলেব ভাগা জিত হইয। পড়ে । কুমষ্ককে 
বুষ্টপাতেব সহিত জষাঁখেলার মত 27111])€ 01) 1011১) লিপ থাকতে হয। ঠিকমত 
সমযে উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইলে বিভিন্ন কধিজাত দ্রব্য প্রটর পবিমাণে উৎপন্ন 
হইযা থাকে । ফসলেব প্র!চধ্য দেখা দিলে ক্লধকদেব আখিক অবস্থার সম্যক উন্নতি 
সটে। কাঁবণ ক্লুষকদেব বা! জ'মব মালিকদেব ভোগের প্রযোজন।তিরিক্ত শস্ত 
বিক্রষ কবিষ! অর্থীগম হ্য। এরূপ অর্থাগম হইলে সবকাব ঠিকমত সমযে 
কলষকদেব বা মালিকদের নিকট হইতে বাছস্ব আদয করিতে পাবে। অন্ঠান্ত 
পাঁওশাঁদার ও তাহাদের পাঁওম। ঠিকমত সময়ে পাইযা থাকে । উদ্বত্ত শশ্য বিক্রয়ের 
দরুণ লোকেব ক্রষ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । ফলে শিল্পজাঁত ও অন্য।গ্য দ্রব্যের চাহিদ| বাড়ে 
এবং বিক্রয বৃদ্ধি পাঁয়। কুমিজাত কাঁচ।মাঁলের প্রাচধয হেতু শিল্পজাত দ্রব্যেরও 


৩৬ অর্থনৈতিক ও বাণিঙ্িক ভূগোল 


উৎপাদন বাড়িয়া ষায়। নানাবিধ জনিলপত্রের ক্রয়-বিঞ্রয়ের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উন্নতি ঘটে। পাট, চা প্রভৃতির বৈদেশিক বাণিজা? বুদ্ধি পায়। মোটর, রেল, 
জাহাঁজ গ্রতিতে কাচ] মাল ও শিল্পজাঁত দ্রব্য বহুন বৃদ্ধি পাওয়ায় উহাদের আয় 
বৃদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে শ্রস্ক, রাজস্ব প্রঠতির দ্বারা সরকাঁরের আয়ের ভাগারও 
সমৃদ্ধ হইতে থাকে । ইহাতে সরকারের পক্ষে অনেক উন্নয়নমূলক কার্ষে অগ্রসর 
হুওয়া সম্ভব হয় এবং ফলে বহুলোকের কর্স'স্থান হয় ও বেকার সমশ্তার লাঘব 
ঘটে। স্তরাঁং মৌস্থ্মী বাুর কৃপায় ঠিকমত সময়ে উপযুক্ত পরিমাঁণ বারিবধণ 
হইলে সর্বদিকে তত্পরতা, সম্বদ্ধি ও উন্নতির সাঁড1 পড়িয়! ঘায়। নকলের মুখেই 
তখন হাসি ফুটিয়া উঠে। দেশের মধ্যে চুরি, ডাকাত, বাহীঙ্গানি প্রভৃতি হাঁস 
পায়। “আমাদের দাবী মান্‌তে হবে বলিয়] বিভিন্ন দলের চীৎকারে আকাশ-বাতাস 
মুখরিত হয় না এবং কলিকাতার মত সহরে যাঁন-বাহন চলাচল বিদ্বিত হয় না। 
দেশে শান্তি-শঙ্খলা অব্যাহত থাকে এবং মন্ত্রীমগুলীরও গালিগালাজ শুনিতে হয় 
না। আইন সভায় বিরোধীপক্ষের সৌরগোঁল কম থাকে এবং উহাব কার্ধও স্থির 
মন্তিষ্কে চলিতে পারে। 


কিন্ত ঠিকমত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টি মৌন্থ্মী বায়ুর কৃপাঁয় না হইলে উপরি- 
উক্ক পরিস্থিতির বিপরীত অবস্থ। স্ষ্টি হয়। অনাপুষ্টি বা অতিনুষ্টি হইলে কসল 
ভাঁল হইতে পারে না। ঠিকমত সময়ে বৃষ্টি না হইলে কুষির কাঁজ ঠিকমত অগ্রসর 
হইতে পারে না। এপ অবস্থায় প্রথমত: খাগ্য শস্তের অপ্রাচুধা দেখা দেয় এবং 
দুভিক্ষের সুচনা করে। কৃষকদের নিকট ভোগের প্রযোজনা তিরিক্ত শশ্ত থাকে না। 
বরং উহার অভাব দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কৃষিজাত প্রব্যের প্রাচুষ্য না থাকায় ক্রয়- 
বিক্রয় বাজারে মন্দা উপস্থিত হয়। ইহাতে একদিকে কৃষকদের আধিক অবস্থার . 
অবনতি এবং অপর দিকে আভ্যন্তবীণ বাণিজ্যে মন্দা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে 
ঘাটতি দেখ! দেয়। কীচাযালের অভাবে এবং লোকের ক্রয়-ক্ষমতার ছুধলতার 
দরুণ গিল্পজ্জাত দ্রবের উৎপাদন হ্বাস পায়। ইহাতে শিল্প কারখানায় ছাটাই 
আরন্ত হয় এবং বেকার সমস্য] বৃদ্ধি পাইতে থাকে । পাওনাদার তাহাদের পাওন। 
পায় না। সরকারের শুষ্ক, রাজন্ব কমিয়া যায। এজন্য নানাবিধ উন্নয়নমূলক 
কার্ধ ব্যাহত হয়! বাঁজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য করের মাত্র! বৃদ্ধি পায় এবং 
নানাবিধ এ্রবা মূলযও বৃদ্ধি পাঁধ। ইহাতে জনসাধারণের দুরগতি বাঁডিতেই থাঁকে। 
চুরি' ডাকাতি, রাহাজানি প্রতির প্রাছুর্ভাব হয়। বিভিন্ন দল তাহাঁদের নিজস্ব 
দ্বাবীদাঁওয়া উপস্থিত করিয়। সরকারকে বিব্রত কবিয়া তোলে । আইনমভ| বিরোধী- 
পক্ষের উত্তেজনায় সরগরম হইয়া উঠে এবং উহার স্থ্ঠ কার্য বিদ্ষিত হয়। € 


মান্গষ ও তাহার পরিবেশ ৩৭ 


আন্দোলন, সভা-সমিতি, মিছিল ইত্যাদিতে মানুষের জীবনযাঁত। বিপর্যস্ত হইয়া 
'পড়ে। স্্বদিকেই একটা! নিরাঁশ। ও হতাশার ছাঁয়াপাত হয় এবং দেশের শাস্তি-শৃঙ্ধলা 
বিপধ্যন্ত হয়। অত্যধিক বারিবর্ষণের ফলে বন্যার স্থষ্থি হয়। ফলে বাড়ীঘর, ধন, প্রাণ, 
ফসল প্রতি বিনষ্ট হয় এবং চলাচল ব্যবস্থায় বিপর্যয় স্থট্টি হয়।' তখন মাশ্থষের 
হুর্গতির শেষ থাকে না। স্বতরাঁং মৌস্ত্মী বায়ু আমাদের. সামাজিক: ও আঁথিক 
অবস্থার মাঁপকাঠি__ইহা! নিঃসন্দেহে বলা চলে। অন্য কোন প্রাকৃতিক ঘটন! 
ভারতের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পাঁরে কিন! সন্দেহ । 





বর্তমানে অনেক নদী উন্নয়ন পরিকল্পন। দ্বার! মৌন্থমী বায়ুর খামখেয়ালীর হাত 
হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা চলিতেছে । কিন্তু যে পর্যস্ত না উহা আমাদের 
সম্পূর্ণ কাজে আমিতেছে পে পর্যন্ত মৌন্তমী বাঁযুর উপর নির্ভর কর ছাড়া গত্যতস্তর 
কি? উপরে মৌস্থমী-বায়ুর গতিপথ ও বৃষ্টিপাত দেখান হইল । 


03. 74, 11500556175 11111161759 ০01 17093161018 01 111018 02 15 
০0711161018] 8110 11106150181 06% 61001710170. 


(ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের উপর উহার অবস্থানের প্রভাব বর্ণনা কর। ) 
4১15. ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উপর উহার অবস্থানের প্রভাব নিয়লিখিত 
উপায়ে বর্ন! করা বাইতে পারে £ 


৩৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(১) ভারতীয় ইউনিয়নের সমস্ত অংশটা উত্তর গোঁলার্দে অবস্থিত । ইহ! মোটামুটি 
৮ উত্তর অক্ষাংশ হইতে ৩৭, উত্তর অক্ষাংশ পর্যস্ত উত্তর-দক্ষিণে এবং ৭০ পূর্ব দ্রাঘিমা 
হইতে ৯৭ পূর্ব দ্রাথিমা পথ্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। 


স্শ 
শা তি পি 


শত কত শট পপি পাস | পল 
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১২ সদ লা মেরি" 
৬ টু 


কর্কটক্রাস্তি রেখা ইহাকে প্রায় সমদ্বিথপ্ডিত করিয়াছে। ফলে উত্তর ভারত 
নাতিশীতোঞ্চ মগ্ডলে এবং দক্ষিণ ভারত উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। দক্ষিণভারতে সমুদ্র 
সাক্সিধাহেত ও উচ্চতার জন্য উষ্ণতার প্রভাব বেশী নয়। হিমালয় পর্বত 
অবস্থিত থাকায় উত্তরের শীতল বায়ুও দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং উহ] 
মৌন্মী বাষুকে প্রতিহত করিয়া ভারতে বৃষ্টিপাতে সহায়তা করিয়। থাকে । উত্তর 


মানুষ ও তাহার পরিবেশ ৩৯ 


ভারত সমূত্র হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত বলিয়া উহার জলবায়ু সামান্য চরমভাবাপন্ন। 
'মোটের উপর ভারতের এই অবস্থানজনিত জলবাঘু ম।স্ুষের উচ্যমশীলতার প্রতিবন্ধক 
নহে। এরুপ জলবাঁযু কষি, শিল্প ও ব্যবনা-বাণিজা বৃদ্ধির সহায়ক এবং ভারত উহার 
সম-অক্ষাংশে অবস্থিত দেশ গুলির তুলনায় এ সমস্ত বিষয়ে পশ্চাঁৎপদ বুল! চলে না। 


(২) ভারতের অবস্থান উপদ্বীপীয়। ইহা পূর্ব গোলার্ধের মধ্যস্থলে অবস্থিত! 
এরূপ অবস্থান আত্তরীতিক ব্যবসা-বাণিজোর অন্কুল। এজন্য জলপথে ইহা 
আফিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ-পুধ এশিয়া, আমেরিক। ও অষ্ট্রেলিয়াণ সহিত অনায়াসে 
সংযুক্ত হইতে পাঁপিয়াঁহ। ইহা! ইউরে[প হইতে অখলিযা, জাপান প্রভৃতি দেশে 
যাইবার প্রধান জলপথে, স্থলপথে ৭ বিমাঁনপথের উপর অবস্থিত। স্ৃতরাং 
ভারতের এবপ অবস্থন অতান্ত গুরু হবপূর্ন এবং ব্যবসা-বাপিক্গ্য ৭ সাঁস্কৃতিক বোগা- 
যোগ রক্ষার ব্যাপারে সহায়ক । 


(৩) পাকিস্তান লীমান্তি ছাড়া হাব স্থলবেখ। অত্যন্ত ও দ্বলর্্ঘ পরতশ্রেণী 
দ্বার “বঈত থাকয়া ববশাবা ণজ্যের দক দিয়া খুব স্থবিধাঙ্গনক না হইলেও 
বহিঃখঞর হঠাৎ অ।নএণ হইতে ভারতকে রক্ছ। করিতেছে । ফলে অধিবাপীদের 
পক্ষে নির।পদ ৪ নিশ্চিপ্ত জীবন যাপন অন্ত হইতেহে এবং নীনাবিণ কর্ধপ্রচেষ্টায় 
মনোনিবেশ করা সগ্তব হইতেছে । ৩০ পুগার মানচিত্র হইতে ভারতেয় অবহান 
মোটামুটি বুঝিতে পারা দাইবে। 


0.15 12012171170 012 511201)25 2110 9179 01 8: ০0111161% 
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(০. 80, 11716617953 ) 
(দে? আক্তি এ অতল উচ্গার অপিবাপীদের নর্থ নৈতিক কার্যকলা- 
পের উপর ঠিরূপ প্রভান শিল্ার করিঘ। থকে ঈদ।হরণনহ ন্যাখ7। কর । ) 


£176. পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে দট্টিপাত করিলে বিভিন্ন দেশের আকৃতি ৪ 
আয়তন সম্বন্দে মোটাঁমুট ধারণা করা খাঁয়। বিভিপ্ন দেশের আরুতি বিভিএ 
রকমের । কোনও ছুইটি দেশের আরুতি অবিকল এক রকম দেখিতে পাওয়া গায় না। 
তবে দেশের অ।কৃতি সা'"রণভাবে ল্ুমংল (€70171896)) বিক্ষিপ্ত (111271012060, 
বর্মাকার (909০০), ত্রভুজ।কৃতি (118050187 সরু (2১869770869) ইত্যাদি 
নামে অভিহিত করা যাঁয়। এই বিভিন্ন প্রকার আকৃতি নানাভাবে মান্থষের 
অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের উপর প্রভাঁব বিস্তার করিয়া থাকে । ভারত, চীন, রাশিয়া 
প্রভৃতি দেশের মত যে দেশ স্থসংবদ্ধ অর্থাৎ উহার এক অংশ হইতে অপর অংশ 
সাগর, বিরাট মরুতূষি ব! দুলকজ্ঘ্য পর্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়, সে দেশের রেলপথ, বাণিজ্য, 


৪৩ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


শিল্প, কৃষি, বসতি বিস্তার, স্বষ্ঠু শীসন পরিচালন। এবং অন্যান্ নান! প্রকার উন্নতি 
সাধনের স্বযোগ ঘটে। পাকিস্তান বা গ্রীদের মত বিক্ষিপ্ত হইলে উপরিউক্ত 
স্ুযোগ-স্বিধাঁলাঁভ. করা অনেক ক্ষেত্রেই সন্ভব হয় না এবং এজন্য আঁধিক উন্নতি 
ওরাঁজনৈতিক নিরাপত্ব। ব্যাহত হয়। এরূপ অবস্থায় উক্ত দেশেব কোন অংশে 
ছুতিক্ষ বা অন্ত কোন গোলখোগ উপস্থিত হইলে সহস। প্রতিকার করা সম্ভব হয় না । 
ফ্রান্স, জার্ধানী, পোলাও প্রভৃতি দেশের মত কোঁনও দেশ অনেকটা বর্গাকার হইলে 
সকল প্রীস্তই মধ্যভাগ হইতে প্রায় সমান দূরে অবস্থিত থাকে । এরূপ দেশের সর্ব 
অংশ সমভাবে আথিক দিক দিয়! উন্নতি লাভ করিতে পারে এবং শামিত হইতে 
পারে। দেশের সম্পদ ৪ বিভিন্ন অংশে সমভাবে বন্টিত হইতে পারে । জাপান, 
ব্রিটেন ও ইন্দোনেশিয়ার মত ঘ্বীপময় হইলে বিভিন্ন অ শের সহিত যোগাযোগ রক্ষ। 
ব্যাপারে কতকট! অহ্ববিরা “ভাগ ক বতে হয় বটে, কিন্তু সমুদ্র সা্িধ্যহেতু মৎস্য 
শিকার, নৌবিষ্ঠ1 প্রঃতিতে অরিবাপিগণ পারদশী হইতে পারে। চিলির মত 
কেবল পূধ-পশ্চিমে হ্বপ্প বিস্তত কিন্তু উত্তর-দক্ষিণে সুদীর্ঘ হইলে উহার বিভিন্ন 
অংশের মধ্যে জলবাধুর পার্থকা দেখা যায় এবং বৃহৎ কৃ ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
অন্থবিধাঁজনক হয়। এজন্য চিলিতে মক্প্রকৃতি, ভমব্যসাগরীয় « নাতিশীতোঞ্চ 
এই তিন প্রকারের জলবাধু দেখিতে পাওয়া যাঁয় এবং বিভিন্ন প্রকাঁণের দাভাবিক 
উদ্চিদি ও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। দেশটি রাঁশিয়ার মত পূর্ব-পণ্চিমে দীর্ঘ হইলে 
জলবায়ুর এতট। পার্থক্য অবশ্া দেখা যায় না। স্থতরাং দেশেব আকৃতি বিভিন্নভাবে 
মান্ষের অর্থনৈতিক প্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে। 

আবার দেশের জাম তন ছোট মাঝারি, বুহৎ প্র ৮তি নানা প্রকারের হইতে পারে। 
কোন দেশের আয়তন ১০ লক্ষ বর্গমাইলের বেশী হইলে তাহাকে অতিবুহদায়তন 
(091881)010), ১ লক্ষ বর্গমাইল হইতে .০ লক্ষ বগমাইল হইলে বৃহদায়তন (1810), 
৪০ হাঁজার হইতে প্রীয় ১ লক্ষ বগমাইল হইলে মণামায়তন ()1০71012) এবং 
৪০ হাজারের কম হইলে ক্ষুদ্রায়তন (57811 বল] হয়। দেশটি আয়তনে বও ও খন 
বনতিপূর্ণ হইলে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিতে উন্নতিলাভ করিতে পারে, যেমন, 
ভারত, চীন প্রতি । আয়তনে বড় অথচ বিরল বসতিপূর্ণ হইলে ( খেমন অস্বেঁলিয়া 
আজেন্টিনা) পশুপালন বেশী প্ররলাভ কারতে দেখা যায়। ই"লগু, জাপান, 
বেলজিয়াম, হলাগু প্রভৃতি দেশের মত ক্ষুত্র আয়তন বিশিষ্ট হইলে কৃষিজাত দ্রব্য 
দেশের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। ফলে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নত হইতে 
থাকে । স্থতরাং এইভাবে দেশের আয়তনও উহার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক 
ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়। থাকে । 


মান্য ও তাহার পরিবেশ ৪১ 
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অপ্রারৃতিক পরিবেশ মানুষের কার্যন্লাপ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
থাকে? 

(91 

57115197068, 19116107214 £09৮01117019110 81001091706 £119 00122106 
912 60108169 00 8 52169111 5:9110.৮--501010901 6105 56265117911 105 
111115101-81616)11, 

('জাতি, পর ও সরকার দেশের ব্যবসা-নাণিজাকে কিছু পরিম।ণে 
প্রভাবিত করিয়। থাকে _উদ্াহরণসহ্থ এই উক্তি সমর্থন কর | ) 

4815 : মানুষের প্রাক্কতিক পবিবেশ বেমন মাছষের অর্থ নৈতিক কার্ধকলাপকে 
অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়া থাকে তেমন অপ্রাকৃতিক পবিবেশও নানাভাবে 
মাশ্চষের কার্ধকলাপকে নিধস্ত্রণ করিা থাকে । থে সমস্ত অপগ্রাকৃতিক পরিবেশ 
মাতষের ক।ধকলাপকে নিয়ন করিয়। থাঁকে শিম্ে উহাদের সংক্ষিপ বিনরণ দে"য়। 
হইল ঃ 

(১) জাতি (1২8০৪): মানবগোঠা সাধারণতঃ ভিন ভাগে দিতক্ত__ শ্বেত 
জাতি 1৮০ 38. ), গীত জাতি (০1) 118০0 এবং কুচ জাতি (131৮0 
1:9০) | কিন্কু ইহাঁবা বাবসা-বাণিজা ক্ষেতে সমান ভাবে উন্নত নয়। শেত জাতি 
ব্যবলাবাণিজো বেশা উন্নত, পীত জাতি উহ1 অপেক্ষা কম উন্নত এব' কুন জাতি 
উহাঁদেব মধো অপেক্ষারুত অনেক অন্ন্নত | গ্রেট ব্রিটেনের অধিবাপিগণ শ্বেত 
জাতির অন্তভূক্ত। ইহার! বাবসা-বাণিজা, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষ] প্রভৃতি নর্ববিষয়ে 
রীতিমত উন্নত, পক্ষান্তরে আফিকার নিগ্রোঙ্গাতি কৃষ্ণ জাতি অন্তভুক্ত। ইহার] 
উপরি উক্ত সর্ববিষয়ে বিশেষ অনুননূত। উহ।দের যাহ! কছু উন্নতি তাহ। শ্বেত 
জাতির সংস্পর্শে আসিয়াই সম্ভব হইয়াছে । চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের অধিব+সিগণ 
পীত জাতির অন্ততূক্তি। ইহারা বর্তমানে অনেকটা! উন্নত। কিন্তু ইহাদের উন্নতি 
শ্বেত জাতির আদর্শ অন্রলর। করিয়াই সম্ভব হইয়াছে । উহ! হইতেই অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে জাতির, প্রভাব বুবিতে পারা ধাইবে। যদিও বর্তমানে বিশুদ্ধ জাতি 
খুব কম স্থানেই আছে, নৃতৰ্ব ও রাজনাতি ক্ষেত্রেও জাতিগত পার্থকা লইয়া! মতভেদ 
আছে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্যের কারণ অন্তভাবে« বিশ্লেষুণ কর! চলে 
তথাপি বান্তবক্ষেত্রে ইহার প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না । 

(২) ধম (হ6118198)) : ধর্মের অনুশাসন ও অর্থনৈতিক ক্ষের্তে প্রভাব বিস্তার 


৪২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


করিয়া আদিতেছে। পৃথিবীতে খুষ্, বৌদ্ধ, ইদ্লাম, হিন্দ প্রভৃতি ধর্মের বিশেষ 
প্রভাব আছে। এ সমস্ত ধর্মের অন্ুশ।সন অনুযায়ী অর্থ নৈতিক ক্রিয়া-কলাপও 
বিভিন্নরূপ দেখিতে পাওয়! ঘাঁয়। হিন্দুর্সের জাতিভেদ প্রথার জন্য অর্থ নৈতিক 
পীর্ধবিভাঁগ) বৌদ্ধ+র্মেব অহিংসনীতিণ জন্য জীবহত্যা নিষেধ এবং তজ্জন্য উক্ত ধর্ম 
অধ্যুষিত চীন গ'জাঁপানে মাংস ও চামড়া ব্যবসায়ের অনগ্রসরতা, ইসলাম ধর্মে সদ 
গ্রহণ ও মগ্যপাঁন নিষিদ্ধ বলিয়। উক্ত পর্ন অপুষিত ভমবামাগরীয় অঞ্চলের অধিবাপি- 
গণের মধ্যে ম্ ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অনগ্ররতা উন্েখ করা হয়। খুধন্ে এরূপ কোন 
নিষেধ নাই বলিয়। পৃষ্টণর্ম অপুবিত অঞ্চলে সর্বশ্রৌর লোকের মধ্যে সবপ্রকাব 
অর্থ নৈতিক ক্রিয়া-কলাপ প্রণার লাঁভ কবিতে পারিয়াছে। এককালে এই ধর্দের 
অন্থশাদন অর্থ শৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তাব করিলে ও বর্তমানে ধঞ্জের গৌডামি অনেক 
শিথিল হঃয়! পড়িখাছে। তাহ বৌদ্ধ, চীন ও জাপানে মাস ও মাছ প্রিয় খাছ, 
ইসলাম ধর্মাৰপঙ্গী কাবুলী “য়ালাদের লগ্নার কারবারই প্রশ্ান উপজীব্য । 

(৩) রাট-সগঠন (১০116651 07£981715801017 01 0 ১৮111 71) : কোন 
দেশের রা সংগঠন ব। সরকারের কাঠামে|, টহার স্িতিশীলতা ৭ এক্তিমন্ত। দেশের 
শিস, বাশিঙ্গ্য ও অর্থনৈতিক কঞ্য়া-কলাঁপে! উপব প্রভান বিস্তাণ করিয়। থাকে। 
এজন্য শকিশালী ধ্িতিশীল "মাঁটিষেট বাশিধ| ও বুটন খতট। উন্নত আফ্রিকার 
ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি মে হুলন।য় অনেক অন্তুন্নত। 

(৪) সম।দ-নংগঠন (8০181 01757155091) সমাজ সংগ)নও অর্থ- 
নৈতি* প্রিয়াকলাপের উপর ঘথে্ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাঁকে। হিন্দুদের সমাজ 
ব্যবস্থায় কর্মীচ্সারে জাতিভেদ থাঁকায কুগ্তকারের পুত্র €সকাব হিসাবেই কাজ 
করিয়া থাঁকে। ইহাতে কমদক্ষত| নাঁডিতে পারে বটে, কিন্তু কর্মবিভাগের জন্য 
কোন কমে লোকের অভাব এবং অন্ত কর্মে লোকাধিক্য আসিয়া পে । ইহাতে 
অর্থনৈতিক উন্নতি নিত্িত হয়। অনেক সামাজক ব্যবস্থা সভ্যতা বিরোধী এবং 
বর্রেচিত। আফ্িকায় এবং গ্ুসত্য যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ দেখিতে পা'য়া যাঁযস। এরূপ 
ব্যবস্থা সমাজ বিরোধী ত বটে*, অিকন্ত অথ :এতিক উন্নাতিরও পরিপন্থী । 

(৫) লোক সংখ্য| (1১974196109) : জনসংখাার পরিমাণের উপর শ্রমিক ও 
মূলধনের সরবরাহ নির্ভর করে। কোন দেশ জনবহুল হইলে শিশ্পে-বাশিজ্যে উন্নত 
হওয়ার সুযোগ প্রায়। যেমন. যুক্তনাষ্ট, গ্রেটব্রিটেন। অষ্ট্রেলিয়া জনবিরল হওয়ায় 
যন্তরশিল্প অপেক্ষা পশুচারণই বেশী প্রপার লাভ করিয়াছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
অর্থ নোতক ভুগোলের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা 


(10611110070 2170 1101901681705 01 10018010110 (05081872180 ) 


031. ৮/129015 £7001101110 06921910115 2 10150055 10171611% (176 
11701011817106 01 12001701810 06092181015. 

( ভর্থ নৈডিক ভূগে।ল কাহাকে বলে? শংক্ষেপে অর্থ নৈতিক ভুগোলের 
প্রয়েজনীর হ। নণন। পর |) 

/$119*  পৃথিবাঁর বিভিন্ন অংশে মাঁগষ যে-সকল অর্থপ্রস্থ বি অবলম্বন করিয়। 
জীবিকা নির্বাহ করে দে-নকল বৃত্তির সহিত মাঠষের প্রাকৃতিক পরিবেশের ঘে 
সম্পর্ক সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ষে শাস্ব পাঠ করিলে জন্বিয়া থাকে তাহাকে অর্থনৈতিক 
ভূগোল (1011001900110 (স্১া105 পলে। কৃষিকা ধা, মৎ্5শিকার, কাষ্ঠ আহরণ, 
খনিজদ্রপ্য উণ্েলন, পশ্তুপালন, পশুশিকার, শিকপদ্রব্য উৎপাদন, বাবসা-বাণিজ্ঞে 
অংশ গ্রহণ প্রভৃতি মানষের অথপ্রন্থ নুত্তি। এই বুত্বিগুলি আবার মানষের প্রাকৃতিক 
পরিবেশের উপর অনেকটা নির্ভরশাল। মাষ্টষের সহিত তাহার প্রারুতিক পগিসেশের 
যে নিকট সম্বর্ধ এবং উভয়ের উপর উভরনের ষে প্রভাব তাহা কম ন্য়। সুতরাং 
মাষের অর্থপ্রস্থ বৃত্তিগ্ুলি প্রাঞতিক পরিবেশ দ্বাা কি ভাবে প্রভাবিত হয় এবং 
মাঘ উহার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহাঁৰ কার্-কারণ স'পকের বিজ্ঞান- 
সম্মত আলোচনাই অর্থনৈতিক গোলের মুল বিষয়বন্ত। স্থতরাং অথনৈতিক 
ভূগোলের প্রয়োজনীয়ত। নিম্লিখিতভাঁবে বর্ণনা কর। যাইতে পারে £ 

(১) বতমানকালের মান পৃবকালের মত কেবল মাত্র সামাগ্ধ আহার ও 
পরিধেয় পাইয়াই সন্তুষ্ট নহে। তাহার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ লিগ) প্রবল 
অর্থনৈতিক ভূগোল জ্ঞান আহরণের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। 

(২) এই শান্ত পাঠ করিলে মানুষের পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক 
পরিবেশ সন্ধে জ্ঞান জন্মে । 

(৩) উক্ত পরিবেশ মান্ষের জীবন যাত্রার উপর কিকধপ প্রভাব,বিস্তার করিয়! 
থাকে এবং মানুষই বা উহার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া! আগ়িতেছে সে সম্বন্ধে 
জ্ঞান লাভ ইহা পাঠ করিলে সম্ভব হয় । 4 


৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজিক তৃগোল 


(8) উক্ত ঘাঁত প্রতিঘাতের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মাহুষের অর্থনৈতিক 
জীবনে যে পরিবর্তন সাধিত হইতেছে সে সম্বন্ধে জ্ঞাণ লাভ সম্ভব হয়। 


(৫) উক্ত জ্ঞান মালষের বাস্তব জীবনেও প্রভূত উপকারে আগিয়া থাঁকে। 
পৃথিবীর কোন অংশে একটি কাজ অপণ অ শ হইতে কি ভাবে অধিকতর উন্নতভাবে 
সম্পন্ন হইতেছে ডাহা জানিয়া অপর অংশের অধিবাসিগণও তাহাদের নিজেদের 
কাজে উন্নতি লাঁভ করিতে পারে। যেমন আমাদের দেশে কৃষিকার্ধ এখনও 
অন্ুন্নত। জাপান, আমেরিক1 প্রভৃতি দেশ এ বিষয়ে অনেক উন্নত । উহাদের 
দেখিয়া আমাদের দেশে জাপানী পদ্ধতিতে ধান চাষের চেছা চলিতেছে এবং অন্যান্য 
বিষয়েও বৈজ্ঞ/ণিক প্রথা অবলম্বন করা হইতেছে । এক কালে আমাজান ও কঙ্গো 
অব1াহিক। অঞ্চলের উপরই সকলে রণাঁবের উপর নির্ভর করিত। কিন্তু মালম্বে ৪ 
ইন্দেনেশিয়ীতে উপরিউক্ত জল বাধুতে রবার চাষ আরম্ভ হওয়ার এ অঞ্চল এখন 
রবার " ৎপাদনে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য । 


(৬) কোন দেশে কি দ্রবা প্রচর পবিমানে উৎপন্ন হয় এবং কোন দেশে উহ! 
বিশেষ উৎপন্ন হয় না, জানা থাকিলে উক্ত জিনিসের আমদানি-রপানি ছারা উভয় 
দেশই উপরুত হইতে পারে । 


(৭) ব্যবস। শিক্ষার সহিত অর্থটনতিক ভূগোল শিক্ষাও অপরিহার্য হইয়া 
পড়িয়াছে। কাবণ পৃথিবীব বিভিন্ন দেশের সহিত বাবপা-বাণিজা চাঁলাইতে হইলে 
এবং নিজ দেশের প্রযোজন মিটানোব জন্য বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি করিতে 
হইলে বিভিন্ন দেশের পশ্য উত্পাদন, বন প্রতি সম্বঙ্গে সমাক জ্ঞান থাকা 
আবশ্তক। কেবল মাত্র অর্থনৈতিক তৃগোলই এসম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দীন করিতে 
পারে। 


(৮) নাগরিক চেতনায় উদ্বদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে অর্থনৈতিক তৃগোঁল সম্পকে 
জান লাভ করা অবশ্য কর্তবা। দেশ বিদেশের অনৈতিক সংবাদ জান। নাঁগবিক 
চেতনার খোরাক । 


(৯ জ্ঞানার্জনের নিষয় হিসাবে এসং কাধকরী বিজ্ঞান হিসাবে এই শাস্ত্রের 
অধায়ন বর্তমান স্মাঙ্জ বাবস্থায বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পডিয়াছে। আমাদের 
জীবনঘাত্রা প্রণালী এবং উহাব পরিবেশ উভয়ই পরিবর্তনশীল। অর্থনৈতিক 
ভূগোল পাঠে আমরা এই পরিবর্তন অন্থধাবন করিতে পারি এবং পরস্পরের 
অভিজ্ঞতা বিনিময় করিতে পাঁরে। অধিকন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অর্থনৈতিক 
উন্নতির কিন্ধপ সম্ভাবনা আছে এবং এ সম্ভাবনার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করিয়া কি ভাবে 
পৃথিবীর ও সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধন হইতে পারে সে সম্বন্ধেও অবহিত 


গ্রাকতিক অঞ্চল ৪৫ 


হইতে পাঁরা যায়। ইহা অতি সত্য কথা যে প্রারতিক সম্পদের সম্যক ও সুষ্ঠ ব্যবহারের 
উপরেই সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যত কল্যাণ নির্ভর করিতেছে । বর্তমানে প্রকৃত 
প্রপ্তাবে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক ভূগোলের শিক্ষার দাঁরাই চালিত হইতেছে। 
এই সকল কারণে দেশের প্রত্োক কল্যাণ কামী ব্যক্তিরই অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠ 
দ্বার পৃথিবী ও নিজের দেশের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর। অবশ্ঠ কর্তব্য । কারণ 
এই জ্ঞান কার্ষক্ষেত্রে প্রতিফলিত কর! ভিন্ন দেশের ও দশের মঙ্গল লাভ কখনই 
সম্ভব হইবে না। 


তৃতীয় অধ্যায় 
প্রাকৃতিক অঞ্চল 


(51 (₹5£1078 ) 
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(প্রাকতিক অঞ্চল নলিতে কি বুন? পুথিদীকে কয়টি প্রাকৃতিক 
অঞ্চলে ভাগ কর। যাইতে পারে? উহাদের নাদ কর এবং এক্সপ বিভাগের 
বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।) 


৯7৭ £ পৃথিবীর সর্বত্র জলবাঁষু একরূপ নহে। কিন্তু জলবায়ুর বিভিব্রতা 
সত্বেও একাধিক অঞ্চলে একই প্রকার জলবাধু দেখিতে পা“য়া যাঁয়। জলবাধুর 
এরূপ সা/শ্য হেতু £ সমস্ত অঞ্চলে জীবজন্ত, উদ্ধি সংস্থান ৪ মানুষের অর্থ নৈতিক 
উন্নতি প্রায় একরূপই দেখিতে পাওয়। যায়। ভৌগোলিক বিচারের স্থবিধার জন্য 
এরূপ অনুরূপ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলগুলিকে এক একটি নির্দিষ্ট 
বিভাগের অন্তহুক্তি করা হইয়াছে । এই নির্দিষ্ট বিভাগের এক একটিকে একটি 
প্রাকৃতিক অঞ্চল ( 5018] 13510) ) নামে অভিহিত করা হইয়! থাকে । 
অধ্যাপক হা্ধার্টসনের মতে ভূ-পৃষ্ঠের ঘে অঞ্চলে অন্থুরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের 
সমতাহেতু মান্ষের জীবনখাত্র প্রণালী ও কার্ধধার! প্রায় একই , প্রকারের সে 
অঞ্চলকেই প্রাকৃতিক অঞ্চল” বলে ( 2198 ০£ 0১০ ০৪:0৪ ৪1:10 ছ1)101) 798 


৪৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
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পৃথিবীকে নিঠলিখিত ১৩টি প্রারুতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় £ 

(১) নিরক্ষীয়ু অঞ্চল; ২) সাভানা অঞ্চল; (৩) মৌস্থমী অঞ্চল , (৪) উষ্ণ 


হিস সঞণ্ুল 


শীত বখজ্ন 





মরু অঞ্চল ১ (৫) ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল$ (৬) নাতিশীতোঞ্চ তৃণভূমি অঞ্চল, 
(৭) নাঁতিশীতোষ্চ মরু অঞ্চল; (৮) চীন আদর্শেব জলবাধু অঞ্চল; (৭) বুটিশ 
আদর্শের জলবাধু অঞ্চল, ১০ সাইবেরীয় আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল; (১১) লরেন্পীয় 


প্রাকৃতিক অঞ্চল ৪৭ 


আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল; (১২) হিম মণ্ডল (তুন্থা অঞ্চল); (১৩) পাত্য 
অঞ্চল। 


প্রাকৃতিক অঞ্চলের আলোচনায় নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য £ 


(১) প্রার্কতিক অঞ্চলগ্ুলিকে কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বার! পৃথক করা সম্ভব 
নয়। একটি বিভাগ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া অন্য বিভাগের সহিত মিশিয়া 
গিয়াছে। এ? 

(২) প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলি কোনও রাজনৈতিক সীমারেখা দারাঁও চিন্তিত নহে। 
একই দেশের মধ্যে একাধিক প্রারুতিক অঞ্চল থাকিতে পারে বা একাধিক দেশের 
মধো একই প্রাক তিক অঞ্চল বিস্তৃত থাকিতে পারে । 

(৩) জলবাযুন ভিত্তিতে প্রধানতঃ এই বিভাগ স্থটিত হইলেও একই বিভাগের 
মধ্যে জলনাধুর কিছুটা! তারতমা হইতে পারে । 

(৪ একছ প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্ততর্তি ছুইটি গরুবত" দেশের প্রাকৃতিক 
অবস্থার মধো গ্বাণীয় কারণে অন্ন-বিস্তর নাতিক্রম পুষ্ট হঈতে পারে। 


(6) শস্তৃতঃপক্ষে এই প্রাকৃতিক অঞ্চলের বিভাঁগগুলিতে জলবায়গত পার্থক্য 
হেতু বৈসাশ্য অপেক্ষ। সা অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। 


০0. 2. 0150895 1176 1011)01681155 ০1 0116 50805 01 ৪0181 
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( প্রক্রতিক অঞ্চলের অপায়ননর প্রয়োজনীয়তা আলোচিন। কর। ) 


$13, প্রাকৃতিক অঞ্চল অধ্যয়নের প্রমো ্্নীঘ্রতা নিষ্নলিখিতভাবে উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে £ 

(১) প্রাক 'তক অঞ্চলের অধায়ন দেশের প্রত্যেক কণ্যাণ-কামী ব্যক্জিরই অবশ্য 
কতব্য। ইহার অধ্যয়নে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রার সহিত 
উহার ভৌগোলিক পরিবেশের কায্যকারণ সনদ্ধ শির্ণয় করা সম্ভব হয়। এই জ্ঞান 
দেশের উন্নতিমূলক কার্ধধারার উপর প্রয়োগ কর| চলে। কেননা! একই প্র/কৃতিক 
অঞ্চলের অন্ততুক্ত হইলেও বিভিন্ন দেশের অর্থনৈ তক উন্নতি বিভিন্নরূপ হইতে পারে। 
ষ্টান্তপরূপ-_থালত ও গন্দোনেশিয়ার স হত ব্রেজিলের তলনা কর। চলে। ব্রেজিলের 
আমাজান অবাঁহিকা এবং মালয় ও ইন্দোনেশিয়া একই প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্ হৃক্তি। 
কিছদন পৃ পর্বন্ত মলয ও ইন্দোনেশিনায় রবার উৎপাদন বিশেষ হইত ন|| অথচ 
ব্রেজিল এ বিষয়ে নিশেষ উল্লেখবে।গ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রাকৃতিক 
অঞ্চলের অধায়ন হেতু ষে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহার ফলে কিছু দিন পূর্বে মালয় 
ও ইন্দৌনেশিয্সায় বারের চাঁষ আর্ত হয় এবং বর্তমানে ইহারা পরি র্মীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 


৪৮ অর্থনৈতিক ও বাঁণাঁজাক ভূগোল 


রবার উৎপাদন স্বান। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চল সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকিলে 
বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পরস্পরের অভিজ্ঞত! দে বিনিময় কর! চলে ইহা বলাই বাহুল্য । 


(২) ইহা ছাডা দেশেগ অর্থ”নতিক উন্নতি শুধু পরিকশ্বনা ভিন্ন বিলদ্িত হইতে 
দেগা খাঁয়। কিন্তু অর্থনেতিক পরিকল্পনা প্রর্তত করিতে হইলে দেশের বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক অঞ্চল সন্বন্ধে জ্ঞান অপরিহায। যেমন রুষর পরকল্পন। সর্বতোভাঁবে 
প্রাকৃতিক অঞ্চলেৰ জ্ঞানের উপর নিঙরশীল। 

(৩) লোক সংখ্যার চাঁপ কোন অঞ্চলে বৃদ্ধি পাইলে সে অঞ্চলের অন্রূপ জলবাযু 
ভিন্ন স্থানে দেখা গেলে এব সেখানে লোক বসতিব চাপ কম থাকিলে বা অন্য কোন 
বাধা-বিপত্তবি না থাকিলে সেখানে গিযা লোক বসবাস করিতে পারে । বুটিশ দ্বীপ- 
পু$ও নিউজিল্যণ্খের জ-বাযু প্রা অন্রূপ। এজন্ত বুচীশ স্বীপপুঞ্জেব অনেক অধিবাসী 
নিউজিল্যাণ্ডে গিযা স্থথে বসবাস করিতেছে। 
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( পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার প্রুতিন অঞ্চলের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
দাও।) 


&1 *  পুথিবীর বিভিন্ন প্রকাব প্রার্কৃতিক অঞ্চলের সংক্ষিপ্ন বিববণ নিয়ে 
দেওয়া! হইল : 


(১) নিরক্ষীর অঞ্চল (8448101181 তি6£1011) : নিরক্ষ রেখীব ৫ উত্তর 
ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে প্রধীনত: এই অঞ্চল অবস্থিত। দক্ষিণ আখেরকার 
উত্তর-পূর্ব উপকুল ভাগ ও আমাজ।ন অববাহিকা, আফকাধ গাশি উপবুল ও কঙ্ছে। 
অববাহিক!1 এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয় ও ইন্দোনেশিয়া এই বিভাগের অস্তগত। 
সার] বৎসর ব্যাপী উচ্চ উত্তাপ (৮ ফ।) “বং প্রবল বারিপাত (৮* র অধিক) 
এ অঞ্চলের প্রধান বৈশিপ্য । খ্তুভেদে উত্তাপের তারতমা ৫ র বেশী কম দেখিতে 
পাওয়] যায়। প্রশস্ত পত্রযুক্ত বৃহদাকাঁয় চিরহরিৎ অরণ্যই এ অঞ্চলের স্বাভাবিক 
উদ্চিদি। আবলুস মেহগনি, রবাব, কোকো, তালগাছ, গাটাপাচা, নাবিকেল, 
সাপ, ধান, ইঙ্ষু, সিক্কোনা তামাক মসলা, আনারস, কল। প্রন্ুতি এ অঞ্চলের উৎপন্ন 
দ্রব্য । শান। জাতীয় পাঁধী, বানর, বনমানুষ, গিরগিটি, সাপ, নানাপ্রকাব কীটপঙ্গ, 
প্রভৃতি এ অঞ্চলের জীবজন্ত । এখানকার গাছ, লতা, গুল্স প্রভৃতিব জন্য এত ঘন 
বনভূমির স্থষ্থি হুয় যে উহ। তেদ করিষ বৃহদাকার জীবজন্তর পক্ষে চলাফেরা করা 
অস্বিধাজনক,। রেড ইপ্ডিয়ান ও কঙ্গে। অববাহিকার বামন জাতীয় লোক এ 
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অঞ্চলের আদিম অবিবাপী। আমাজন আবাহিকায় এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাতায় 
«দেবিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে “আমাজন জলবায়ুর অঞ্চলও বলা হয়। এ 
অঞ্চলের গাছের পাঁত। ও ডালশাল| উপবের দিকে এরূশ ঘনসন্পবিষ্ট যে স্থ্্যালোক 
ইহার অভ্যন্তর ভাগে ঠিকমত প্রবেশ করিতে পারে না। এজন্ত মধ্যাহেও এ অঞ্চল 
সন্ধ্যার মত মনে হয়। তাই ইহাঁকে “গোধূলি অঞ্চল ( 898100. 01 মাআ1]106) 
বল। হয়। এ অঞ্চলের জলবাঘু অন্বাস্থাকর, মানসিক উন্নতির অন্তরায় এবং অলসতা 
বৃদ্ধির সহাঁয়ক। এক্জঠ ইহ। 'শক্তিহীনতাঁর অঞ্চল” ( 7০1০0. ০1 799৮1169010) 
বলিয়াও পরিচিত। ইহ। ছাড় জীবজন্তব ও পোকামাকড়ের উতৎপাঁত এবং রাস্তাঁণাট 
নির্মাণের অস্থবিধাও যথেষ্ট আছে। বন্য ফলখুল আহরণ, পশ্ শিকার প্রভৃতি 
অধিবাপীদের প্রধান উপজীবিক।। শুধু মাত্র মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার জলবাযু 
কিছুটা স্বাস্থ্যকর এবং এখানে জীবিক। অর্জনের নানাবিধ স্থযোগ-সুবি 1 বর্তমান । 
+ এখানে টিন, পেঞঙ্োলিয়াম প্র$তি খনিজ সম্পদও আছে । ফলে এখানে লোক- 
বসতি ঘন । 
(২) জাভানা অঞ্চল । 58৮807811 [০£197 ) 8 নিরক্ষরেখার উভয় পারে 
৫ হইতে ১৫ অক্ষাংশের মধ্যে গ্রীনতঃ এই অঞ্চল অবস্থিত । দক্ষিণ আমেরিকার 
ভেনেছুয়েলা৷ ও ব্রেজিলের কিছু অংশ, আফিকার নাইজিরিয়, স্দান, উগাঁণ্ডা, 
কেনিয়া, টাঙ্গানিকা, নিয়াপাল্যাণ্ড, এক্গোলা, উত্তর রৌডেপিয়।৷ এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়ার 
কিয়দংশ ইহার অন্তটতি। উষ্ণ (৯* ফা) ও স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত (১৫ _-৩০”) 
গ্রীপ্মকাঁল এবং অপেক্ষাকৃত শীতল । ৫০ --৬০ ফা.) ও শুষ্ক ( বৃষ্টিপাতহীন ) 
শীতকাল ইহার জলবাধুর বৈশিষ্ট্য । বুক্ষ সমগ্থিত ভূণভূমিই এ অঞ্চলের স্বাভাবিক 
উদ্ভিদ। ৃ 
* এই তৃণভূমি আফিকায় “সাভানা” (98৮৪1002810), দক্ষিণ আমেরিকায় 
ভেনেছুয়েলাতে ল্যানোপ” (11803) ও ব্রেজিলে “ক্যামপস” (087০০ ) এবং 
দক্ষিণ আফ্রিকার রোডেপিয়ায় পার্কল্যাণ্ড (81579 ) বল! হয় । হরিণ, জিরাফ, 
জেবা, ফ্যাঙ্গারু, সিংহ, বাত, চিতাবাঘ প্রভৃতি জীবজস্ত, এমু, অগ্রিচ প্রভৃতি পাখী 
এধং নান! প্রকার কীটপতঙ্গের এখানে বান। এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা এখনও 
অন্ু্তত। জলবাঁয়ুও খুব স্বাস্থ্াকর নহে। এজন্য লোক বসতি কম। অধিবাসীরা 
প্রধানতঃ যাঁধাবর। পশ্তপাঁলন ও পশুশিকাঁর ইহাঁদের প্রধান উপজীবিকা। তৃট্রা, 
বাজরা, কার্পাস, কফি, চীনাবাদাম, তৈলবাজ, ইক্ষু, তামাক প্র হতি কৃষিজাত দ্রন্য 
উৎপাদন সম্ভব হইলেও লোক বসতি বিরল বলিয়! কৃষিকার্ধ্য উন্নত হইতে পারে নাই। 
উপযুক্ত পরিশ্রম করিলে ফলপ্রান্তির সম্ভাবনা! আছে বলিয়া ইহাকে: পরিশ্রমের 
/অঞ্চল' (98107. ০1910: ) বল! চলে। 
নন. ৪--4 


৫ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(৩) মৌনুমী অঞ্চল (11017750017 £₹৩£1010 ) £ ইহাও প্রধানতঃ ৫--১৫" 
অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত । ভারত, ব্রহ্মদেশ, থাইল্য (গু, ইন্দ্োচীন, দক্ষিণ চীন, 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পশ্চিমাংশ, মধ্য আমেরিকার কিছু অংশ, 
দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুগ্ণ, আফ্রিকায় পূর্ব উপকূল, 
মাদাগাস্কার, আবিসিনিয়] প্রঃতি ইহার অস্তরগত। উষ্ণ (৮* -:৯০ ফা) ও আর্ত 
(৪০৮০ ) গ্রীষ্মকাল £বং শুষ্ক ও শীতল (৬০ ফা) শীতকাঁল এই অঞ্চলের 
জলবাঁমুর বৈশিষ্ট্য । এ অঞ্চলের ভূমি উর্বর । এজন্য শাল, সেগুন, চন্দন, তাল, 
বাঁশ, কাঠাল; আম, জাম প্রভৃতি স্বাভাবিক উদ্ভিদের সমাবেশ সত্বেও ধান, পাট, 
ইক্ষু, চা, কফি, গম, এব, বাজরা, জোয়াঁণ, তৈলবীজ, তামাক, রেশম, নীল, ডাল 
প্রভৃতি প্রচর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । গে, মেষ, মহিষ, হস্তী, চিতা, ব্যান, 
ভন্নুক প্রভৃতি এ অঞ্চলের জীবজস্ত। কঁধিকার্ধো লিপ্ত থাকিয়া বু লোক এখানে 
বসবাস করিয়া খাকে। এজন্য এখানে লোকবসতি ঘন। ভূমিব অত্যধিক 
উর্বরতাঁর দরুণ ইহা! বদ্ধিধু অঞ্চল” (136610100১6 11010117976) নাঁমে অভিহত। 
কৃষির উপর অতাধিক লোঁকের চাঁপ বলিয়া অধিবাশীদেব অনেকেই দরিদ্র এবং 
এজন্য কৃষির বৈজ্ঞনিক উন্নতি অপেক্ষাকৃত কম। অধিবাসীদেব দারিদ্রের জন্য 
এখনও আশাম্ুরূপ শিল্পোন্নতি হয় নাই। 

(৪. উষ্ণ মরু অঞ্চল 119 00536106197) ১৫ হইতে ৩০ অক্ষা'শের 
মধ্যে মৃহাদেশগ্রলিব পশ্চিমাংশে এই অঞ্চল 'অবস্থিত। উত্তর আফিকায় 
সাহার, দক্ষিণ আঁফিকার কালাহারি, উত্তর আমেরিকার কলোরাডো ও মেঞ্চিকো।, 
দক্ষিণ আমেরকার আটাকাঁমা, এশিয়ার আরব ও থর এবং পশ্চিম অষ্টেলিয়াঁর 
মরুভূমি এই বিভাগের অন্তর্গত। অতি উষ্ণ (৯৫ ফা) ও স্ব (বুষ্টিপাত ১০1) 
গ্রী্ষকাল এবং শীতল (৬০ ফ1) ও শুষ্ক শীতকাল এ অঞ্চলের জলণাধুর বৈশিষ্ট্য । 
পাস্থপাদপ, খেছগুর ও নান! জাতীয় কাটাগাছ ভিন্ন অন্যান্য স্বাভাবিক উদ্ভিদ হঠির 
পক্ষে জশবাধু আদৌ অন্থকুল নহে। কৃত্রিম জলসেচের সাহায্যে কোন কোন স্থানে 
সামান্য পরিমাণ গম, তৃটা, বাজরা, কার্পাস, ইক্ষু, ধান প্রভৃতি চাষ হইতেছে । 
রুধিকাধের বিশেষ অন্থবিত্বা ও জলাভাবের জন্ত লোক বমতি বিরল | অধিবাসীদের 
অধিকাঁ*শ যাঁধাবর এবং উট, ছাগ, খোঁডা, গাঁধ! প্রভৃতি জন্ত পালন উহাদের প্রধান 
উপজীবিকা। এরূপ চরমভাঁবাপন্ন জলবাযু, বালুকাঁময় ভূমিভাগ ও বৃষ্টিপাতের 
অভাবহেতু ইহাকে “চিরছুঃখময় অঞ্চল (781০0. ০ 1896:28 011709105 ) বলা 
হয়। এই মর্চ অঞ্চলের মধ্যে পেরুর ও মধ্য প্রীচোর তৈল, চিলির নাইটেট ও তা, 
কালাহারির হীরক, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ এবং সাহারার লবণ উল্লেখযোগ্য । 


প্রাকৃতিক অঞ্চল €১ 


(৫) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল (1150165178175817 15£191 ও মহাদদেশ- 
গুলির পশ্চিমাংশে ৩০” হইতে ৪৫ অক্ষাংশের মধ্যে এই অঞ্চল অবস্থিত । 
ভূমপ্যসাগবেব তীরবত' স্পেন, পতুগাল, ফান্সের দক্ষিণাংশ, ইতালি, বন্ধান রাষ্ 
সমূহ, পিবিষা ও উত্তব আফিকা, উত্তব আমেরিকার কালিফোর্পিয়া, দক্ষিণ 
আমেবিকাঁর মধ্যচিলি, দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, অই্টেলিযাব দক্ষিণ ও 
দক্ষিণ পশ্চিমাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। উষ্ণ (৭4০ ফা) ও আর্দ ২০-৩০) 
শীতকাল ইহাব জলবাযুব বৈশিষ্ট্য। এবপ জলবাধু চেষ্টনাট, সিডার ওক, কর্ক, ও 
তত প্র তি বৃক্ষ এবং কমলা, জলপাই, লেবৃ, আগর, পীচ, গ্তাসপাতি, 
খুবানি, কিপমিস, আখরোট ডুমুব, বাদাম, আপেল প্রঠতি ফল উৎপাদনের 
আদর্শস্বন। জলমেচনেব সাহায্যে গম, ধব, ভূট্া, ধান কাপাস প্রঃতির চাঁষও 
হইয| খাকে। থে। মধ, অ+, হাগ, শৃকব প্রভৃতি৪ পালিত হইয! থাঁকে। 
প্রকৃতি ক্লাব এ আঞ্চ-শব অনিবাপীবা মহজেই জানিকা অর্জনেব উপায খজিয! 
লইতে পারে। এজন্য লাক বসতি বন। অরধিণাসীদের গাথিক অবস্থ। মোটামুটি 
উন্নত। প্রাচীনকালে গ্রীক, বোনান ও আপিবীয সভত। ভ্ষবাণা। ধব ত বাত 
অঞ্ঃ নই শঠিা। উঠখাঠ্লে। লীশখা ঘ্রাৰ উপাম সহজ লভা হওযায বৃহৎ শিল্প 
বিশেৰ শি উঠত পাণ্ব শা । শানাপ্রকাব কণ্লব স বক্ষণ, মপদা ও বিস্কুট 
উত্পাদন, মদ সাবান বেশম প্রভৃতি শিল্প এখনে উন্নতিলাভ কবিষাছে। 

(৬) বৰ তিণীতোকঃ তুণভূমি অঞ্চল তা 21805 01551 5174 5৫1 ১) : 

৫ হইতে ৪৫ অক্ষাশেব মণ্যে অবস্থিত মহার্দেশ গুলির অভ্যন্তনে এই অঞ্চল 
রি রাশিযাঁর দক্ষিণ1ংশ, পোল।গু, কমানযা, হাঁঙ্গেবী ও জার্মানিব | কয়ংদশ, 
সাইবেবিষাব দক্ষিণীংশ, মঙ্গোলীঘ।, মাঝুরিয়া, উত্তব আমেবিকার মধ্যাংশের নয়ভূমি, 
দক্ষিণ আমেবকাঁব উকপগ্রষে ও আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফঞ্চিকাব মাঁলতমি এবং 
অষ্টরেলিধাব মাবে-ডালিং অববাহিক এই বিভাগের অন্ত ত। স্থানভেদে এই তৃণভূমি 
বিভিন্ন নামে পবিচিত। ইহাকে উত্তবধ আমেবিকাধ প্রেইরি (18100), দক্ষিণ 
আমেবিকাঁধ 'পামপাঁস' (1101৮) এশিয়ায় স্তেপ স। 9৮0০3 ), আফিকাঁয “ভেল্ড' 
(14 ) এবং অষ্ট্রেলিয।য “ভাঁউনস” (1)০৬০ ) বলা হয়। এখানকার জলবাযু চরম 
ভাবাপন্ন। ্বল্নস্তাধী উষ্ণ (৭০*-৭৫ ) ও আর্র্র (১০ -৩*) গ্রীক্মকাঁল এবং 
দীর্ঘস্থায়ী শীতল (৩০ -৪*” ক], ) এ শষ শীতকাল এ অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্টা। 
এরূপ জ্লবা বৃক্ষহীন তৃনভূমি উত্পাদনের আদর্শল। গম যব, ওট রাই, ভূটা, 
॥ বীট গ্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে 'পৃথিবীগ শশ্যভাগার' 
€ 08780195016 ০0 7 আধ্য। দেওয় হয়। গরু, মেষ, গাঁধ।, ঘোঁড1, নেকড়ে, 


৫২ অর্থনৈতিক ও বাণিজাক ভূগোল 


হায়ন! প্রভৃতি এ অঞ্চলের জীবজন্ত। যাষাঁবর বৃত্তি ও পশুপালন অধিবাসীদের 
প্রধান উপদ্বীবিকা। কৃষিকার্ধের উন্নতি হওয়ায় স্থায়ী অধিবাঁদীও অনেক আছে। 
এ অঞ্চল শিল্পে অনুন্নত। কৃষি ও পশুজাত দ্রব্য রপ্তানি এ অঞ্চলের প্রধান ব্যবসা । 

(৭). নাতিশীতোকঃ মরু অঞ্চল ( 16107015809 09581 (২5191) : নাঁতি- 
শীতোঞ্চ অঞ্চলে মহাদেশগুলির অভ্যন্তর ভাগের উচ্চভূমি গুলি এই বিভাগের অস্তর্গত। 
এশিয়া মাইনর, আরব, ইরান, আফগানিস্থান, তিব্বত, গোবি, মঙ্গোলিয়া প্রতি 
মালভূমি, উত্তর আমেরিকার রকি পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরভাগ ও দক্ষিণ 
আমেরিকার - পাঁটাগোনিয়। মালভূমি ইহার অন্তর্গত। গ্রীত্মে অতি উচ্চ উত্তাপ 
(৯০, ফা,) ও অতিস্বপ্ন বৃষ্টিপাত (৫-১০') এবং শীতকালে অত্যধিক শীত 
(৩০ ) ও তুষারপাত এ অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। স্বল্প বৃষ্টিপাতে নিরুষ্ট 
তৃণ ও সামান্ কাঁটাগাছ জন্মিয়।৷ থাঁকে। জল সেচনের সথবিধাধুক স্বানে কিছু গম, 
যব, ভূটা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। উট, উটপাখী, ঘোড়া, গাঁধা, গরু, মেষ প্রঃতি 
প্রতিপালিত হয়। জনবসতি বিরল। ইহার কোন কোন স্থানে খনিজ লবণ, 
লবণক্ত সার প্রতি পাওয়া যায়। অধিবাসীর। যাযাবর । পশুপালন ৭ খনিজ 
ভ্ব্য সংগ্রহ ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। এখানে জীবনবাঁত্রা খুবই আয়া সাঁণ্য। 
এজন্য ইহাকেও “চির $খময় অঞ্চল (19100. ০11896125 011170916 ) বলা হয়। 

(৮) চীন আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল (১৮1)1172 £ 06 01 ৩111 ৮61০ (6£190) : 
ভূমধ্যসাগরের প্রায় সম অক্ষাংশে (৩০-৪৫) মহাঁদেশগুলির পূর্বাংশে এই অঞ্চল 
অবস্থিত। উত্তর আমেমিকার দক্ষিণ-পূর্বাংশ, দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে এবং 
ব্রজিলের দৃক্ষিণ-পূর্বাংশ, চীনের উত্তর ও মধ্যাংশ, জাপানের দক্ষিণাংশ, আফ্রিকার 
দক্ষিণ-পূর্বাংশ (নাটাল) এবং অষ্টেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশ (নিউসাউথ ওয়েলস ও 
ভিক্টোরিয়া ) এই বিভাগের অস্তর্গত। উষ্ণ (৮০ ফা ) ও আর্র ( ৪০”) গ্রীষ্মকাল 
এবং শুষ্ক ও শীতল ( ৪০” ফা. ) শীতকাল ইহার জলবাযুর বৈশিষ্ট্য । তাল, বাদাম, 
ওক, বীচ, কপূর, ফার্ণ, তৃতগাছ প্রন্তি এ অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ । কৃষিজাত 
্রব্যা্দির মধ্যে ধান, গম, ভূটর।, তাঁমাক, চা, ইক্ষু, কাঁীস, রেশম প্র হৃতি উল্লেখ- 
ঘোগ্য। খাঘ, ভন্নুক, হরিণ, গরু, শূকর, ঘোড়া, প্র হতি এ অঞ্চলের জীবজন্ত। কৃষি- 
কাধ্যও এ অঞ্চলের প্রধান উপঙীবিকা। দক্ষিণ গোলার্ধে পশুপালনও উল্লেখযোগ্য । 
কার্পাস, রেশম, চামড়া ও পশম লংক্রান্ত শিল্প এখানে উন্নত। এ অধনলের 
অর্থনৈতিক বিশেষ সম্ভীবনা আছে। 

(৯) ৰ্‌টি আদর্শের জল্বাধু অঞ্চল (93116051) €916 01 ০117780 ঢ০1018) £ 
৪০০ হইতে ৫৫ অক্ষাংশের যধ্যে মহাঁদেশগুবির পশ্চিমপ্রাস্তে এই অঞ্চল অবস্থিত 





গত 


৫9 অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোল 


ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমাংশ ( বুটিশ ত্বীপপুঞ্ধদহ ), কানাডার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, 
যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ চিলি, টাঁদমানিয়া এবং নিউজিলাগ্ডের দক্ষিণাংশ 
এই বিভাগের অন্ততি। শীত-গ্রীন্সে স্বল্লতাপ (৪০ -৬*, ফা ) এবং সারাবৎসর 
ব্যাপী বৃষ্টিপাত ( ৪০-৫০") এ অঞ্চলের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্টা। উপকূলের 
পার্বত্য অংশে বৃষ্টপাতের পরিমাণ অনেক বেণী । ১০০" র অধিক ) দেখ ধায়। 
ওক, ম্যাপেল, এলম, বাঁচ, বা প্রন্ততি পরঁ্মোচী বৃক্ষ এবং উন্চ ভূমিতে পাইন 
এ অঞ্চলের স্বাভাবিক উত্ডিদ। গম, যব, ওট, রাই, বিট, আলু ভূটা প্রতি 
কৃষিজাত ত্রব্য এবং আপেল, ন্তানপাতি প্র£তিও ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে । শূকর, 
গরু, ভেড়া, পোড়া এখানে প্রতিপালিত হয়। শীত-গ্রীন্মের কঠোরতা নাই 
বলিয়া! এখাঁনকার অধিনাসীরা উদ্যমশীল ও পরিশ্রমী । ইহার ফলে এ অঞ্চলে 
শ্রমশিল্পেরওড সমধিক প্রপার লাভ হইয়াছে । গো-মেষাদি প্রতিপালন, দুগ্ধজাত 
দ্রবোর ব্যবপা, মত্ন্ত শিকার প্রগতি? প্রদার লাভ করিয়াছে । এখানকার লোক 
বসতি ঘন এবং এক কথায় বলিতে গেলে নানা বিষয়ে উন্নত। 

(১০) সাইবিরীয় আদর্শের জলবাযু অঞ্চল! 51.১911211 €%76 01 -111741016 
[২০০1০ ৫৫ হইতে ৬৫ অক্ষাংশের মধ্যে এ অঞ্চল আস্থিত। আলাস্বা, 
কানাঁড|, নিউফাউগুল্যাণ্ড, গ্ব্যাণ্ডেনেভিয়া, ফিনল্যাণ্ড, রাশিয়ার উত্তরাংশ এবং 
দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ/'শ ইহাপ অন্ততি। এখানে শীত দীর্ঘস্বায়ী এব" গ্রীম্ম 
অল্পকালস্থায়ী। গ্রীষ্মের উত্তীশ ৭৭ ফা এবং শীতের তাপ-৯০ ফা! পয্যস্ত 
হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণতঃ ২৭ | পাইন, ফার, হেমলক, ডিল, লাঁচ, 
প্রুম প্রভৃতি সরল বগয় নবম কাঠের বৃক্ষ এ অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্দ। শ্বেত 
শুগাল, শ্বেত ভনুক, খবগোঁন, এরমিন, গেবল প্রতি মাঁদ। বা বূমর বর্ণের লোমশ 
জন্তু এখাণে দেখা যাঁয়। এ অঞ্চল কৃষিকারধ্য এবং অন্যান্য পশ্তপাঁলনের 
বিশে উপযুক্ত নুহ। ইহার দক্ষিণাংশে পামাগ্ত রাই, ওট,. যব উৎপন্ন হয় এবং 
গো-মেষা্দি প্রতিশাশিত হয়। এ অঞ্চল কাঠ বাবসা, অরণ্যজাত দ্য ও পশুর 
লোম সংগ্রহের জন্য উল্লেখযোগ্য । তবে এখানে কাগজ, কৃত্রিম রেশম ও কাষ্ঠ 
সংক্রাস্ত শিল্লেরও উন্নতি দেখা যাইতেছে । 

(১১) লরেন্ধীয় ব৷ মাঞ্চুরীয় আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল (1-8017571081) 0৫ 
728170111111817 € 05 01 ০1 77810 [২651.১11 ) - ৪০ হইতে ৫৫ অক্ষা'শের মধো 
মহাদেশগুলির পূর্বপ্রান্তে এই অঞ্চল অবস্থিত। কানাডার দক্ষিণ-পূর্বাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে 
উত্তর-পূর্বাংশ, জাপানের ও মাধুরিয়ার উত্তরাংশ এবং আর্জেন্টিনার দক্ষিণ-পূর্বাংশ 
এই বিভাগের অন্তর্গত। এখানকার জলবামু চরমভাবাপন্ন । এখানে গ্রীন্মের 


প্রাকৃতিক অঞ্চল ৫৫ 


উত্তাপ ৭*' ফা এবং শীতের তাপ হিমাঙ্কের নীচে (৩০) দেখিতে পাওয়। যায়। ফলে 

"এখানে শীত গ্রীষ্মের কঠোরতা বেশী। এ অঞ্চলে সারাবৎসর বৃষ্টিপাত (২০1-৪০? ) 
হয়। শীতকালে তুয়ারপাতও হয়। ওক, ফার, পাইন, প্রুস প্র ইতি বৃক্ষ ইহার 
স্বাভাবিক উত্ভিদ। গম, যব, ওট, রাই, ভূটা, সয়াবীন, আলু, বীট প্র্ততির চাষও 
হইয়া থাকে । মেষ, শূকর, গকু প্রভৃতি পালিত হয় এবং বনে দীর্ঘ লোমযুক্ত সাঁদা 
বা! ধূসর বর্ণের তল্লুক, সেবল ও এরমিন দেখিতে পাওয়া যায়। এ ত্বঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের 
উত্তর-পূর্বাংশ ভিন্ন লোকবমতি বেশী নহে। ফুক্তরাস্ত্রের এই অঞ্চলের কৃষি, শিল্প ও 
বাণিজ্য অন্তান্ত অংশের তুলনায় বিশেষ উন্নত। অন্তান্ত অংশে কাষ্ঠ সংগ্রহ, 
পশুশিকাঁর, মৎসা শিকাঁর ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসা উল্লেখযোগ্য উপজীবিকা। 
জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং মন্থষ্যবাঁসের উপঘোগী। 

(১২) তূত্্। অঞ্চল 18708 (6101) ' : ৬৫ হইতে ৭৫ অক্ষাংশের 
মধ্যে এই অঞ্চল অবস্থিত । উহার উপ্ব অক্ষাংশে জনমাঁনবহীন তুষার মরু । উত্তর 
গোলাধেরি উত্তর কানাডা, উত্তর আলাঙ্ক1, গ্রীণল্যাগু, ম্পিটগ বাজেন, নর “য়ে ও 
স্থইডেনের উত্তরাংশ সইবেরিয়! ও রাশিয়ার উত্তরাংশ ও সন্গিহিত বীপপুঞ্ধ এবং 
দক্ষিণ গোলার্ধের এপ্টার্টিকা ভূঁভাগ এই বিভাগের অন্তগত। তীএ শীতযুক্ত দীর্ঘস্থায়ী 
শীতকাল ( সনপময়ে ৫* ফা এর নীচে) এবং ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্মকাল ৬* -৭* ফা! ) 
ইহাঁর জলবাযুর বৈশিঙ্্য। গ্রীসে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। বৎসরের অধিকাংশ সময় 
বরকাকৃত থ|কে। বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে তুষারপ[তও হয়। শৈবাল, তণ. গুল্ম ও 
নান! জাতীয় ফুল ইহা স্বাভাবিক উ্ছিি। শ্বেততল্লক, মেরু শুগাল, বন্নাহরিণ 
মেরু খরগোস, স্েজঠুকুর, সীল, সিছুঘোটক, তিমি প্রভৃতি এ অঞ্চলের জীবজন্ত। 
এক্কিমো, লাঁপ, কিন, সামুয়েদ প্রভৃতি জাতির লোকগণ পশুপালন ও জীবক্গন্ত শিকার 
করিয়া জীবিক। শির্বাহ করে। জীবন যাপন অতীব কঠোর বলিয়। ইহাকে ও 
চিরকষ্ময় অঞ্চল [3০101 01 7১0৮8৮৮101১ ) বলা হয়। 


(১৩) পার্বতা অঞ্চল 9,)111112117 6511)15 2 নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে 
তুন্ত্রা অঞ্চল পর্যাস্ত যে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু ও উদ্ছিদ্‌ সংস্থান দেখিতে পাওয়া! যায় 
উচ্চ পর্বতের পাদদেশ হইতে উহার উচ্চ অংশ পর্য্যন্ত অনেকক্ষেত্রে অন্তরূপ জলবায়ু 
ও উদ্ভিদ সংস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠ হইতে ক্রমশঃ উপরদিকে 
গড়ে প্রতি ৩০* ফুট উচ্চতার জন্য ১ ফাঁঃ হিসাবে তাপ কমিতে থাকে । এজন 
আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত ফিলিমাপ্লারোতে ১৮*** ফুট উচ্চ অংশে তু 
অঞ্চলের অবস্থা দেখিতে পাওয় যাঁয়। আবার দক্ষিণ আমেরিকার কিটে সহর নিরক্ষীয় 
॥ অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও ৯০০০ ফুট উচ্চতার জন্য সেখানে চিরবসস্ত বির্াজমাঁন। 


৫৬ অর্থনৈডিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


আমাদের হিমীলয় পর্বতেও নিরক্ষীয় অঞ্চল ও তুন্ত্রা অঞ্চলের মধ্যবর্তী ক্রম- 
পরিবর্তনশীল জলবায়ু ও উত্ভিণ দৃষ্টিগোচর হয়। বিভিন্ন প্রকার উত্ভিদ্‌, জীবজন্ত, 
বনজসন্পর্দ, চা, সিক্কোনা, ধান, কার্পাস, কমলালেবু ইত্যার্দী উৎপন্ন হইলেও 
যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত থাকায় উহীর বিভিন্ন সম্পদ এখনও ঠিকমত কাঁজে লাগান 
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(নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবাদু বর্ণন। কর। এরূপ জলবায়ুর বিভিন্ন 
প্রকার কষি ও কণিজ।ত দ্রব্যের বিবরণ দাও )। 


15. নিরক্ষরেখার নিকটবতী”ঁ আমাজন অববাহিকা অঞ্চল, কঙ্গে। 
অববাহিকা ও গিনি উপকূল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রতি অঞ্চলে যে জলবাধু 
দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে নিরক্ষীয় জলবাযু (12008101181 ০110919 ) বলে। 
এই র বৈশিষ্ট্য নিয়রূপ। 

(১) [নিরক্ষীয় অঞ্চলে উষ্ণত। সর্বদাই অধিক। কারণ অন্তান্ত স্থানের তুলনায় 
এখানে সুধ্য কিরণ অপেক্ষাকৃত অধিক লম্বভাবে পতিত হয়।] নিরঙ্গীয় অঞ্চলে 
এক একর জমি ৪০ অক্ষাংশে অবস্থিত এক একর জমি অপেক্ষা শতকর। ২৬ ভাগ 
বেশী উত্তাপ গ্রহণ করে। 


(২)| এ অঞ্চলে বাধিক গড় উত্তাপ ৭৫ হইতে ৮* ফাঁ এর মধ্যে। দৈনিক 
উত্তাপের পার্থক্য কখনও ২০" ফাঁ এর বেশী হয় না। উষ্ণতম ও শীতলতম মাসের 
মধ্যে উত্তাপের পার্থকা অপেক্ষা! দিন ৭ রাত্রির মধ্যে উত্তাপেব পার্থক্য বেশী । এজন্ত 

' এখানকার শীতকাল রাত্রি (21121)05 ৮০ 009 1100৮ 01 0019১) । 

(৩) (যদিও এই অঞ্চলের গড় উষ্ণত। সর্বাধিক, কিন্তু ইহাই পৃথিবীর উষ্ণতম 
অঞ্চল নহে। ইহার সর্বোচ্চ উষ্ণতা ১০০' ফাঁ এর বেশী এবং সর্বনিষ্ন উষ্ণতা ৭০০ 
ফা. এর কম হয় ন। 1) 

(8) (সমূত পৃষ্ঠ হইতে উচ্চতার দরুণ অবশ্য তাপ গড়ে ৩০০ ফুটে ১ ফা. 
হিসাবে কমিয়! যায়। ইকুয়েডরের কিটো সহর এই অঞ্চলে অবস্থিত। ইহা সমুদ্র 
পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯০০৮ ফুট উচ্চ । ইহার জলবায়ু নাতিশতোফ |) এখানকার গড় 
উষ্ণতা ৫৫ ফা, এবং শীত ও গ্রীম্নের উত্তাপের পার্থক্য ১ স্কা.। [এইথন 


প্রাকৃতিক অঞ্চল ৫৭ 
ইউরোপীয়দের বাসের উপযুক্তস্থান। ইহার মনোরম জলবায়ুর জন্য ইহাকে “চির 
বসন্তের স্থান (17906 ০1 716978] 9078) বলা হয়। 

(৫)(সিঙ্গাপুরের মত সমূদ্রের নিকটবতী স্থানে সমূদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর প্রভাবে 
জলবামু শব ও আরামদায়ক এবং এই অঞ্চলের অত্যন্তর ভাগের জলবাষু মোটেই 
ন্থ্দায়ক নহে, বরং গুমট ও অস্বাস্থ্যকর এবং শক্িহীনতা ও মানসিক দৌর্বল্যের 
স্থট্টিকরে ( 80097586108 900. 098780105 ) ১ | 





পৃথিবী *লিরক্ষীয় অঞ্ঞণ্ন 


(৬) (এ অঞ্চলে সীরাবৎসরই বৃষ্টিপাত হয়। অতাধিক উষ্ণতা হেতু এখানে 
নিম্নচাপ ও শাস্তবলয় (13916 01 081] ০: 790100109 )| তজ্জন্য এখানে পরিচলন্‌- 
জনিত বৃষ্টিপাত (0075006107281 7811)9 ) হয়| উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু 
এখানে আপিয়া উর্ধ্বগাঁমী হয়। এই উর্ধ্বগামী বায়ু উপরের শীতল বায়ুর মৃংস্পর্শে 
আসিয়া ঘণীভূত হইয়া বাঁরিকণাঁয় পরিণত হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায় / এই 
বাম পথিমধ্যে বিভিন্ন সাগর ও মহাসাগর হইতে প্রচুর জলীয় বাস্পও বহন 
করিয়া থাকে । ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রচুর হয়। এখানকার বাষিক গড় 
বৃষ্টিপাত ৮০-১০০। (সারাবৎসর বৃষ্টিপাত হইলেও মার্চ ও সেপ্ম্বর মাসে দুইবার 
নিরক্ষরেখার নিকটে, জুর্নমাসে উহার উত্তর দিকে এবং ডিসেম্বর মাঁসে উহার দক্ষিণে 
অপেক্ষারুত বেশী বৃষ্টি হয়।১ আবার অধিকাংশ দিনে এখানে দুপুরের দিকে আঁকাঁশ 
ঘন কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হয় এবং বিকালের দিকে বিছ্যুৎও বজ্রপাতের মহিত বৃষ্টিপাত 
হয়। অভ্যন্তর তাগ অপেক্ষা উপকূল ভাগে বৃর্ির পরিমীণ বেশী। ইকুয়েডরেন্ন মত 


৫৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


উচ্চন্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। এরূপ নারাবহ্সর ব্যাপী বৃষ্টপাত জলবায়ুর 
উষ্ণতাকে অনেকটা হাঁস করে। 


কবি সমগ্রভাবে এ অঞ্চলের জলবায়ু ন্বাস্থযকর হইলেও এ অঞ্চল পৃথিবীর 
বনজাত দ্রব্যের অন্ত ভাগ্ডার। সানান্ত আঘ্াদে এখানে বিভিন্ন প্রকার খাগ্যশন্যও 
উৎপন্্র কর!' যায়। জনবিরলতার জন্য এখানে কুনি বাপকভাবে প্রপারলাভ 
করিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া বন পরিফাঁর করিয়। ব্যাপকভাবে রুষিকার্ধা 
করা৷ এখনও সন্তব হয় নাই। বনপরড়ৃত অঞ্চলে অত্যধিক বুষ্পাতের জন্য ভূমি- 
ভাগ বেশী ক্ষতপ্রাপ্ন হয় এবং উহ।র উর্বরত। হাস করে এজন্য এখানে করি চার্ধ্য 
অনেকটা সহজ ও সরল উপায়ে অনুষ্ঠিত হয়। অরণার প্ধ্ান্তভাগ পারার 
করিয়া যাহাতে অত শীন্র গাছশাল। গজাইয়া না উঠে সেঙ্জন্ত উহ! আগুনে 
পোঁডাইয়। বৃক্ষ-তণহান করিয়া লওয়। হয়। ইহার পব শলাক! বা অন্ররূপ কোন 
মন্ত্র দ দ্বার! মাতে গর্ত করিয়। তাহাতে বীঙ্জ ঢালয়! মাটি চাপা দেওয়া হয়। “ই 
প্রথাকে “মম চাষ বা ইংপাঁজীতে 1111)% &8০6]6৪৮ বলে । পরে শন্য হইলে ও 
পাকিলে কাটিয়া লওয়! হয় এবং পেস্থান ত্যাগ ক বয়! অন্য স্থানে পূর্ব প্রণালীতে 
শশ্য রোপণ কর। হয়। কেন কোন স্থলে অবশ্য উন্নত ধরনের চাঁষ আবাঁদও 
বর্তমানে হইতেছে। 


রলীর এ অঞ্চলের প্রধান উপন্ন দ্রব্য। ইহ। পূব অধিকাংশই বনক্গাত 
দ্রব্য হিসাবেই সংগৃহীত হইত । বতমানে উন্নত ধরনের কৃধি-পদ্ধতিতে ইহ।র চাষ 
প্রনীর লাভ করিয়াছে এবং আবাদ! রবাঁরের উৎপাদন বন্য ধবার উৎপাদন অপেক্ষা 
অনেক বেশী। অন্থান্ত কষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান? কল।, ভূট্া, তাল, কোকে। 
চা, ইক্ষু, আনারদ, কফি, মসল।, পিক্কোনা? সাগু, নারিকেল প্রতি 
উল্লেখযোগ্য । 


05 0065 11196 2174 9০001419601. 0116 ০17917906611501০৯ ১২ ০1'073%2 
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₹956801901. (6 0. 11661 1956), 

(চির সবুজ বনভূমি যে অঞ্চলের প্রধানত স্বাভাবিক উদ্ভিদ সে 
অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর এবং উক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণ নির্ণয় 
কর।) 

৮71৭, নিরক্ষীয় অঞ্চলেই প্রধানত: চির-সবুজ বনের স্বাতাবিক উড্ভিদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এ অঞ্চল দীর্ঘকাওযুক্ত ভালপাল। সমন্বিত বৃক্ষরাশি দ্বারা আচ্ছন্ন । 


প্রাকৃতিক অঞ্চল ৫৯ 


.এ অঞ্চলের জলবাঘুর প্রক্কাতিই এ অঞ্চলের এরূপ উদ্ভিদ সংস্থানের জন্য দীয়ী। নিয়ে 
উক্ত জলবামুর বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত হইল £ 
998 107 0129 996 0৫ 6106 810916£ 0. 4 ( জলবায়ুর অংশ ) 
36. 02500198117 ৬1) 
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(এ) 1২1৮৩ ৮21188 01 112 1150011/ 16210171 016  (1)5 27051 
0677১61% [70,)0118150 81685 01 0116 ৮/9710. | 11. ১, 1969), 


কারণ নির্ণয় কর 2 
(ক) ভূমপ্যসাগরীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশীরভাগ শীতকালে হয়। 
(খ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিরক্ষীয় অঞ্চলের মানবজীবন নিশেষ উন্নত 
নহে। 
(9) হিমমগুলে লোকেরা যাযাবর । 
(ঘ) মৌন্ুুমী অঞ্চলের নদী উপত্যকাগুলিতে পৃথিবীর মপ্যে সবচেয়ে 
বেশী লোক বাস করে ।) 


৯ ৯ (ক) গ্রীষ্ম এবং শীতকাল যথাক্রমে হচুর্ধের উত্তরাঁয়ণ এবং দক্ষিণায়নের 
সময়। কুর্ধের এই উভয়বিধ আয়নের ফলে কর্কট কান্তি ও মর্কর কাস্তির নিকটবতী 
নিশ্নচাঁপ বলয় সুর্যের আপাঁতগতির লে কিছুট। উত্তরে এবং দক্ষিণে সরিয়া ঘায়। 
ফলে ৩০ ও ৪৫ অক্ষাংশে অবস্থিত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বায়ুপ্রবংহের এমন এক 
পর্লিবর্তন ঘটে যাহার ফলে গ্রীশ্মকাঁলে শুষ্ক আন বায়ুর (1:89 7709 ) এবং 
শীতকালে জলকণাবাহী পশ্চিমীবায়ুর ( ৬1৪১৮৭:০২ ) গ্রভাব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে 
আলিয়া পড়ে। গ্রীপ্মকানে শু আয়ন বায়ু স্থল ভাঁগ হইতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত 
হয় বলিয়া জলকণাবিহীন এবং উক্ত বায়ুর প্রতাবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে 
বৃষ্টিপাত হয় না কিন্তু শীতকালে সূত্র হইতে আগত বায়ু স্থলতাঁগের দিকে 
প্রবাহিত হন । উক্ত বায়ু জলকণীপূর্ণ থাকে। কলে এই বায়ুর প্রভাবে ভূমণ্যসাগরীয় 
অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় । 


(ধ) নিরক্ষীয় অঞ্চলে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত উভয়ই খুব বেশী। অত্যধিক বৃষ্টি- 


৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


পাতের জন্ত ইহা ঘন বনে আচ্ছন্ন। এই বনাচ্ছন্ন অঞ্চল প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং 
নানাবিধ অন্বাস্থাকর পরিবেশ বেষ্টিত। এজন্ত নিবক্ষীয় অঞ্চল অস্বাস্থ্যকর এবং 
নান।প্রকার রোগের উৎস। ইহা ছাড়া অত্যধিক ভূমিক্ষয়, বন্তজন্তর ও পোঁকা- 
মাকড়ের উৎপাত, অন্ুম্নত ও হিংস্র প্রকৃতির আদিম অধিবাসী, অত্যধিক আগাছার 
উৎপাদন, গৃহপালিত পশুর অভাব, যাতায়াতের অস্থবিধ।, বিরল বসতি ও শ্রমিকের 
অভাব প্রতি কারণে অর্থ নৈতিকক্ষেত্রে মানুষ এখানে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে 
পারিতেছে না । 


'গ) হিযমগ্ডল বরকাবৃত। শৈবাল, গুল্ম ও ছোট ছোট ফুলের গাছ ভিন্ন 
অন্য কোন উদ্ভিদ এখানে জন্মে না। এদম্য এখানে স্থায়িভাবে বসবাস করিয়] 
কৃষিকাধ্য ছ্বার| জীপিক] নির্বাহ কর! সম্ভব নহে । তবে এ অঞ্চলে বল্পা হরিণ, শ্লেজ 
কুকুর, শ্বেত ভল্গুক, মেরু শগাল, মেরু খরগোস প্রভৃতি জন্ত এবং জলে সিল, তিমি, 
সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সুতরাং এ অঞ্চলের অধিবাসীদের খাচ্যের]ু 
অন্বেষণে ইতঃস্তত: বিচত্ণ, পশুশিকাঁর, পশুপালন প্রভৃতি যাঁাবর বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়! জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। 

(ঘ) উত্তরের জন্য জলসংখ্যার অধ্যায় দ্রষ্টুব্য। 

+ 0.7. ৮/1)96 15 8 11011509011 01111865 2  ৮%12101] 50111101159 ০01 
4918. 90001151765 (1015 01117866 2 00655011195 €186 010819066115010 ৮ ৪£৩- 
20101 01 0176 98011 5001110155 (০. 8. 11710011959 ) 


(মৌন্ুমী জলবায়ু কাহাকে বলে? এশিয়ার কোন কোন দেশে এই 
জলবায়ু দেখিতে পাওয়া বায়। এ অঞ্চলের একটি দেশের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য 
বর্ণন। কর।) 

115, মৌসুমী শব্দটি আরবী ভাষার “মৌশীম” শন্দ হইতে উদ্ভুত। “মৌশীম” 
শব্দের অর্থ, মরন্ম বা খতু। খতু বিশেষে স্থানীয় কারণবশতঃ উষ্ণমগ্ুলে নিয়ত 
(আয়ন ) বাষুর গতি পরিবত্তিত হইয়! সাময়িক বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কলে যে 
জলবায়ুর কৃষ্টি হয় তাহাকে মৌন্তুমী বাঁয়ু বলে। 

এই জলবাযুর বৈশিষ্ট্য উষ্ণ ও আর্দ গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক ও নাতিশীতোষ্ণ 
শীতকাল । 

শীতকালে উত্তর-গোলার্ধের মৌসুমী অঞ্চল উত্তর-পূর্ব আয়ন বামুর অন্তর্গত 
থাকে । সাধারণ নিয়মে ইহাই এ অঞ্চলের বাযুপ্রবাহ। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তুর্যের 
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উত্তরায়ণের ফলে পৃথিবীর তাঁপ ও চাপ মগুলের পরিবর্তন ঘটে । তখন এই অঞ্চলে 
সু্যাকিরণ অধিকতর লগ্ঘভাবে পড়ায় মহাদেশীয় ভূমিভাগ, জলভাঁগ অপেক্ষা বেশী 
উত্তপ্ত হয়। ফলে এই উত্তপ্ত ভূমিভাগে নিয়চাঁপ বলয়ের কৃষ্টি হয়। তখন. উত্তর-পূর্ব 
আয়ন বা চলাচল এ অঞ্চলে বন্ধ থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বাছুর গতি তখন এই 





নিমনচাঁপ বলয়ের দিকে প্রসারিত হয়। এই বাযুপ্রবাহ নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া 
ফেরেল সুত্র অনুসারে গতি পরিবর্তন করে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁযুরূপে সমুদ্র হইতে 
স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীক্মকীলে ও অনুরূপ অবস্থার 
সরি হয়। সেখানে গ্রীক্মকাঁলে উত্তর-পশ্চিম বাঁযুপ্রবাহ সমুদ্রের উপর দিয়! প্রবাহিত 
হইয়। স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। আয়ন বায়ুর এই বিক্ষিপ্ত ও বিপধান্ত বায়ু 
প্রবাহকে মৌন্তুমী বায়ু বলে। এই মৌন্থুমী বাঘুপ্রবাঁহের উৎপত্তি, গতি ও প্রকৃতি 
হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পার যাঁয় যে শীতকালে এই বায়ু মহাদেশীয় স্থলভাগের উচ্চচাপ 
বলয় হইতে শিম্নচাঁপ বিশিষ্ট জলতাঁগের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে এই বাঁুতে 
জলকণ। থাকে না। কিন্তু গ্রীষ্মকালে উচ্চচাপ বিশিষ্ট সমুদ্র হইতে প্রচুর জলকণ! 
লইয়া নিম্নচাপ বিশিষ্ট মহাদেশীয় স্বলতাঁগের দিকে ধাবিত হয় । ফলে গ্রীষ্মকালে 
মৌন্থমী অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্িপাঁত হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বৃট্টিপাতযুক্ত স্থান 
চেরাপুপ্ী এই মৌন্মী অঞ্চলেই অবন্থিত। তবে বৃষ্টিপাত বায়ূপ্রবাহের গতি ও 
পর্বতমালার অবস্থানের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। এজন্য বৃষ্টি বিরল অঞ্চলও 
এখানে দেখিতে পাওয়া যায় । 


মৌন্থমী অঞ্চলে গড় উষ্ণতা গ্রীক্মকাঁলে ৮০-১০০, ফা. এবং শীতকালে ৫৫"-৭৫০ 
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ফা এবং বুদ্ঈীপাত ৮*"--১*" | এশিয়া! মহাদেশের ভারত, ক্রদ্ধ, থাইল্যাণ্, 
ইন্দোচীন, দক্ষিণ চীন প্রভৃতি অঞ্চলে মৌন্তুমী বাযুর প্রভাব দেখিতে পাওয়া ষায়। 
ইহার মধ্যে ভারতে মৌসুমী 'বাষুব প্রভাব সর্বাধিক। বুষ্টিপাতেব তাঁবতম্য অনুযায়ী 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ছিদ সংগ্কানও নিয়্লিখিত বিভিন্নরূপ দেখিতে পাওযা 
যায়। 

(ক) ৮ ইঞ্চির অপিক রষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল ঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলেব মত 
এখাঁনে চিরহবিং বৃক্ষেব বন দেখিতে পা পয়া যা কৃষিজ উৎপন দবোর মধ্যে ধান, 
পাট, চ। ও ইন্ষু প্রধান। ভাঁবতের পশ্চিম উপকূলে, হিমাঁলযেব নিম্নী'শে ও আসামে 
এপ বৃষ্টিপাত ও উদ্ভিদ সংস্কান দেখিতে পাও! যায়। 


(থখ ৪০ ইঞ্চি হইতে ৮০ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের অঞ্চন ; এ অঞ্চলে 
শীল, সেগুন, চন্দন প্রভাত বুক্ষেব বন দেখিতে পাঁ ওযা যাঁষ। ভহাঁবা প|মোচী বৃক্ষ। 
ধান ভা ইক্ষু, তেলবীজ প্রতি তহাঁব কৃষিজাত দ্রবা। পশ্চিমপঙ্গে আপামে, 
বিহারে, মধা প্রদেশে, উিয্যাঘ, মহারাষ্ট্রের কতকাংশে মহীশূবে একপ উঙ্দি ৭ 
বৃষ্টিপাত দেখিত পাঁ য়া যাষ। 


গ) ১০ ইঞ্চি হইতে ৪" ইঞ্চি পর্যন্ত রষ্টিপাতের অঞ্চল £ এ সমস্ত অঞ্চলে 
তৃণভূমি ও সামাগ্য বন দোখতে পাওযা যাঁঘ। বাঁজবা জোধার, গম কীর্পীস, 
তৈলবীজ প্রভৃতি ইহাঁণ করুধিজজাত এবা। উত্তরপ্রদেশ পাঞাব আন্ধব ও মাদ্রীজে 
কতকাংশ ঠহাব অন্তর্গত। 

গ) ২০ ইপ্গির অনধিক রুষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল £ ইহা মকভৃমি সদৃশ | তৃণ- 
গুস্মই ইহার ম্বাতাখধিক উতিদি। ক্রধিক্র দ্রবোর মধ্যে বাজজবা ও "জাযাব উল্লেখ- 
যোগা রাজস্বীনের অধিকাংশ ইহাব অন্ত ত। 


03019. ৮৮17৪ 816 (075 ০13819060115610১ 01 0716 ৮161169118175817 
5198 01 61111006 2 11691161018 10116119076 20011011011. 2 (1৮10 ৫১1 121 
চা 5101) ০11171866, 1১16-0, €1 1068. 


ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কি? এরূপ জলবায়ুতে মানুবের 
কমপ্রচেষ্টার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ কর। ) 

41” £ মহাদেশগুলিব পশ্চিম দিকে ৩০, হইতে ৪৫ অক্ষাঁশের মধ্যে ষে 
একপ্রকার জলবাযু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে ভূমধাসাগরীষ জলবায়ু আখ্যা 
দেওয়া হয়। তূমধ্যপাগরের তীরবতী স্পেন, পতু'গাল, ফান্সের দক্ষিণাংশ, ইতালি, 


প্রাকৃতিক অঞ্চল ৬৩ 


বন্ধান রাষ্ট্রমমূহ, তুরক্ক, পিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, উত্তর আফ্রিকার মিশর, আলজেরিয়! 
' প্রতি দেশগুলিতে এরূপ জলবাযু দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহার এরূপ নামকরণ 


২ 


ন্‌ কন 





্ ইতি, গ্রীস 
ভু লাসিববতী ২4-৫০টনন বউ টা ৃঁ 
/ আলাল ৬ 
1দসবুণ ১, ৮ 
- পন এ। ্‌ ) ডি টঁ রি 
র্‌ 9 
| ৫ সু 
4) 
| জা 
চনত ও 
: চাধ্য দিতি ০ দ*পনন পারছি তপ্ত 


ঠা | সৃিবী- মধ্য সাগরীয় জলবাধুর দস উন , 


হইযাছে। ভৃষবাাগবেব তাববত অঞ্চল ছাড। ভত্তব মামে বকার বলি ণিযা, 

দক্ষিণ আমেরিকার মণাচিলি দক্ষিণ আধিকাব দক্ষি-পশ্চিমাশ ও অস্ট্রেলিয়ার 

দক্ষিণ ও দক্ষিন-পশ্চিমাশ প্রতি অঞ্চলেও একপ জলবাধু দেখিতে পাঁওয। যাঁষ। 
ভ্মধ্াসাগবীঘ জলবাষুব বৈশিষ্ট্য নিমরূপ £ 

(১) শীতকাণপে বুষ্টপাঁত এবং গ্রীষ্মকাল বুষ্টিহীন। এজন্য ইহাঁব শীতকাঁণ আর 
ও নাতিশীতোষ্চ এবং গ্রীত্মকাল শুষ্ক ও উষ্ণ । এ অঞ্ল শীতকালে পশ্চিমা বাঁঘু বলয়ে 
এবং গ্রীষ্মকালে আযন বাধুর অন্ত ।(ত হয বলিয়! এরূপ অবস্থার স্থপতি হয। 

(২) গ্রীক্মকাঁলের উত্তাপ ৮* ফা ও শীতকালের উত্তাপ ৫০ ফা হয়। 
ইহার বাধষিক গভ বৃষ্টিপাত ১০৮ হঠতে ৪০%। 

(৩) গ্রীক্মকালে স্র্ষেব উত্তরাষণ হইলে স্ুর্ধ্য যখন কর্কট ক্রাস্তির নিকটবতী 
হয তখন পৃথিবীর বাধু চাপবলয়গুলি উত্তব দিকে সরিয়া যায়। ইহার ফলে এই 
অঞ্চলের উপর দিয়। যে আযনবাধু প্রবা হত হয় উহা মহাঁদেশের উপব দি! আসে 
বলিযা তাহাতে জলীয় খাপ্প থাকে ন|| এ জন্য এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয না। 


(৪) শীতকালে সুধের দক্ষিণাঁয়ন হইলে স্থ্ধ্য ষখন মকর ক্রান্তির নিকটবতী হয় 
তখন পৃথিবীব বামু চাঁপবলয়গুলি দক্ষিণে সরিয়! যায়। ইহার ফলে ঘে পশ্চিমা বাঁযু 
এই অঞ্চলের উপর দিয় প্রবাহিত হয় উহা! জলভাগ হইতে স্থলভাগের দিকে ধাবিত 


৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


হয়। এজন্য ইহা প্রচুর জলীয় বাম্প বছন করে। ফলে ইহার জন্ত শীতকালে 
বৃষ্টিপাত হয়। 

এ অঞ্চলের মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা। জলবাুর প্রকৃতি ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ 
সংস্থানের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। দীর্ঘ শু গ্রীন্মকালের উত্তাপ সহনশীল 
প্রীর্কৃতিক উদ্ভিদ এখানে . দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাঁছগুলির কোনটার পাত৷ 
তৈলাক্ত, কোনটার কণ্টকাবৃত, কোনটার ছাল মোটা এবং কোনটার শিকড় খুব 
লম্বা। গাঁছের এই অবস্থা গুলি গ্রীষ্মের শুফতার হাত হইতে রক্ষ। পাওয়ার উপষোগী। 
চেষ্টনাট, সিডার, ওক, কর্কণক, তু তগাছ, জলপাইগাছ ছাড়া কমল! লেবুঃ বাদাম, 
আঙুর, পীচ, ন্তানপাতি, খুবানি, আখরোট ডুমুর, আপেল প্রতি ফলের চাষ 
উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাঁড়া অগ্থ, ছাগ, মেষ, শূকর, গরু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
এ অঞ্চলের ম্পেন ও পতু গালের মে রণে! মেষ জগধিখ্যা/ত। কৃষিজ্জাত দ্রব্যের 
মধ্যে গম ও যব উল্লেখষোগ্য। ইহা! ছাড়া ধান, ভূট্টা ও কার্পাসও কিছু জন্মিয়। 
থাকে। 

এখানকার জলবায়ু মনোরম। ভূমির উত্পা্দিকা শক্তিও নেহাৎ মন্দ নয়। 
এজন্য অনেক লোক কৃষিকার্ধ প্রধান 5; কলের চ।ষ কার্যে নিযুক্ত । লোকবসতি? 
ঘন। ভূসধ্যসাঁগরীয় অঞ্চলের সর্বত্র আদুর ও জলপাই প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়৷ 
থাকে। এজন্ত মন্ত ও সাবান শিল্প বিশেষ উল্লেখঘোগা। ফান্স, পতু গাল, ইতালি, 
স্পেন ও কালিফোণিয় প্রভৃতি দেশ এ বিষয়ে অগ্রণী। এখানে অনেক তুতগাছ 
জন্মে বলিয়া! রেশম শিল্প সমধিক প্রপিদ্ধ। ইতালি ও ফাঁন্দের এ বিষয়ে খ্যাঁতি 
আছে। অল্লায়াসে নান! প্রকার ভ্রব্য উৎপন্ন হয় বলিমন। অরিবাদিগণ অলদ ও 
আরামপ্রিয়। এজন্ত রেশয, মগ্য, সাবান, চিনি প্রভৃতি শিল্প ছাড়। অন্যান্ত 
বৃহদাকার শিল্প ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। 

জলবামু মনোরম বলিয়। অনেক লোক এখানে বেড়াইতে আমে । স্ুরধ্য 
করোজ্জন জরবাঘুর জন্য চলচ্চিত্র শিল্প বিশেষ উন্নভিলাভ করিয়াছে । এ বিষয়ে 
ইতালি, ফ্রান্স ও কালিফোণিয়! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

0. 11 ০9017105815 1৫ ০0110856 6176 11010159011 ৪110 17750165112 115212 
[81109 11) 75976০৮ 01 61791 £9119181 ০1117198015 ০01101610123) 11801181 
57৩05010115 8110 6০01101115 ৫9৬ 6107)1716189, (5. 80. £0202005 10962). 


মৌন্ুমী ও ভূমসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে জলবায়ু স্বাভাবিক উত্তিদ ও 
অর্থ নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে পার্থক্য নির্ণয় কর। ) 


প্রাকৃতিক অঞ্চল 


৬ 


্ঘক্য 
মৌহ্ব্মী ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে নিয়লিখিত উপায়ে পা 
425 

নির্ণয় করা যাইতে পারে £ 


মৌন্ুমী অঞ্চল 


১। ইহা মহার্দেশ গুলির দক্ষিণ ও দক্ষিণ- 


| 


৪6 | 


৫। 


৬। 


প। 


৮। 


মহা- 
ংশে এবং ফলন কোন | 
১৯ উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশে 
অবস্থিত । 

ইহা ৫ হইতে ২৫ অক্ষাংশের মধ্যে 
অবস্থিত। 

ইহ! গ্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। 


থাইল্যাণ্ড 
ভাবত, ব্রহদেশ, ৰা 

ইন্দোচীন, দক্ষিণ চীন, ফিলিপাইন, 
মধ্যআমেরিকা, তেনেনুয়েলা, 
কলম্বিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, 
ব্রাছিলের পূর্বতীর, আবিমিনিয়ার 
পূর্বাংশ, পূর্ব আফ্িকাঁর তীরভূষি, 
মাদাঁগাঙ্কার, কুইনসল্যাণ্ড, উত্তর 
টেরিটোরি ও দক্ষিণ নিউগিনিতে 
এক্ধূপ জলবাঁধূ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 


ইহা আয়ন বামুবলয়ের অন্তত, 
কিন্ত খতুভেদে এই বায়ুর দিক 
পরিবর্তন হয়। 


এখানে মৌস্থ্মী-বাধুর প্রভাবে 
গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয়। 
এখানে বুষ্টিশাতের 
৪85 //---৮-৩ রি । 

এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ ৮০---৯৩ ফাঃ 


এবং শীতের উত্তাপ প্রায় ৬০ ফাঁঃ। 
নল. 9-6 


পরিমাণ 


| 


৪ | 


৫ | 


৬। 


৭। 


৮। 


ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল 


ইহা মহাদেশগুলির . পশ্চিমাংশে 
অবস্থিত। 


ইহা ৩০ হুইতে ৪৫; অক্ষাংশের 
মগ্যে অবস্থিত। 
ইহা নাতিশীতো্ অঞ্চলে অবস্থিত। 


ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল, 
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, কালি- 
ফোণিয়া চিলি, দক্ষিণ ও দক্ষিণ- 
পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় এরূপ জলবায়ু 
দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 


ইহা শীতকালে পশ্চিমা এবং 
গ্রীষ্মকালে আয়ন বামুবলয়ের 
অস্তগত হয় এবং খতুভেদে এই 
বায়ুর দিক পরিবর্তন হয় না। 
এখানে পশ্চিমা বাযুর প্রভাবে 
শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। 

এখানে বুষ্টিপাতের পরিমাণ 
এ ৩7৪৩৪ 1 

এখানে গ্রীষ্মের উত্তাঁপ ৭০--৭৫”ফা; 
এবং শীতের উত্তাপ প্রায় ৫০-ফাঁত। 


৯ 


০৪ 
গড 
এ 


৯১ 


১২। 


0. 13. 


আঅম্ল।৩ক শু খ।[ন। জে) ভূত 


মৌহ্বমী অঞ্চল 

এখানকার উৎপন্ন দ্রবোর মধ্যে 
কলা, আনারস, আম, জাম, কাঠাল, 
লিচু, লেবু. প্রভৃতি ফল, শাল, 
সেগুন, চন্দন, বাশ, বেত, তাল, 
নারিকেল গ্রভৃতি বৃক্ষ এবং ধনি, 
পাট, চা, ইক্ষু, গম, কফি, ভুট্টা, 
বাজরা, তৈলবীজ প্রভৃতি কষিজাঁত 
ত্রব্য |" 


ইহা মুখ্যতঃ কৃষিপ্রধান। বর্তমাঁনে 
শিল্পে অগ্রগতি লাঁভ করিতেছে । 


এখানে ঘনবসতির জন্য সমন্যা 
দেখা দিয়াছে । এজন্য এখানকার 
অধিবাসীদের অনেকেই দরিদ্র। 


ইহার কোন কোন স্থান প্রাচীন 
ভারতীয় ও চীন সভ্যতার 
লীলাভূমি । 


৯। 


১১। 


১২ । 


ভূমধ্যনাঁগরীয় অঞ্চল 
এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে 
কমলালেবু, আঙ্গুর, পিচ, 
স্াসপাঁতি, খুবানি, আঁখরোট, 
ডুমুর, জলপাই, বাদাম, আপেল, 
প্রতি ফল, সিডার, ওক, কর্কওক, 
চেষ্টনাট, তুঁতগাছ, ইকলিপটাঁস 
প্রভৃতি বৃক্ষ, এবং গম, যব, ভুট্টা, 
তামাক ও কিছু ধান কৃষিজীত দ্রব্য । 


এখানে কৃষি ও শিল্প উভয়ের 
উন্নতি অনেকদিন হইতে মোটামুটি 
দেখিতে পাওয়! যাঁয়। 


এখানে ঘন বসতির জন্য কোন 
সমন্যা এখনও সেরূপ দেখা দেয় 
নাই। এজন্য এখানকার অধি- 
বাসীদের অনেকেই সেরূপ দরিদ্র 
নয়। 


ইহার কোন কোন স্থান প্রাচীন 
গ্রীক, রোম প্রভৃতি সভ্যতার 
লীলাভূমি । 


01০ & 01151 8০০০9017% 01 05 ৪6012] £321915 01 118018. 


( ভারতের প্রাকৃতিক অঞ্চলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও )। 
(01 


[01105 [11018 11100 ৪00181 £২9210115. 


[05501102 0175 01111866। 


019৫5405 2114 17010501153 01 6801) 01 0116121. (০০ 80. 10651 7935 ) 
(প্রাকৃতিক অঞ্চল হিসাঁবে ভারতকে বিভক্ত কর। প্রত্যেক বিভাগের 

জলবায়, উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্প বর্ণনা কর। ) 
&19. জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং মান্ষের বসবাস ও জীবিকা অর্জনের 

দানৃষ্ঠকে ভিত্তি কয়] পৃথিবীকে কতকগুলি অঞ্চলে তাঁগ কর! হইয়াছে। এক্ূ্‌প 


প্রাকৃতিক অঞ্চল ৭ 


প্রত্যেক অঞ্চলকে একটি প্রান্কাতিক অঞ্চল (18001 79৫102 ) বলে। যেমন, 
! ভূমধ্যলাগরীয় অঞ্চল, মৌস্থ্মী অঞ্চল প্র হতি। অন্ুরূপে প্রত্যেক দ্বেশকেও বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ কর| চলে। ভারতের প্রাকৃতিক অঞ্চল বলিতে আমর? অনুরূপ 
বিভগকেই বুঝি। ভারতের বিচিত্র ভূপ্রক্তির জন্য উহার প্রারুতিক অঞ্চলগুলি 
( 80008139510 ভূপ্রক্ৃতি বিভাগের ( 01759108] 10751810209 ) প্রায় সমতুল্য । 
এজন্স ইহার হুগ্রকৃতি বিভাগগুলিকে জলবাু হিনাবে আর৭ কয়েকটি অংশে বিভক্ত 
করিষ! প্রতিক অঞ্চলের বিভাগ সম্পূর্ন কর! হয়। নিয়ে উহাদের পরিচয় দেওয়! 
হইল £ 

১। উত্ত-রন হিমালয় পাতা অঞ্চল £ উত্তরের হিয়ালয়পবত এবং উহ] শাখা 
প্রশাঁখা লইয। এই অঞ্চন গঠিত। উহা! কতকগুলি পর্বতশৃ, মালভূমি ও উপত্যকার 
সমষ্ট। কাশ্মীর হতে আপাম পর্যান্ত পূর্ব-পশ্চিমে প্রাম্স ১৫০* মাইল দৈর্ঘ্য এবং 
উত্তর দক্ষিণে ১৫০ হইতে ২৫০ মাইল বিস্তৃতি লইয়া ভারতের উত্তর দিকের সমস্ত 
অংশ £হাব অন্তর্মটত। এ£ বিভাগকে নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করে 
চলে £ 

(ক) লাডাক অপ্চন £ ইহা কাশ্ীরের উত্তর-পূর্ব অংশ। ইহা তিন্বত 
মালভূমির একা'শ। এ অঞ্চলের ললনায়ু খুব শীতল । ইহা শীতকালে বরফাচ্ছন্ 
থাকে এবং গ্রীগ্রকালে ইহার কোন কোন স্থান বরফমুক্ত হয়। ঘাঁস, ন।নাজ্াাতীয় 
গাছের কাঠ, ছাগ ও মেষ লোম ইতাদি এ অঞ্চলের উৎ্ুপন্দ্রব্য । কম্বল প্রস্তত 
ও কাষ্ঠ সংগ্রহ ইহার প্রধান শিল্প । পার্বত্য অঞ্চলও তীব্রশীতল বলিয়া এ অঞ্চলে 
লোকবপতি খুব কম, যানবাহন অনুন্নত এবং কৃষি, শিল্প ও অন্তান্ত বিষয়ে ইহা খুব 
অনগ্রসর | 

থ) পশ্চিম হিম।লয় অঞ্চল : কাশ্ীর হইতে নেপালের পশ্চিম ভাগ পর্য্যস্ত 
এই অঞ্চল বিস্তুত। এ অঞ্চলের জলনায়ু শুফষ ও শীতল। বৃষ্টিপাত কম। 
উচ্চশূঙ্গগুলি বরফাবৃত। সরল বগ'য় বৃক্ষের কাঠ, তাপিন, রজন, আপেল, বাদাম, 
কুল প্রভৃতি ফল, অল্প পরিমাণ ধান, জোয়ার, বাঁজরা, ভূট1, গম, ছাগ ও মেষলোম, 
রেশম প্রভৃতি এ অঞ্চলের উওপন্ন দ্রব্য। রেশম শিল্প এবং শাল, কার্পেট, কম্বল 
প্রভৃতি পশমজাত কুটার শিল্প এখানে উল্লেখযোগ্য । ভবিষ্কতে কাঁগজ, কৃত্রিম 
রেশম প্রভৃতি শিল্স্থ(পনের সম্ভাবনা! আছে। 

(গ। পুর্বহিমালয় অঞ্চল : নেপাল হইতে আসাম পর্যন্ত এই অঞ্চল 
বিস্তৃত। এ অঞ্চলের জলবাম্ু আর্দ্র কিন্তু উচ্চতার জন্য উত্তাপ বেশী নয়। এখানে 
গ্রীষ্মকালে প্রচুর বারিপাত হয়। নানাপ্রকাঁর বৃক্ষের কাঠ, চা, পিঙ্কেনো, ধান, আখ 


৬৮ অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক ভূগোল 


য়েশম, তামাক, কমলালেবু প্রতি ইহার উৎপন্নদ্রব্য। চায়ের বাক্স, রেলের 
গ্লিপার নির্বীণ, এপ্ডি ও মুগার কাপড় প্রত্তত প্রভৃতি শিল্প কিছুটা অগ্রপর হইয়াছে । 
একন্য এখানে লোকবসতি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। 


২। পুর্বদিকের পার্বত্য অঞ্চল : আপামের নাগা, লুসাই, পাটকোই 
প্রভৃতি পাহাড় লইয়। এই অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের জলবায়ু আর্র ও নাতি- 
শীতোষ্ণ। পাহীড়গুলি বেশী উচ্চ নহে বলিয়া এরূপ জনবাফু দৃষ্ট হয়। তবে 
বারিপাত প্রচুর হইয়। থাকে। উৎপন্ন ড্রোর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কাঠ, চা, 
তামাক, কমপালেবু, ধান, আনারস, আখ, রেশম, চনাপাথর, কয়লা ৭ খনিঙ্গ তৈল 
উল্লেখধোগা। এ অঞ্চলের ডিগবয় ও নাহাঁরকাঠিয়ার খনিজতৈল বিখ্যাত। 
তৈলশোধন, এগ্ডি ও মুগা প্রন্তত, কাঠ চেড়াই, চাক্সের বাক্স প্রস্তত, রেলের 
শ্লিপার প্রস্তত প্রতৃত শিল্প উল্লেখষে।গা । এ অঞ্চলের শিল্প সমৃদ্ধ হওয়াঁর স্ৃযোগ 
আছে এবং লোকবসতিও অন্ান্ত পার্বত্য অঞ্চল অপেক্ষা বেশী দেখা যায়। 


৩। শতদ্র-গঙ্গ।-ব্রন্গ পুত্র ৰিদৌত সমভুমি £ উত্তর ভারতের সমগ্রসমভূমি 
এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ইহ] পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্বে প্রায় ২০০০ মাইল এবং উত্তর- 
দক্ষিণে, প্রন্থে ২০ হইতে ২৫০ মাইল পথ্যন্ত বিস্তত। এই বিভাগকে নিম্নলিখিত 
প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ কর! চলে £ 

(ক) শতঙ্রুঃ উপভ্যকা £ এই অঞ্চল পূর্বপাঞ্জাবের অন্তর্ত। এ অঞ্চলের 
জলব।যু চরমভাবাঁপন্ন--শীতে শীত বেনী এবং গ্রীঞ্গে উত্তাপ বেশী। বুষ্টপাঁত সামান্য 
( ২০"-৩০' ), তবে ভূষি উবর। এক্ন্ত জলপেচ প্রয়োজন হয়। অরণোর দেবদীরু কাঠ 
ও মেষলোম এবং গম. যব, কার্পাস, বাজরা, তামাক, অথ, ভূটা, ধান, চা, তৈলবীজ, 
ডাণ প্রভৃতি এখাঁনকাঁর উৎপদ্রন্য। রেশম, পশম, চামড়া, ইক্ষু, কার্পাস, তৈল 
নিষ্কাসন প্রতি শিল্প এখানে গড়িয়া! উঠিয়ছে। ভবিষ্যতে এ অঞ্চল কৃষি ও শিল্পে 
অধিক উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 


(খ) উচ্চগাঙ্গেয় সমভূমি : উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ইহা 
বিস্তৃত। জলবায়ু এখানে চরমভাঁবাপন্ন, তবে শতদ্র উপত্যকা অপেক্ষা তীব্রতা 
কম। বৃষ্টপাত ২৫-৪*। ভূমি উর্ধর কিন্তু জলসেচ প্রয়োজন। গম, আখ 
জোয়ার, বাজরা, ধান, ভূট্া কার্পান, ইক্ষু, ডাল, আফিম, সাবাঁইঘাস, চ! প্রঃতি 
উত্পন্নদ্রব্য। কার্পাপ, ইক্ষু, চাঁমড।, রাঁপায়নিক ভ্রবা, দুগ্ধজাত দ্রবা, কাঁচ, কাগজ 
দিয়াশলা ই প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য । 

(গ) মধ্যগ।জের় সমভুমিঃ এলাহাবাঁদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র উত্তর 
বিহার এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার জনবায়ু অপেক্ষাকৃত মৃতুভাবাপরন। 


প্রাকৃতিক অঞল ৬৯ 


শীত ও গ্রীম্মের পার্থক্য খুব বেশী নহে। গড় বুষ্টপাঁত ৪০-৭০”। স্থানে স্থানে 
? জ্লমেচ দ্বার! কৃষিকার্ধ হইয়া! থাকে | ধান, গম, যব, বাজরা, জোয়ার, তৈলবীজ, 
কার্পাস, ভূটা, তামাক, ভাল, আঁফিং, নীল, আম, লিচু প্রভৃতি উৎপন্নদ্রব্য। 'কার্পাস 
ইক্ষু, তৈল নিষ্কাসন, রেশম, কেওলীন প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য শিল্প। 


(ঘ) নিন্ম গাঙ্গেয় সমভূমি £ বিহারের পূর্ববদিক ও পশ্চিমবঙ্গ 'এই অঞ্চলের 
অস্ত'তি। এখানকার জলবায়ু মৃদ্ভাবাঁপন্ন ও আঁ্র। শীত ও গ্রীম্মের উত্তাপের পার্থক্য 
কম। বৃষ্টিপাত গড়ে ৭০"র অধিক । ভূমি উর্বর । ধাঁন, পাট, ইক্ষু, জোয়ার, বাজরা, 
তৈলবীজ, কার্পাস, চা, রেশম, কয়ল! প্রভৃতি ইহার উৎপন্নদ্রেব্য । ইক্ষু, কার্পাস, 
কাগজ, দিয়শলাই, রালায়নিক দ্রব্য, চীনামাটির বাসন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প । 


(উ) ব্রদ্গনুত্র উপত্যক| £ আদামের বরন্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চল ইহার 
অন্তর্ণত। ইহা প্রায় ৫০* মাইল দীর্ঘ ও ৫* মাইল প্রস্থ। এখানকার জলবায়ু 
নাতিউঞ্ ও আতর এবং কিহুট] অস্বাস্থ্যকর । নদীর উভয় তীরবত্তী স্থান পতিত 
জলাভূমিতে পরিপূর্ণ । কিছটা দূরে জমি চাষের উপযুক্ত । বৃষ্টিপাত ৮*"এর 
অধিক। ধান, পাট, তৈলবীজ, চা, কমলালেবু, আনারস, তাল, রবার, সিস্কোনা, 
তামাক, মুগা, ণগ্ডি উইপত ভ্রপ্য। ইহাছাড়া শাল, সেগুন, শিশু, জারুল প্রভৃতি 
বৃক্ষের কাঠ, নাশ, বেত প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য। রেশম, কাঠ চের।ই, চাঁয়ের বাক্স 
প্রস্তত প্রতি উল্লেখষোগা শিল্প। 


৪। র্লাজপুতন। ও থর হক্ুভূশি $ উত্তর ভারতের সমভূমির পশ্চিম সীমায় 
এই অঞ্চণ অবস্থিত। ইহাঁর উন্তর-পশ্চিমে পিঙ্ক রিধৌত সমতূমি বং দৃক্ষিণ-পূর্বে 
আরাবগ্পী পর্বত অবস্থিত। ইহ। শুষফক বালুকাময় স্থান। এজন্য জলবায়ু চরম 
ভাবাপন্ন। দিনের গড় উত্তাপ ৯০ ধাঃ, এবং রাত্রিতে ৩২' দাঃ পর্যান্ত হয়। স্থানে 
স্থানে সময়ে সময়ে তষারপাঁত হয়। বৃষ্টিপাত বৎসরে ১০"র নীচে; ভূমিভাঁগ অগর্বর। 
নদী নালার অভাব হেত জল সেচনের স্বিণ। খুব কম। এজন্য কৃষিকার্ধের স্থযোগ- 
স্থবিধ! ভাল নাই। অধিবাপাদের অপিকাংশ মেষপালক এবং যাযাঁবর। আঁর উট 
প্রধান ভারবাহী জন্ত। কাজেই সামান্য পরিমীণে বাজরা, জোয়ার, গম, ভূটা, 
এবং উট, মেষলোম, জিপাঁসাঁম ও কয়ল। এ অঞ্চলের প্রধান উতপঞ্জ দ্রেব্য । উট ও 
মেষলোমের কাপেট, কঙ্বল প্রস্ত করা প্রধান শিল্প। 


৫। রীজপুতন! ও মধ্যভারতের উচ্চভূমি : আরাবল্লী পর্বত ও উহার উত্তর- 
পূর্ব অংশ, রাজস্থানের দক্ষিণের পবত, পূর্বের উপত্যকাভূমি এবং পশ্চিমের নর্মদা 
উপত্যকাভূমি লইয়া! এই অঞ্চল গঠিত। ইহার জলবাযু শুন্ধ ও চরমভাবাপন্ন। 
। তবে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ সাধারণতঃ ১০" হইতে ৪০”র মধ্যে । জলসেচের বিশেষ 
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স্ৃবিধা নাই। কৃষিকার্ধ ও বিশেষ প্রসার লাঁভ করে নাই। কেবল মাত্র অনেক মেষ 

ও ছাগল পালিত হয়। একজন্য সামান্য জোয়ার, গম, তুলা, ছোলা, এবং মেষ ও ছাগ- 

লোঁম, তামা, অন্র, সীসা, দত্ত! প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য । স্থানীয় কাঁচা মাল'থাকায় 
পশম ও কার্পাস শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 

৬। দ্বাক্ষিণীত্যের 

/ ্ তু | ৫ মালভূমি 3 উত্তরে বিদ্ধ, 

ভিডি | সাত পুরা, মহাকাল, 


শেণী, দক্ষিণে নীলগিবি, 

আনামাল্লাই, কার্ামাম 

পর্বতশ্রেণী, পশ্চিমে পশ্চিম 

ঘাট পর্বতশ্রেণী, পৃবে 

পূরঘাঁট পর্বতশ্রেণী লইয়া 

& থে সমগ ভূভাগ গঠিত 
1 





উহা “ই অঞ্চলেব 

এ অস্তরগত। উহাকে 

গার 2 3. আহ্গৃহরন (১ | গুজবাঁট, মালব, ছোট 

না গপুরেব মালভূমি, 

কষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল ইত্যাদি প্রাকৃতিক অঞ্চলে সাঁধাবণতঃ ভাগ করা হয় তম্মধো 
নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখষোগ্য : 


(ক) কষ্-্বত্তিক। অঞ্চল নর্মদা নদীর দক্ষিণে গুজরাট সহ বোাইয়ের 
অধিকাঁ'শ, মালব মালভূমি ও অন্ধের কিয়দংশ এই বিভাগের অস্তর্গত। অধিকাংশ 
মালভৃমি বলিষ! জলবায়ু ম্মৃভাবাঁপন্ন। গ্রীষ্মের তীব্রতা নাই। বৃষ্টিপাত ৪, ইঞ্চির 
কম। ইহার মৃত্তিকা বাঁপান্ট লাভা দ্বাবা গঠিত। ইহার জলধারণ ক্ষমতা যথেষ্ট 
আছে। এজন্য এ অঞ্চলের প্রায় ১৩০০* বর্গমাইল পরিমিত স্থানে তৃলার চাষ 
হইয়া থাকে । হৃতরাং তুলাই এ অঞ্চলের প্রধান উৎপল্স দ্রব্য । ইহা ছাড়া ধান, 
গম, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, আফিম, চীনাবাদাম, তৈলবীজ প্রভৃতি কৃষিজ, অনেক 
গরু, ভেড়া, মহিষ প্রতিপালিত হয় বলিয়া পশুজ্জাত, অরণ্যজাত শাল, সেগুন প্রভৃতি 
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কাঠ, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, গ্রাফাইট প্রভৃতি খনিজ উৎপন্ন দ্রব্য । কার্পাস 
বন্জ উৎপাদন এ অঞ্চলের প্রধান শিল্প । সোলাপুর, গুলবর্গা, আকোলা, অমরাবতী, 
পুণা, নাগপুব প্রতি ইহার উল্লেখষোগ্য স্থান ও শিল্পকেন্ত্র। 


(খ। উত্তর-পূর্ব মালভুমি £ ছোট নাগপুরের মালভূমি সহ বিহারের দক্ষিণ 
ভাগ, মধ্যতারতের উন্চভূমির পূর্বাংশ, পূর্বনাটের উত্তরাংশ এবং মহানদী ও 
গোদানরীর উপত্যকা সহ উড়িঘ্যার উত্তর অংশ এই বিভাগের অস্তর্গত। এ অঞ্চলের 
জলবায়ু উদ্ণ ও নাতি আর্দ। অভ্যন্তরে উচ্চতার জন্ত গ্রীষ্মের প্রথরতা নাই। 
জলবায়ু মোটের উপর স্বাস্থ্যকর । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ত্মী বাধু প্রবাহিত হওয়ার 
সময় অনেক সময় এ অঞ্চলে ঘুধি ঝড় দেখা যাঁয়। বৃষ্টিপাত ১১--৬০”। এই 
মালভূমি অরণা সম্পদে সমৃদ্ধ। এজন্ত অরণাজাত শান, সেগুন প্রভৃতি কাঠ, লাক্ষা, 
বেশম কীট, দীঘির সাহাঁধ্যে জলসেচের স্ুবিধ। আছে বলিয়া নদী উপত্যকায় 
উর্বর ভূমিতে ধাঁন, ভূট।, জোয়ার, বাজবা, তৈলবীজ, তামাক, আঁখ, ডাঁল, পাট 
এবং খশিঙ্গাত কয় |, লৌহ, অএ, ম্যাঙ্গানিদ্, তাঁমা, চুনা পাথর, ডলোমাইট 

প্রগতি ইহার উৎপন্ন দ্রব্য। লাক্ষা, লৌহ ও “পাত, ইক্ষু, সিমেট, সার প্রভৃতি 
ইহার উত্রেখষেগা শিল্প । জামপেদপুব, ডাঁলমিরা নগর, পিঙ্ধী, ধাঁনবাদ, প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্্র। 

(গ) বক্ি। দাক্ষিণাত্য £ বর্তমান মহীশৃব রাঁজোর দাক্ষিণাঁশ, উপকূলের 
সমভ্মি ভিন্ন মাদ্রাঙ্গের পশ্চিমীংশ এবং অঞ্জের উত্তর-পশ্চিমীংশ এই অঞ্চলের অস্তগত। 
উষ্ণ মণগ্ডলে অব স্বত বলিয়া হহার জলনায়ু মোটের উপর মৃদু উষ্ণ প্রধান। উচ্চ- 
ভূমিতে সমুদ্র সান্নিধা হেতু শীতোষ্চতার প্রথরত। নাই । পশ্চিম খাট পর্বতমালার 
বৃষ্টিছায়া৷ অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়! বৃষ্টিপাতের পবিমাঁণ ২৫,--৪০” এস বেশী নয়। 
ইহ। ভাঁরতের অন্ততম দুশ্টিক্ষ পীড়িত অঞ্চল। তবে নদী উপত্যকাঁগুলি উর্বর এবং 
দীঘির সাহাঁধো জলপেচনের ব্যবস্থ(ও আছে বলিয়া ধান, কার্পাস, জোয়ার, ইঙ্ষ, 
চীনাবাদীম, গম, বাঁজর! প্রভৃতি কৃষিজ, নীলগিরি অঞ্চলে চা, কফি, পিক্কোনা, 
অরণ্য অঞ্চলের শাল, সেগুন, চন্দন ও আবলুম কাঠ, গোলমরিচ, এলাচ, দারুচিনি 
এবং লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, স্বর্ণ, ক্রোমাইট প্রভৃতি খনিজ পদার্থ এ অঞ্চলের উৎপক্ন দ্রব্য । 
পর্বতের শুষ্ক অঞ্চলে অনেক মেষ ও গবাদি জন্ত প্রতিপালিত হয়। ইহার বিভিন্নস্থানে 
জলবিছ্বাৎ শক্তি উৎপাদনের স্থবিধা আঁছে। লৌহ, কার্পাস, রেশম, বিমানপোত, 
সাবান, চন্দন তৈপ, সিমেন্ট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প। মহীশৃর, বাঙ্গালোর, 
বেলারি, কুছ ল ও হায়দ্রাবাদ প্র$তি শিল্প প্রধান অঞ্চল। 

৭। উপকূলবর্তী সমভুমি : এই সমভূমিকে পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে বিভক্ত 

করা চলে। 


|) 
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(ক) পশ্চিম উপকুল: উত্তর-াক্ষিণে কচ্ছ হইতে কুমাঁরিক! পরাস্ত বিস্তৃত 
সমডূমি পশ্চিমঘাট পর্বতমাল! ও আরব সাগরের মধ্যে এই অঞ্চল অবস্থিত। ইহার 
উত্তরের অংশ বোষ্বাই হইতে গোয়াপর্য্স্ত কঙ্কন উপকূল এবং গোয়ার দক্ষিণের 
অংশ মারাবার উপকূল নামে পরিচিত। উত্তরের অন্থর্বর বন্ধুর ও বৃষ্টিহীন কচ্ছ 
কাখিয়াড় ও গুজরাট অঞ্চল ভিন্ন সমগ্র অংশের জলবাঘু উষ্ণ ও আর্র। সমুদ্র 
সান্লিধ্য হেতু শীত-গীম্ের পার্থকা খুব কম। বৃষ্টিপাত ৮**এর উপরে। সমভৃমিতে 
ধান, কলা, আম, নারিকেল, স্বপারা, পর্বতের চাঁপু অংশে সেগুন, চন্দন, আবলুস 
প্রতি কাঠ, "রবাঁর পিঙ্কোনা, এলাচ, গোলমরিচ, কোন কোন স্থলে ইক্ষু, গম, তল। 
উৎপন্ন দ্রন্য। নারিকেলের ছোবড়া ও শাম, ম্ম্য, বাজরা, কার্পাম, লবণ পশম, 
রেশম, ইচ্ষু, প্রগতি শ্রিন্প উল্লেখখোগ্য | কান্দলা, বোম্বাই, কালিকট, ত্রিবান্ত্রম 
কোচিন, আলেগ্পী, কুইলন প্রঃতি এ অঞ্চলের বন্দর ও শিল্পকেন্্। 

(খ) গুর্ব উপকূল : গুমীরিকা হইতে পশ্চিমণঙ্গের স্থন্দর বন এলাক। পথ্যস্ত 
বিস্তৃত পূর্বঘাট পর্বতমালা ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে এ অঞ্চল অবস্থিত। দক্ষিণে 
কুমারিকা ও উত্তরে কৃষ্ণনদী পয্যস্ত এই উপকূলের নাম কর্ণাট উপকূল এবং কুষ্ণা 
হইতে মহানদী পর্যন্ত উপকূলের নাম উত্তর সার্কাপ না অন্ব-উডিম্যা উপকূল নামে 
পরিচিত। সমুদ্র সান্নিধ্য হেতু ইহার জলবায়ু সমভাবাঁপন্ন। গ্রীষ্মকলে দক্ষিণ- 
পশ্চিম মৌন্ত্মী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি কম। শীতকালে উত্তরপূর্ব মৌন্বমী বায়ুর 
প্রভাবে বুষ্টি হয়। গড বষ্টিপাত ৪*'র মত। নদী উপত্যকাঁগ্ুলি খুব উবর। 
থাল ও দীদির সাহানণ্ে জলসেচনের সুবিধা আছে। ধাঁন, জোয়ার, বাজরা, 
চীনাবাদাম, তামাক, তৈলবীছগ। নারিকেল, ইক্ষ, অভ্র লবণ, ম্যাঙ্গানজ কয়লা, 
বনতৃনির কাঠ প্র ঠতি উৎপন্ন দ্রব্য। মহশ্ত, লবণ, জাহাঞ্জ নির্বাণ, কার্পীন পিগারেট, 
চুরুট, নারিকেলের শাস ও ছোবড়া, শঙ্খ “ মুক্তা সংগ্রহ প্রতি শিল্প উল্লেখযোগ্য। 
মান্রাজ, পঙ্ডিচেরী, তুতিকোরিণ, মাছুরা, বিশাখাপত্রনম, কলিকাতা প্রগতি শিল্প 
প্রধান কেন্ত্র। 


(এরর, ০০ গর 


চু অধ্যায় 
কষি 


(4১81001887৩ ) 
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(কৃষির সাফল্যের জন্য যে প্রয়েজনীয় বিষয়গুলি দরকার ডাহার 

আলোচন। কর। ) 

4815 : যে বিষয়গুলির উপর কৃষিকাধ্যের দাঁফলা নির্ভর করে তাহাদের সংক্ষিপ্ত 
বর্ণন! নীচে দেওয়া হইল £ 

১। মাটি (১০1: মাটির প্রকৃতির উপর বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন 
নির্ভর করে। কারণ কোনও বিশেন ধরণের মাটি বিশেষ রকম কূষিজ/(তদ্্রব্য 
উৎপাদনের উপযোগী । মোটের উপর নাঁটি উর্বর হওয়। প্রয়োজন । অনুর্বর মাটিতে 
কষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় ন।। তবে বিভিন্ন প্রকার মাটির উর্বরত।শক্তি বিভিন্ন । 
যেমন, বালুমাটিতে প্রায় শতকরা ৬ ভাগ বালুর অংশ থ|কে এব' এজন্য ইহার 
জলধাঁরণ ক্ষমতা থাকে না। ফলে ইহাঁতে আলু বা অন্যান্য মূলজাতীয় দ্রব্য ছাড়া 
অন্ত ফসল উৎপন্ন হইতে পাঁরে না। কাদা মাটিতে 'শতকর। ৩ ভাগের উপর কাদ। 
থাঁকে। এজন্য ইহাতে জল আটকাইয়া থাকিতে পারে । ফলে ধান, পাট, প্রড়ৃতি 
শস্ত উৎপন্ন হইতে পারে। দৌয়াশ মাটিতে” ধান, ইক্ষু, গম, তুটা প্রভৃতি উৎপন্ন 
হইতে পারে। উর্ধরতার দিক দিয়া পাঁললিক মাটিই শ্রেষ্ঠ । এক্ন্য কৃষিকারধ্য এনপ 
মাঁটিবিশিষ্টস্থীনেই অধিক বিস্তার লাঁত করিবাঁর হৃষোগ পায় এবং ধান, পাট, ই্ষু 
গম, তুট্া প্রভৃতি শশ্ল উৎপাদনে প্রসিদ্ধ লাভ করিতে দেখা যায়। স্ৃতরাঁং মাটির 
প্রকৃতি অনুযায়ী যে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাঁদন নির্ভর করে একথা! বল! চলে। 


“| জলনাঘু ০117866 ।: বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু, বিভিন্ন প্রকার ফমল 
উৎপাদনের উপযোগী । উঞ% জলবাযুতে ধাঁন, বাঁজরা, জোয়ার, পাট, কলা, আনারস, 
চা, কফি, ইচ্ষু প্র:তি, নাতিশীতোঞ্ জলব।ঘুতে গম, যব, বীট, শণ, আঙ্গুর, আপেল, 
আলু প্রতি এবং অতি শীতল স্থানে রাই, ওট প্রভৃতি ভিন্ন অন্য ফসল ভাল জন্মে না। 
অবশ্য বিজ্ঞানের উন্নতিতে মাহুষ জলবায়ুর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে 


৭৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


এবং জলসেচন, সারপ্রয়োগ প্র্তুতির দ্বার প্রতিকূল জলবায়ুতে অনেক ফসল উৎপন্ন 
করিতেছে। কিন্তু ফদল উত্পাদন ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণ জলবামুর প্রভাবমুক্ত 
হইতে পারে নাই। মান্ষ এখনও নিরক্ষীয় জলবাযুতে ওট উৎপাদনে সক্ষম হয় 
নাই। জল্বাযু রুষিকার্্ের সম্ভাবনাও স্থির করে। তুন্্ অঞ্চলে এখনও কৃষিকার্ধ 
আরম্ত হইতে পারে নাই । যে সমস্ত স্থানে উত্তাপ অন্তত: ৫২ ফাঃ তথায় কৃষিকার্ধ্য 
ভালভাবে চলিতে পারে। নাতিশীতোঞ্চ অঞ্চলে অস্তত : ১০" এবং উষ্ণমগ্ডলে অন্ততঃ 
২০? বৃষ্টিপাত রুষিকার্ধের জন্য প্রয়োজন । ইহার কম হইলে জলসেচন অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়ে ।- 

৩। ভূ-প্ররৃতি (979108) 098675৩ 7 তৃ-প্রক্কতি নানাভাবে কৃষির উপর 
প্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে । পার্বত্য অঞ্চলের বঞ্চুরতা, অন্ুর্বর-মাটি, কঠোর 
জলবায়ু, সমতল মির স্বরনতা এব" ধাতায়াতের অন্বিধ। কষিকার্যের প্রপার লাভ 
করিতে বাঁ স্থতি করে। মালভ্‌ মও অনুরূপ ভাবে নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি করে। 
মরুভূমি বালুময় ও জলহীন বলিয়া রুষিকার্ধের অন্থুপযুক্ত। মাটি ও জলবাঘু 
অতাধিক প্রতিবন্ধক হষ্টি ন৷ করলে মমভূ মই কৃষিকার্ধের আর্শস্থল। 


৪) জলসেচন (17185090 )£ যে স্থানে মাটি ও জলবায়ু অনুকূল অথচ 
বৃষ্টিপাত স্বল্প এ অনিশ্চিত সে স্থানে জলমেচন দাঁরা রুষিকাঁধা চলিতে পাঁবে। 
হ্ুতরাং অনেক ক্ষেত্রে জলসেচন কষির পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে । পাঞ্জাবে 
জলসেচনের ব্যবস্থা না হইলে উহা কখনই কৃষি সমৃদ্ধ হইতে পারিত না| নীল ও 
সিদ্ধুনদের অববাহিক। অঞ্চলেও এইভাঁনেই কধিকাযা প্রসার লাভ করিয়াছে। 


৫€। শ্রমিক (198০4 £ যেখানে অন্তান্য অবস্থা অনুকূল সেখানে শ্রমিকের 
অভাবে কাঁষকার্ধা স্থষ্টভাবে চলিতে পারে না । কারণ শগ্ত বপন, রোপন, তত্বাবধান, 
কর্তন ও গোলাঙ্জাত করা বা অন্তস্থলে প্রেণ করার জগ্য প্রচুর স্থলভ শ্রমিক 
প্রয়োজন । মৌস্থমী অঞ্চলে শ্রমিকের প্রাচুর্য্যের জন্যই কৃষিকাধ্য ব্যাপকতা লাভ 
করিয়াছে। 

৬। বাজার (11866 £ কষিকার্ধের সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্বেও কষিজাত 
ব্রবোর চাহিদা বা বাজার না থাকিলে কৃষিকার্ধ্য প্রসার লাভ করিতে পারে ন।। 
সুতরাং ফসলের চাহিদাও কৃষির সাফল্যের জন্য প্রয়োজন। 

৭। পরিবহন (71889971) £ পরিবহনের স্থযৌগ-স্থবিধা থাকিলে 
রুষিকার্ধের উপষোগী কোনও অঞ্চলে সে অঞ্চলের প্রয়ৌজনারিক্ত ফসল উৎপন্ন হইতে 
পারে এবং এইভাবে কৃষি প্রসার লাভ করিতে পারে । রেলপথে ও জলপথে যাতায়াত 


কৃষি ৭৫ 


ব্যবস্থার সম্যক উন্নতির ফলে কানাডা, আর্জেটিনা, অষ্টেলিয়! প্রভৃতি বিশ্বের বাজারের 
জন্য উহাদের প্রয়োজনারিক্ত গম উৎপন্ন করিতে পারিতেছে। 


(৮) অন্যান্য অবস্থ। (0629: 0০900161009 ) £ কৃষকদের. প্রয়োজনীয় লাঙ্গল, 
গরু, যন্ত্রপাতি, সার, ভালবীজ প্রভৃতির সহজলভ্যতার উপরও কৃষিকাধ্যের সাঁফল্য 
নির্ভর করে। ভারতে কষিকাধ্যের সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক স্ুবিা আছে, কিন্তু এই 
সমস্ত সুবিধা! কৃষকগণ প্রয়োজনমত পায় না বলিয়া অধিকসংখ্যক'লোক কৃষিকার্ধ্ে 
নিযুক্ত থাকিয়াঁও প্রতি একরে আশানুরূপ ফমল উৎপন্ন করিতে পারিতেছে না এবং 
এজন্ত দারিব্র হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। 


(8, 2. 10650110102 0175 01161616 (5059 01 9011 &70 5110৬ (116 
11111001705 01 501] 011 2211080100115. 


(বিভিন্ন প্রকার মাটির বিবরণ দাও এনং কুষির উপর মাটির প্রান 
বর্ণনা কর। ) 


৮০ __উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি যেমন কৃষিকার্ধ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে মাটিও 
তেমনই কৃষি কার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। মাটির উৎপাঁদিক! 
শক্তির উপর কৃষিকার্ধের সাফল্য শির্ভর করে। বৃষ্টি, রোত্র, জলন্ত, পা যুপ্রবাহ, 
অগ্নয্পাত, ভূমিকম্প প্রস্ততি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিল। চূর্ণ বিচরণ হইয়া 
পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরে যে গুর সৃষ্টি হয় উহাকে মাটি (5০41) বলে। অতি ক্ষন 
খনিজ পদার্থ, শিলাচুর্ণ, উদ্ধিদ ও পশুজাত পদার্থ, বাপায়নিক পদার্থ, বাষু, 
অতি ক্ষুত্র জীবাণু প্রভৃতি মাঁটিতে সংয়শ্রিত অবস্থায় থাকে এবং কৃষিকাধ্যের 
উপযুক্ত ভাল মাটিতে নির্দিট পরিমাণ আদ্রত।, উষ্ণতা, বায়ু, জৈবপদার্থ ও জীবাণু 
থক! প্রয়োজন । মাটর কণার আকৃতি ও বরের উপরও কুধিকার্যযের সফলতা! 
নির্ভর করে। মাকে রাসায়নিক, গঠনগত ও বর্ণের দিক দিয়। বিচার করিলে 
মাটির গুণীগুণ মন্বন্ধে ভাল জ্ঞান জন্মে। তাদন্তষায়ী মাটির নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগ 
করা যাইতে পারে। 


(১) রাসায়নিক দিক € 0176111081 51৫9 ) £__মাঁটিতে পটাসিয়াম, ক্যাল- 
সিয়াম, নাইউ্রেট, ম্যাগনেপিয়াম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার রাপায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত 
থাকে। কিন্তু ইহাদের সংমিএন সকল মাটিতে একরূপ নয়। বিভিন্নরূপ জলবামুতে 
উহার তারতম্য ঘটে। পাললিক মাটি (&119519] 9০) রাপায়নিক ও জৈব 
পদার্থ মিশ্রিত একটি উৎকৃষ্ট উর্বর মাটি। ইহা! নদী অববাহিকা ও বধীপ অঞ্চলে 


ণ অর্থনৈতিক ও বাঁণিজ্যিক ভূগোল 


দৃষ্ট হয়। গঙ্গার অববাহিকা ও বন্ীপ অঞ্চল এরূপ পাললিক মাটি ঘারা গঠিত। 
এ অঞ্চলে পরিমিত বুষ্টিপাতের দরুণ রাসায়নিক গুণ বিশেষ নষ্ট হয় ন|। ধান, 
গম, ইক্ষু, পাট প্রভৃতি এ মাটিতে ভাল জন্নিক্না! থাকে কিন্তু বিষুরেখার নিকটবর্তী 
অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য মাটির উর্বরতা কমিয়া। যায়। মাটিব এরূপ 
পরিবর্তনকে 1.5:15%000. বলে। ইহার ফলে অন্ুবর ল্যাটেরাইট মাটির 
(19/9065 ৪০1] )-স্থষ্টি হয়। ভারতের দাক্ষিণাত্যে ও ব্রাজিলে এরূপ মাটি দেখিতে 
পাওয়া মাঁয়। অপেক্ষাকৃত বেশী লাল হইলে ইহ| ততটা অন্ুর্বর নহে । চা, কফি, 
চীনাবাদাম, বাজরা, জোয়ার ইহাঁতে ভাল জঙশ্মিয়া থাকে । শীত প্রধান দেশে 
জৈব পদার্থ মাটির উপরের স্তরে এবং খনিজ পদার্থ নীচুন্তবে জম! থাকে। ইহার 
ফলে উপরের স্তরে বানুর ভাগ বুদ্ধির পায়। এরূপ পরিবর্তনকে (7০751198107 ) 
বলে। [১০১০1 উক্ত অঞ্চলের অরণাঞ্চলের মাটি এবং ওট উৎপাঁদনেব উপযোগী । 
মাটি আবার চণ সন্ঃয়ী (11010 /১০০০৫))1141102) এবং চথখ সঞ্চযহীন 
(০70-]17)0 $৫৫ 01110171118 ) হিসাবেও ভাগ করা হয়। চণ সঞ্চয়ী মাটি ক্ষারধমী 
(41017) এবং বিভিন্ন প্রকার শশ্ত উত্পাদনের উপযুক্ত । চণসঞ্চয়হীন মাটি 
অজঅধমী ( $৫101৫)) এব অনেক শস্যের পক্ষে ক্ষতিকর । ইহাতে চুশ মিশ্রিত 
করিলে অনেকটা দৌষমুক্ত হয়। লৌহ ও এ্ালুমিনিয়াম প্রণীন মাটিকে পেভলফাৰ 
(7910109:) এ৭ং চণ প্রধান মাটিকে পেডক্যাল (15191) বলে। 


২। গঠনগভ দিক (7৯৮7১) _-মাটিব কণার আকার ও সংস্থানের উপব 
উহার গঠনপত পার্থকা দেখা! যায়। এই গঠনগত পার্থক্য হিসাবে মাটিকে নিম্ন 
লিখিতভাঁবে ভাগ কবা যাঁয় £ (ক) এ'টেল মাটি (01765 ০০1]) £ ইহাতে 
জল অপ্রনেশ্য ও ইহ] বাঁযুশুন্ত এবং শুক্ষ হইলে কঠিন । ফলে রুষিকার্ধয কষ্টসাধ্য। 
(খ) বেলে মাটি (3০45 9০1 ) £ ঠহাতে বালির ভাগ শতকরা ৬* অংশ এবং 
ইহ। জল ধারণ করিতে পারে না। ফলে কৃষিকার্ধ্যের পক্ষে খুব উপযুক্ত নহে। (গ) 
দৌয়াশ মাটি (1১05 9০11) £ ইহাতে কাদা ও বালি প্রায় সমভাবে মিশ্রিত থাকে 
এবং নাঁন! প্রকাঁর শশ্য উতৎ্পাঁদনের পক্ষে উপযোগী । 


(৩) বাহিত মাটি (1181970165 9011 ) £__মাটির গঠনের রীতি অন্তযাঁয়ীও 
উহ্নার বিভাগ চলে। পাললিক মাটি (১11551915০1) নদীবাহিত মাটি। কিন্ত 
লে।য়েম (1০95৪) বাধুতাড়িত মাটি, ইহা শুষ্ক হইলেও উর্বর এবং জলসেচন পাইলে 
ইহাতে গম, যব, জোয়ার, সয়াবীন প্রভৃতি উৎপর হয়। চীনের হোয়াঁংহো। 
নদীর তীরবতী লোয়েন মাটি গ্রসিদ্ধ। 


খগঃ 


জি 


১2 


(৮46)) 


পা 





পা” অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(৪) বর্ণগত বিভ।গ | 01191018105 ০০1014 ) £--এরূপ বিভাগ অনুযায়ী 
মাটিকে নিয়লিখিত ভাগে ভাগ করা৷ চলে ঃ 

(ক) শীতল জলবায়ু অর্চলের গভীর বাদামী (7) 3102) রংয়ের 
পড়পল ; (খ) অরণ্যাঞ্চলের মোটামুটি উর্বর ধূপর বাদামী (3295 730৮2) মাটি 
ইহা ও পডসল জাতীয় । (গ) পর্ণমৌচী অরণ্যাঞ্চলের হলুদ-লাল (০101 7০001০1) ) 
মাটি; (ঘ) উর্জমণ্ডলের লাল অন্ুবর ল্যাটেরাইট (1486906 ) মাটি (ড) 
তৃণভূমি অঞ্চলের কাল (131) উর্বর সানেজেম ( 07797098910 ) মাটি। 
ইহা! আগ্নেয় ও পালপসিক উভয় জাতীয়” হইতে পারে। ইহা স্থগ্ম দীনাযুক্ত বলিয়া 
জলধারণক্ষম এবং উর্বর। গম, তুলা প্রভৃতি উৎপাদনের পক্ষে ইহা বেশ ভাল। 
দাক্ষিণাতা, রাশিদা, যুক্তরাই একপ ম।টির জন্য উল্লেখযোগ্য । (চ) অল্পবৃষ্টি অঞ্চলের 
শুষ্ক পিঙ্গলবর্ণ | ৫1)০১।0৪৮ 13102 ) মাটি। 


ইহা ছাঁড। ইউরোপের উত্তর ভাগে অনেকস্থলে হিমবাহ (01011) মাটি দেখ। 
যাঁয়। হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলে এই মাটি দৃষ্ট হয়। হিমবাহ বাহিত মাটির অন্য নাম 
মোরেন । 71019106 ) মাটি। এ মাটি প্রস্তব ও বালুক। প্রধান এবং অতিমাত্রায় 
সার ভিন্ন ইগাতে রু'ষযকার্ধয চলে ন।। এ মাটির প্রান উৎপন্ন দ্রব্য রাই, আলু, বীট, 
শণ ইত্যাদি । 


মোটের উপর মাটির উর্বরতার উপর কৃষির সাফল্য নির্ভর করে। আবার মাটির 
উর্বরত। নির্ভর করে জৈব পদার্থ, জল, বাঁষু, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির অবস্থিতি, 
জলধ!রণ ক্ষমতা বা জল নিকাঁশের উপযুক্ততা, দটতা অর্থাৎ সহজে যাহাতে ফাঁটিয়। 
না যায় এবং সহজ চাষ ক্ষমতার উপর | উর্বরতা বিচার করিয়া চাষের জযি, 
বাসের জমি, অরণ্যভূমি ও পশুচারণ প্রভৃতি নির্বাচন করিয়া কাজে অগ্রসর হইলে 
জমির সদ্বব্যবহার হইতে পারে এবং মানুষের কল্যাণ সাঁপিত হইতে পারে। ৭৭ পৃষ্ঠার 
মানচিত্রে মাটির পরিচয় প্রদত্ত হইল। 


0. 3. 01৮5 & 90010 2০০০৫৫/ 01 1176 011691606 %11105 01 5011 01 
11101, 


( ভারতের বিভিন্ন প্রকীর মাটির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও) 

815 গুণাগুণ ভেদে ভারতে নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারের মাটি দেখিতে 
পাওয়া যায় 

(২) পলি মাটি (4114181 3০11) £ নদীবাহিত মাটিকে পলি মাটি বলে। 
এই মাটি রাসায়নিক গণযুক্ত, স্থ্ম ও বেশ উর্বর | ইহাতে ধান, পাট, ইক্ষু, গম, 


ক্কীহ ৭ 


ভূটা, তুলা প্রভৃতি ভাল উৎপন্ন হইতে পারে। ভারতের নদী উপত্যকা ও বহ্ধীপ 
অঞ্চলে এই মাটি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

(২ কাল মাটি (91508 ১০1) : রৌদ্র, বৃষ্টি, বাস প্রভৃতি গ্রার্কতিক 
শক্তির ক্রিয়ায় আগ্রেয়গিরি নিঃহুত লাভ! ক্ষয়প্রীপ্ত হইয়া] এই মাটির সৃষ্টি 'হঃয়াছে। 
এই মাটি শক্ত, জলধাঁরণক্ষম ও রানায়নিকগুণবিশিষ্ট এবং উর্বর । তুলাই এ মাটির 
আদর্শ ফসল। এজন্য ইহাকে 13180 0০৮৮০ 9০11৩ বলা হয়। তুলা ছাড়া গম, 
তিপি, জোয়ার ও বাক্গরাঁও ইহাতে উৎপন্ন হয়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধা প্রদেশ, 
অন্ধ ও মদ্রাজে এই মাটি দেখিতে পাওয়া ষাঁয়। 

(৩) বালুকা জংষুক্ত লাল রংয়ের অঠাল মাটি (1.9£57%5 9011) £ 
এই মাটির মধ্যে গাঁ লাল র:য়ের গুলি উর্বর এবং ফিকে লাল রংয়েরগ্ুলি অন্র্বর | 
উর্বর অংশে গম, তৈললবীজ, তৃল। প্রগতি উৎপন্ন হইতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম ঘাট 
পর্তির উপত্যকায়, উঠিদ্যা, মধ্যপ্রদেশে ৭ আপামের কোন কোন স্থানে এ মাটি 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

(৪) লাল মাটি (7২৪৫ 1.০811 2 এই মাটিতে লৌহের ভাগ বেশী এং 
জৈবপদার্থের পরিমাঁণ কম থাঁকে। ইহার জলধারণক্ষমতাঁও কম এবং উর্বরতীও 
সর্বত্র একপ্রকার নহে । ফলে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
ধানই এ মাটির প্রধান ফসল। ইহা! ছাঁড1 ইক্ষু, তুল।, চীনাবাদীম প্রতিও উৎপন্ন 
হয়। মান্রাজ, মহীশৃর, মহারাষ্, উত্তরপ্রদেশ, মধা প্রদেশ, উডিস্তা, বিহারের 
ছোটনাঁগপুর ও পশ্চিমবঙ্গের বীরতৃম জেলায় এই মাটি দৃষ্ট হয়। 


(6) কফি মাটি । ০০165 591): ইহা উত্ভিদখাগ্য পুষ্ট ফয়াশমাঁটি এবং 
কফি উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ গুণযুক্ত বলিয়া উহার এন নামাঁকরণ 
হুইয়ছে। নীলগিরি ও পশ্চিমঘাট পর্বতের ঢালু অংশে এই মাটি দেখিতে 
পাওয়। যায়। 


(৬) পার্বত্য মাটি (17108165111 5০11 £ হিমালয়ের পার্তা অঞ্চলে 
বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে হিমরেখার 
নীচে জলীয় বাম্প সংরক্ষণ ক্ষমতাযুক্ত হিমবাহ (01011 ) মাটি দেগিতে পাওয়া 
যায়। উহার নীচে হিমবাহ হইতে পরিত্যক্ত চলন্ত শিল। (71০7875 ) বিভিন্ন 
স্থানে দেখিতে পাওয। যাঁয়। উহাকে ০91৫০: 01 বলে। ইহার নীচে সাধারণতঃ 
অনুর্য পড়ল (7০৭৪০! ) মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহ।তে সরলবগ'য় বৃক্ষের 
প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়। গাছপালা ও আলু ছাঁড়। ইহাতে অন্য কিছু উৎপন্ন 
করা কঠিন। ইহার নীচে কোন কোন স্থলে উপত্যকা অংশে পলিমাঁটি, 





অপস্থত মাটি, ([:87820:054 ৪০1.) এবং অবশিষ্ট মাটি (2951609] 9০0 ) 
দেখিতে পাওয়া! যায়। মাটির বিভিন্নতার জন্ত উৎপক্ন ভ্রব্যও বিভিন্ন প্রকার হয়। 





(৭) উপকূলীয় মাটি (1-3819781 5011 ) £ সমুদ্র উপকৃলবতী স্থানে এবং 
নদী-বধীপ অঞ্চলে এই মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কর্দমাক্ত ও লবণাক্ত কিন্তু 
উর্বর । নানাপ্রকার গাঁছপালাঁও এ মাটিতে উৎপন্ন হুইয়! থাকে । স্থন্দরবনের মাটি 
এ জাতীয়। 

(৮) মরুভূমির মাটি (109561% 5011): এই মাটি বালুকাময়। ইহা উর্বর 
কিন্তু শু। 'জন্ত জলসেচ ভিন্ন এখানে কৃষিকার্ধা সকলত। লাভ করিতে পারে 
ন।। রাজপুতনার থপ্ন মরুভূমিতে এরূপ মাটির আধিক্য । উপরের মানচিত্রে ভারতের 
মাটির সংস্থান দেখান হছইল। 


কহি ৮১ 


04. 0150888 £06 [70101610 0 98011 61:051010, ৮/1586 81৩ 115 
। 020969 01 5018 6109101 2 110% 081 16 106 161179৫150 ? 
(ভূমিক্ষয় জমস্তা আলোচনা কর। ভূমিক্ষয়ের কারণ কি উহা! কি 
উপায়ে প্রতিকার কর! যাইতে পারে? ) এ 
4১119 : নান! প্রার্কতিক ও অপ্রাককৃতিক উপায়ে পৃথিবীপৃষ্ঠের পরিবর্তন মাঁধিত 
হইতেছে । কতক পরিবর্তন আকস্মিক, আর কতক পরিবর্তন ধীরে ধীরে লোকের 
দৃষ্টির অগোচরে সংঘটিত হইতেছে। পৃথিবীপৃষ্টের এই পরিবর্তনের ফলে ভূমিক্ষয়ও 
সংঘটিত হইতেছে । ভূমিক্ষয় কৃষিকার্ধের পরম শব্রু। ইহা ভূমির উবরতা হাস 
করে। ফলে তৃমি কৃষির পক্ষে অকেজো হইয়া পড়ে। এই ঘটন! পৃথিবীর সবদেশেই 
সংঘটিত হইতেছে । কোনও স্থানে উহ! প্রবলাকাঁর ধারণ করে, আবার কোন স্থানে 
উহার কার্য ধীরে ধীরে চলিতে থাকে । একদ। পরিমাপ করিয়া! দেখান হইয়াছে যে 
যুক্তরাষ্টে মিসৌরীর কৃষিজমির ৭ইঞ্চি পরিমিত মাটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপসারিত 
হইয়াছে, কিন্তু তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চলে সেই ৭ ইঞ্চি পরিমিত মাটি অপসারিত হইতে, 
। ৩৫৪৭ বৎসর লাঁগিয়াছে। 
ভূমিক্ষয়ের কারণ নানাবিধ । কতকগুলি প্রারুতিক এবং কতকগুলি অপ্রাকৃতিক 
বা মানুষের স্থষ্টি। প্রাকৃতিক কারণগুলির মধ্যে রৌন্র, বায়ু, বৃষ্টি, নদী, হিমবাহ 
প্রভৃতি উল্লেখষোগা । অপ্রাক্কতিককারণগুলির মধ্যে অরণানাঁশ, তৃণতূমিতে অত্যধিক 
পশুচাঁরণ, অবৈজ্ঞানিক কৃষিপন্ধতি, বান্তা ও রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি । ক্রমাগত একই 
জমিতে কৃষকাধ্য চলিতে থাকিলেও তূমিক্ষয় হয় এবং জমির উর্বরতা হাস পায় । 
অবশ্য শণ্য উৎপাদনের জন্য ঘে মাটির উর্বরতা হ্রাস পায় তাহ। সর্বজজ একরূপ নহে। 
চীনে ও মিশরে বহু বতমর যাবৎ একই জমিতে চাঁষ আবাদ চলিয়া! আসিতেছে, কিন্তু 
উবার উর্বরতা! প্রায় ঠিকই আছে। আবার তাইগ্রিস ও ইউক্ষেটিস নদীর উপত্যক। 
এককালে খুবই শশ্যঠ্ঠামল ছিল। বর্তমানে উহা মরুপ্রকৃতি। স্থতরাং যে সমন্ত 
স্থানে ভূষিক্ষম এবং জমির উর্বতা হাদ অনায়াসে প্রাপ্ত হয় তথার উপযুক্ত ব্যবস্থা 
দ্বার] ভূমিক্ষয় নিবারণ করিয়া জমির উর্বতা বজায় রাঁখ| কৃষিকার্ষের উন্নতি ও প্রসারের 
জন্ম অত্যাবগ্ক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অবশ্য ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য নানাবিধ 
উপায় অবলম্বন করিতেছে । তন্মধ্যে নিরলিখিত ব্যবন্থাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 
(১) বনভৃনির সংরক্ষণ ও উতৎকর্ষসাধন, (২) তৃণ উৎপাদন, (৩। মৃত্তিকা আচ্ছাঁদন- 
কারী শহ্য উৎপাদন, (৪) বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভূমিকর্ষণ, (৫) বাধ দিয়া নালাগুলি 
ট আটকান ইত্যাদি। 
ন্‌ ৪6 


৮২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
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(ধান উৎপাদনের অনুকূস ভৌগোলিক অবস্থাগুলি বর্ণন| কর। ধান 
কিকি কাজে লেগে?) 


4175: ধান উৎপাদনের জন্য নিশ্নলিখিত ভৌগোলিক অনস্থাগুলি বিশেষ 
প্রয়োজন : 

(১) ইহা ক্রান্তীয় মৌহমী অঞ্চলের ফসল। এজন্য ইহার উৎপাদনের জন প্রচুর 
উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়েউজন। বীজবপন হইতে ফসল পাকিবার সময় পর্যাস্ত ইহার 
সাধারণতঃ ৩।৪ মাস সময় লাঁগে। ধান গাছ বৃদ্ধির সময় উত্বাপের প্রয়োজন 
৭০৭৫ ফাঃ এবং বুষ্টিপাঁতেব প্রয়োজন ৪৫ হইতে ৮**। ধান পাকিবার সময় 
শু আবহাওয়ার প্রয়োজন । অন্ততঃ ৬৮ ফাঁঃ উত্তাপ না হইলে ধানের অঙ্কুর বাহির 
হয় না। 


(২) নদী উপত্যকা, বদ্বীপ ও নিপ্নউপকূলভাগ ধান চাঁষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ । পর্বতের 
ধাপে ধাপেও ধান চাঁষ হইয়া! থাকে । কিন্তু এ সমন্ত স্থানে ইহার আবাদ 
ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিতে পারে না। সমতল ভূমিই ধান চাঁষের আদশস্থল। 

(৩) ধান গাছ বৃদ্ধির সময় জমিতে জল 'দাডাইলে ফলন তাল হয়। 

(৪) ধাঁন চাষের পক্ষে পলল বা কাঁদাুক্ত দোঁয়াশ মাটি সর্বাপেক্ষা ভাল। দ্রোয়াশ 
মাটির সহিত কাদা থাকিলে জল সহজে সরিয়া যাইতে পারে না। ধাঁন গাছের গোড়ার 
এই আদ্রতা! উহার সতেজ হওয়ার উপযোগী । 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভৌগোলিক অবস্থা অন্থুঘায়ী প্রায় ১১০ রকমের ধানের 
চাষ হইয়! থাকে । স্থৃতরাঁং উপরিউক্ত অবস্থা ঘে সব ধানের পক্ষে সমভাবে প্রয়োজা 
একথা বল] চলে না। ধানকে ছুইভাগ করিলে প্রথমতঃ উহাকে বল। চলে পার্বত্য 
অঞ্চলের ধান এবং দ্বিতীয়তঃ সমতৃমি অঞ্চলের ধান। উপরিউক্ত অবস্থাগুলি সমভূমির 
ধানের পক্ষে বেশী প্রযোজ্য । আবার আমাদের দেশে সমভূমির ধানকে আউস, 
আমন ও বোরে। এই তিনশ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এই বিভাগ অনুযায়ী উপরিউক্ত 
অবন্থাগুলি আমন ধানের পক্ষেই বেশী সৃবিখাজনক | ইহা! বর্ধাকালে চাষ হয় এবং 
হেমস্তকালে কর্তন হয়। আউস ধান খুব তাড়াতাড়ি ফলে। হা গ্রীক্মের প্রারস্তে 
বুটটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবাদ কবা হয় এবং বর্ধাকাঁলে কাটা হয়। আউস ধানের 
জন্য প্রথম দিকে কম এবং আমন ধানের জন্ প্রথম দিকে বেশী বৃষ্টিপাত প্রয়োজন । 
বৌরে। ধান শীতকালে খুব নীচু জমিতে বা নদীর জলসন্নিকটে কাঁদামাটিতে 


কৃষি ৮৩ 


আবাদ কর! হয় এবং গ্রীন্মের প্রারস্তে কাটা হয়। অন্তান্ত ধানের তুলনায় আমন 
ধানের আবাদ সর্বাধিক। এক্ন্য ধানের ভৌগোলিক অবস্থ। বর্ণন] প্রসঙ্গে আমন ধান 
চাষের অন্থকুল অবস্থার উপরই বেশী জোর দেওয়। হয়। 

(৫, ধান চাঁষের অন্নকূল ভৌগোলিক অবস্থা ছাড়া রোপণ, বপন, তবাবধান 
কর্তন, মাড়াই করার পর গোলাজাত ও অন্ত্র চালানের জন্য প্রচুর, স্থলভ শ্রমিক 
দরকার। মৌস্থ্মী অঞ্চলে স্থলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য হেত "এখানেই ধানের আবাদ 
সর্বাধিক দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

(৬। উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাতের অভাব হইলে জলসেচ প্রয়োজন। তাহা 
ছাড়া ভাল ফলনের জন্য জমিতে সার প্রয়োগ, ভাল বীজ সংগ্রহ, উন্নত প্রণালীর 
কৃষি ব্যবস্থা প্রতি প্রয়োজন । 

পানের ব্যবহার নান।প্রকার ? 

(১) ধান হইতে চাউল প্রস্তত হয়। চাঁউল পৃথিবীর অর্ধেকে লোকের 
প্রধান খাছ্য। 

(২) ইহা হইতে মুটি, চিড়া, খই, পিষ্টক ইত্যাদি নানাবিধ খাচছাত্রব্য প্রস্তত হয়। 

(৩) চাউল স্বেতসাঁর ও মৃদ্য প্রস্ততে ব্যবহৃত হয়। 

(৪) ধানের খড় বা বিচালি গরু-মহিষের প্রধান খাগ্য| উহা ঘরের ছাউনি 
দেওয়ার জন্যও ব্যবহৃত হয়। 

(৫) চটি, টুগী ও এ জাতীয় নানাপ্রকার জিনিঘও খড হইতে প্রস্তত হয় । 

(৬। ধানের খোসা বা তুষ গদি প্রত্থত করিতে এবং খড়, তুষ প্রভৃতি 
মোড়াইয়ের কাঁজে ব্যবহৃত হয় । 

(৭) চাউল পরিষ্কার করার সময় ষে কুড়। বাহির হয় উহাও পণ্ডর পু্টিকর থাগ্য। 

(৮) ভাতের মারও গৃহপালিত পশুর খাঁগ্চ এবং বস্ত্া্দি প্রস্তত করিতে ও 
ধোলাইয়ে ব্যবহৃত হয়। 

(৯) ধানের খোসা পিমেন্টের সহিত মিশ্রিত করিয়। শবনিরোধক দেওয়াল 
প্রস্তত কর! হয়। 

03, 6, 01৮5 2 01161 ৪80০010110 01 0176 ৮0110] ৫150111911601/ 91 
[২1০6 (18৫05 ) 8180 105 [786611120101791 (806 ৬/1612 90060181 15161917105 
€0111018. 

(ভারতের বিষয় বিশেবভীবে উল্লেখ করিরা পৃথিবীর ধানের বণ্টন ও 
উহ্থার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিবরণ দাও |) 

425 £ প্রধান প্রধান ধান উৎপাদক দেশগুলি এশিয়। মহাদেশের মৌন্্মী 


৮৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোল 


অঞ্চলে অবন্থিত। এই অঞ্চলে মোট উৎপাদনের শতকরা ৮* ভাগ উৎপর হইয়া 

খাকে। পৃথিবীর নিয়লিখিত দেশগুলি ধান উৎপাদনে উখেল্পযোগ্য £ 
(১) এশিয়। মহাদেশে 

(ক) চীন-_ইহাই ধান উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 
আছে চীনের অধিকাংশ ধান ইয়াংপসিও সিকিয়াং নদীর অববাহিকা অঞ্চলে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । 





পুহিবীর ধালা উত্পাদব' অথ্ঞন মূ 


(খ) ভারত ইহার গ্বান দ্বিতীয়। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মাদ্রাজ, 
উড়িস্যা, অন্ধ ও বিহার রাঁজ্যে বাঁপকভাবে ধানের চাষ হইয়া থাকে । ইহা ছাড়া 
উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও কেরাপা রাজ্যেও ধানের চাঁষ মোটামুটি 
হুইয়া থাকে। পাঞ্জাবে সেচের সাহাষো ধান উৎপন্ন হুয়। অন্থান্ত রাজ্য 
এবং পার্বত্য অঞ্চলেও ধানের চাঁষ হয়, তবে উহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। 
১৯৬১--৬২ সালে ভারতে প্রায় ৫ কোট ১৩ লক্ষ টন উৎপন্ন হয়। ধান 
উৎপাদনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অবস্থ। মোটামুটি নিম্নরূপ দেখিতে পাওয়] যায় £ 


পশ্চিমবজ ৪৫ লক্ষ টন আসাম ১৬ লক্ষ টন 
অন্ধ ৩৬ * & মহারাষ্ চি ২৪ 
মধ্য প্রদেশ ২৯ * £ মহীশূর টি 
বিহার ২৬ "৭ " কেরালা নী ২ 
মাও্রাজ ২৫ ৮ পাঞ্াব ১ 2 


উত্তরপ্রদেশে ২৪ ৮ রাজস্থান ৮৬ ৮» » 


কৃষি ৮€ 


(গ) জাপান-_ ইহার মধ্যভাগের হনন্থ দ্বীপ ও দক্ষিণাংশ ধান উৎপাদনে উল্লেখ- 
যোগ্য। 

(ঘ) প্াাকিস্তন-__পূর্ব পাকিস্তানের সমতল ভূমির সর্বত্রই ধান চাষ হয়। ই্ছা 
ছাড়া পশ্চিম পাকিস্থানের সিদ্ধু নদীর বদীপে সেচের নিহিনি ধান' উৎপাদন 
হইয়! থাকে । 

($) ইন্দোনেনির়।-_ ইহার জাভা ও হুমাত্রাীপ ধান উৎপাঁদনে উল্লেখযোগ্য। 

(5) থাইলাাণ্-_ইহার মেনাম নদীর বহ্ীপ ধান উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য । 

(ছ) ব্রহ্মদেশ- ইহার চিন্দুইন, সালইউন ও ইরাবতী নদীর বৰীপ অঞ্চল ও 
আরাকানের উপকূল ভাগ ধান উৎপাদনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(জ) ইন্দোচীন_-ইহার মেকং, কাঞ্ধোডিয়। ও লোহিত নদীর বন্ীপ অঞ্চল। 

(ঝ) ইহা! ছাড়। ফিলিপাইনের লুজন দ্বীপ, কোরিয়ার দক্ষিণ অংশ, মালয়, 
ফরমোজ। প্রভৃতি অঞ্চলে ও ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ধান উৎপাদনের অবস্থা নিয়দপ দেখিতে 
পাওয়া যায় £ 


( ৯৬১-৬২) 
পৃথিবীর মোট উৎপাদন ২৩ কোটি ৯৭ লক্ষ মেটিক টন। 
চীন ৮ কোটি ৫* লক্ষ টন ইন্দোনেশিয়া ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টন 


ভারত ৫ » *৩ 2৮ থাইল্যা গড ৭7৮৮ 
জাপান ১ ৬১, ব্রহ্মদেশ ৬৯ » % 
পাকিস্তান ১ চর ঙ রি ৯১ ভিয়েতনাম ৪৮ এ [০৪ 


ফিলিপাইন ( ১৯৫৮ ) ৩২ লক্ষ টন 
এশিয়ার বাহিরে : 
৷ ইউরে।প-_এই মহাদেশের ইতালির পো নদীর অববাহিকা, স্পেনের এব্রে] 
নদীর অববাহিকা।, যুগোগ্রাভিয়ার নিক্নভূমি 9 রাশিয়ার দক্ষিণে ধান উৎপন্ন হইয়। 
থাকে। 
(৩) উত্তর আমেরিকা__এই মহাদেশের মিসিসিপি নদীর ব-্বীপ অঞ্চল এবং 
কালিফোণিয়া, টেক্সাল, মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় 


স্বীপপুধে ধান উৎপন্ন হুইতেছে। যুক্তরাঙ্েরে উৎপাদন প্রায় ২৫ লক্ষ টন 
( ১৯৬০ )। 


৮৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(৪) দক্ষিণ আমেরিকা-_এই মহাদেশের ব্রাজিলের উপকূল, (উৎপাদন ৩৮ 
লক্ষ টন ১৯৫৮ ব্রিটিশ গিয়ানা ও পেরুতে কিছু ধান উৎপন্ন হইতেছে । 
(8) আফ্রিকা_এই মহাদেশের নীল নর্দের ব-্বীপ ও সিয়ারা লিয়নে ধান 
জন্মিয়। থাকে । 
(৬) অস্ট্রেলিয়ার মারে-ডালিং নদীর অববাঁহিকাঁয় কিছু ধান উৎপন্ন হয়। 
ধানের ফলনৈর পরিমীণ দেখিয়া উহার উৎপাদনের উৎকধ বুবিতে 
পারা যায় না। ভারত ধান উত্পাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও উহার 
প্রতি একরে উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। ভারতে প্রতি একরে 
গড়ে ১২ মণ ধান উৎপন্ন হয় কিন্তু জাপানে, চীনে, ইতাপি ও স্পেনে প্রতি 
একরে গডে প্রায় ৩৫৪০ মন ধাঁন উৎপন্ন হইয়া থাকে । পৃথিবীর গড় 
একর প্রতি উৎপাদন প্রায় ১৮ মণ। সাধারণত: উচ্চতর অক্ষাংশে অবস্থিত 
দেশগুলির ধানের ফলন প্রতি একরে বেশী দেখিতে পাওয়া যায় যদিও উক্ত 
অঞ্চলে ধানের জমির পরিমাণ কম। 
চাউলের আন্তর্জাতিক ্যবসা_ 
সাধারণত: মোট উৎপাদনের শতকরা ৭1৮ ভাঁগ চাউল আত্তর্জাতিক বাণিজ্যে 
প্রবেশ করিয়া থাকে । চীন, ভারত, পাকিস্তান, জাপান ও ইন্দোনেশিয়া 
উৎপাদন বেশী হইলেও ঘনবসতি বলিয়া চাহিদা বেশী । ফলে এ সকল দেশ হইতে 
খুব কমই চাউল রপ্তানি হইয়া থাকে । প্রধান রণ্ম(নি পরক দেশ গুলির মধ্যে বিবল 
বসতিপূর্ণ ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড ও ইন্দৌচীন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উহারাই রপানি 
বাণিজ্যের শতকরা ৯০ ভাগের উপর দথণ কবিয়া আছে । মাকিন যুক্তরাঁষ্টও কিছু 
চাউল রপ্তানি করে। প্রধান আমদ।নিকারণ, দেশগুণির মণ্যে ভারত, সিংহল, 
পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । চাউল রপ্তানি নন্ধর গুলির 
মধ্যে ব্র্গদেশের রেদুন, বেসিন, মৌলমিন “ আকিয়াব, থাইল্যাপ্ডেব ব্যাঙ্কক, 
ইন্দৌচীনের সাইগন ও হাইফং এবং আমদানি বন্দর গলির মধ্যে জাপানের কোঁবে 
ও ইয়োকোহামা, সিংহলের কলম্বো, ভারতের মাত্রাজ ও কলিকাতা, পাকিস্তানের 
চট্টগ্রাম ও করাচী, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা প্রভ্তি উল্লেখযোগ্য । 
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(গম চাষের প্রয়োজনীয় তৌগোলিক অবস্থা! বর্ণনা কর এন" পৃথিবী- 
ব্যাপী উহার বণ্টনের বিবরণ দাও। ্‌ 
08৮ 
৬1791 215 6115 501101610175 18011818115 101 (75 008161811012 01 
18620 2 01৮6 পথ 10628. 01 109 ৬/0114 £1809 |) (1715 ০012109৫165 
(8৮18. 05 10, 7962) 


গম চাষের জন্য কি কি অবস্থা প্রয়েজন? উহার আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের বিবরণ দাও। 

£&115 : ১| প্রয়োজনীয় তভৌগোলিচ অনস্থা (000/81)1108] 0020161005 
7190999817৮ ) 

গম উৎপাঁদনের জন্য নি্লিখিত ভৌগোলিক অবস্থ। প্রয়োজন : 

(১ গম নাতিশীতোষ্ অঞ্চলের ফসল । 

(২) ইহার উৎপাদনের জণ্ড ৪* ফা হইতে ৬০ ফা. উত্তীপ এবং ১৫' হইতে 
৪০' বৃষ্টিপাত প্রয়ৌজন। ইহা উত্পাদনের জন্য অন্ততঃ তিনমাঁস কাল গড় উত্তাপ 
৬০ ফ। হইলে ভাল হয়। কারণ ১১০ টা তুহিন মুক্ত দিবস ইহার আবাদের জন্য 
পাঁওয়] প্রয়োজন । বৃষ্টিপাতও অপেক্ষাকৃত শীতপ্রণাঁন স্থানে ১৫"--৩০" হইলে চলে 
এবং অপেক্ষাকৃত উষ্ণস্থানে ২০--৪০" প্রয়োজন । 

(৩) ধধাঁন প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল সাধারণতঃ ৩৫'--৫৫' অক্ষাংশের মধ্যে 


পীমীবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। মে।টের উপর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি ও 
তূম্যসাগরীয় জলবায়ু গম উৎপাদনের আঁদর্শস্থল | 


(৪) ইহাতে বীজবপন ও অঙ্করোদগম হইতে শহ্ব কর্তন সময় পর্ধ্যস্ত বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন্প আবহাওয়ার প্রয়োজন হইয়। পড়ে । বীজ বপন ও প্রথম অঙ্কুর 
হওয়ার সময় আরজ ও শীতল আঁবহা ?য়া, অস্কুর বৃদ্ধির সময় সামান্ত শুষ্ধত1 ও উষ্ণতা, 
ফল পাঁকিবার পূর্বে সামান্ত বৃষ্টিপাত এবং শশ্য কাটিবার সময় বৃষ্টিহীন শু আবহাওয়। 
গম চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল । 


(৫) নরম কাদীমাটি, কালমাটি ( 08709 ) কিংবা ভারী দোয়াশ মাটি 


৮৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


গষের চাষের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত । জমিতে জলনিকাশের বাবস্থা থাকা চাই। 
একজন্ত কিঞ্চিৎ ঢাঁলু সমতল ভূমি হইলে আবাদ ভাল হয়। 

(৬) ইহা ছাড়া বৃষ্টিপাতের অভাব ঘটিলে জলসেচ ব্যবস্থা চাই । পৃথিবীর অনেক 
স্থানে যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার যন্ত্রপাতির সাহীষ্যে ব্যাপকভাবে গম চাঁষ 
হইতেছে । কিন্তু ভারতের .মত দেশে যেখানে কৃবিষস্ত্বের ব্যবহার কম সেখানে রোপন, 
তত্বাবধান ও কর্ন প্রভৃতির জন্য স্থলভ শ্রমিক গ্রচুর প্রয়োজন। ইহা! ছাড়া 
জমিতে সার প্রয়োগ, তাল বীজ সংগ্রহ প্রভৃতিও গম চাষের উৎকর্ষের জন্ 
প্রয়োজন । - 





২। শম উৎপাদক অঞ্চল ( £1059 ০1 7:০99০6০0 ) £ 

পৃথিবীর নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি গম উৎপাদনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 

(১) উত্তর আমেরিকার যুক্তরাহের অত্যন্তরস্থ প্রেইরি সমভূয়ি, মিসিসিপি নদীর 
অববাহিকা ও কাঁলিফোণিয়ার তৃমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, কানাডার মানিটোবা, 
শ্তাসকাচুয়ান ও আলবাটার প্রেইরি অঞ্চল। মেক্সিকোতেও সামান্য পরিমাণ 
উৎপন্ন হয়। 

(২) দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেটিনার পাম্পীস সমভূমি অঞ্চল ও চিলির 
ভূমধ্যসগরীয় অঞ্চল । 

(৩) আফি কার নীল নদের নিম্ন অববাহিকা, তৃমধ্যসাগরীয় জলবায়ুবিশিষ্ 
মরক্কো, আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন অঞ্চল এবং ভে্ড 


মালভূমি । 


ককষি ৮৪ 


(8) ইউরোপের রাশিয়ার ইউক্রেন, হাজেরী, কুমানিয়া, পোল্যা্ড উত্তর 
ইতালি, ফান্সের সমভূমি, জার্মানী, হল্যাও, বেলজিয়াম.৭ ইংলগড । 

(৫) এশিয়ার ভারতের গঙ্গার উচ্চ অববাহিকা, পাকিন্তানের সিন্ধু 
অববাহিকা, তুরস্ক, উত্তর চীন, জাপান ও মাঞ্চুরিয়। 

(৬) অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বের ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউল ওয়েলসের ডাউনস 
সমভূমি এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। 

নিম্নে পৃথিবীর গম উৎপাদনের অবস্থ! দেওয়। হইল : 


( ১৯৬১-৬২) 
রাশিয়া ৬৩৭ কোট টন ভারত ১৬ কোটিটন 
যুক্তরাস্ত্ ৩৬৭ ৮, & ইতালি ৮৪ ১ 8 
চীন ৩.১৩ ব্রার তুরস্ক ৭৯ ৪ 2 
কানাড। ১১৩ দা অস্ট্রেলিয়া "৭৪ 3 
ফান্স ১১০ আর্জেন্টিনা '৫৮ ॥. % 
পৃথিবীর মোট উৎপাদন ২৪ ৩৭ কোটি টন। 


৩। গমের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (17761709801008] [906 ) 


সমগ্র গম উৎপাদনের প্রায় ১৫ শতাঁশ আত্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রবেশ কবে। 
বর্তমানে অবশ্ঠ গম রপ্ঠানি বাণিজা চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হইতেছে। প্রধান 
রপ্ত।নিক।রক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাস্ই (৪২%), কানাডা (২৩%), অষ্ট্রেলিয়া ( ৩%) 
এবং আর্জেনিনা ১০%) প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | রাশ্িয়াও বর্তমানে কিছু গম 
রপ্তানি করিতেছে । প্রধান আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন, 
ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, ভারত, জাপান প্রন্গতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
পৃথিবীর প্রধান প্রান গম রপ্তানি বন্দরগ্লির মধ্যে কানাডার মন্টিল, 
হালিফাঁক্স, চার্চিল, ফোর্ট উইলিয়াম ও ভান্কুবার, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ও বোষ্টন, 
অষ্টেলিয়ার সিডনি, এডিলেড, মেলবোর্ণ, রাশিয়ার ওডেলা, আর্জেন্টনার বুয়েনাস 
আয়ারস প্রভৃতি উল্লেখষোগা । আমদানি বন্দরগুলির মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের 
লিভারপুপ, লগুন ও গ্লাসসো, জার্মেনীর হাঁমবুর্গ, বেলজিয়ামের আত্তয়ার্প, হল্যাণ্ডের 
রটারভাম, ফ্রান্সের বোডে৭, চারবুর্গ, হাভাঁর, মাসেলিস, ইতালির নেপলস্‌, জেনেভা 
ভারতের ধোদ্াই, কলিকাতা, জাপানের টোকিও, ইয়োকোহাঁম! প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । 


৯ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


0.9. 286 819 615 0588 01 %/1758€? (গম কি কি কাজে 
লাগে ?) 

£&189 : গমের ব্যবহার নিম্নবূপ 2 

(১) ইহা মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য । উষ্ণ মণ্ডলে যেমন চাউল, নাতিশীতোষ্চ 
মগ্ডলে, তেমন গমই প্রধান খাগ্য। থাগ্যশশ্য হিসাবে চাঁউল অপেক্ষা গম অধিক 
পুীকর। ইহাতে প্রোটিন ও কার্বোহাইড়ে্ট উভয়ই খাগ্ঘের পুষ্টিকারিতা রক্ষা 
করিয়া আছে। 

(২) ইহা আটা, ময়দ।, স্থজি প্রঃতিতে পরিবর্তন করিয়। ব্যবহার কর! হয়। 

(৩) ইহা পাউরুটি, বিস্কুট, পিষ্টক, সেমাই প্রঃতি প্রস্তত করিতেও ব্যবহাত 
হয়। 

(৪) ইহ] হইতে শ্বেতসাঁর, গ্ুকোজ, মা ও আঠা প্রস্তত হয়। 

(৫) ইহার খড় গরু-মহিষের থাগ্চি এবং আঁন্তাবলের আচ্ছাদন হিসাবে ৪ 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

(৬) বোড ৭ নিকৃষ্ট শ্রেণীর ও মোডকের জন্য কাগজ প্রন্তত করিতেও ইহার 
খড় ব্যবহার কর] চলে। 

(৭, চেয়/রে বসিবার আসন এবং হাঁস্ক। অথচ শক্ত ট্রপী প্রস্তত করিতেও শমেব 
খড প্রয়োজন হয়। 


0. 10. 101 ড/1126 15902015 0065 ৬/118061 ৬/1162 01161 1101 
8101170 ৬/116260? ৬1790 215 07516610115 ৮/11615 0116 6৬০ ৮৪1166163 
8161 060101৮8060 2৮ 35 ৬1181 776017005 ঞ্রা [019001099 19 (06 
00101861011 01 /1759% 1961110 5%1617060 17) £116 01121 2110 ০০101 
162101159 ? 


(বসন্তকালীন ও শীতকালীন গমের মধ্যে পার্থক্য কি? €কান্‌ (কোন্‌ 
অঞ্চলে ছুই প্রকার গমেরই আবাদ হয়। কি উপায়ে শুষ্কতর ও শীতলতর 
স্থানে গমের আবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে ?) 

4১95: খতুভেদে আবাদ ও কর্তনের জন্য গমকে বসন্তকালীন ও শীতকালীন 
এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়। বীজের প্ররুতির বিভিন্নতা হিসাবে ইহাকে 
এভাবে ভাগ কর! হয় না। একই বীজ ক্রমাথয়ে বাবহারের ফলে বসন্তকাঁলীনকে 
শীতকাঁলীনে এবং শীতকালীনকে বসন্তকালীনে রূপান্তর কর। চলে। ঘে গম 
বসস্তকালে বপন করিয়৷ গ্রীষ্মের শেষে কর্তন করা হয় ভাহাকে বসন্তকালীন গম 
বলে। আবার যে গম শরৎকালে বপন করিয়া গ্রীক্বকালে কর্তন করা হয় তাহাকে 


ক্ষি ৯১ 


শীতকালীন গম বলে । অধিক শতপ্রধান নাতিশীতোষ্ অঞ্চলে বসস্তক!লীন গম বপন 
কর। হয়। শীতকালে এদমন্ত স্থানে তুধারপাত হয় এবং মাঁটর নীচের জলও 
কখনও কখনও তৃষারে পরিণত হয়। ফলে শরৎকালের শেষে বপন করিলে উহার 
বীজ নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । শীতকালীন গম উষ্ণ নাতিশীতোষ্ অঞ্চলে 
ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বপন কর! হয়। এ অঞ্চলের শীতকালে গমের জমি তৃষারমুক্ত 
থাকে এবং এ শীতকাল গমের আবাদ 9 বৃদ্ধির অস্থকুল অবস্থা স্ষ্টি করিয়া থাকে । 


আর্জেটিনা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত ও পাকিস্থানে শীতকালীন গম উৎপন্ন হয়। 
কানাডায় কেবলমাত্র গ্রীন্মকাঁলীন গম উৎপন্ন হয়। কিন্তু রাশিয়। ও যুক্তরাষ্ট্রে 
উভয় প্রকার গমই উৎপন্ন হইয়া থাকে | 


শুফতর স্থানে জলসেচ, সার প্রয়োগ ও অন্যান্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গমের 
আবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহ ছাড়া শু কৃষি ( 75 80710 ) পদ্ধতির এবং ষে 
বীক্জ উত্তাপ সহা করিতে পারে এরূপ বীজের সাহাখ্যেও শুফতর অঞ্চলে গমের চাঁ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। 

যে বীজ অল্লসময়ের মধ্যে গমের গাছে ফসল ফল|ইতে পাঁরে সেই ধরণের বীজ 
লইয়। শীতলতর স্থানে গমের চাষ হইতেছে । ইহা ছাঁড়। কষিযন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীর ( ৮907911580101) ০৫০৪১) সাহাযো এবং যাতায়াত ব্যবপ্থা উন্নত 
হওয়ার ফলে অনেক শাতলতগ স্থানে গযের চাঁষ হয়। কানাড। ও রাশিয়। 
এভাবে ৯* দিনের মধ্যে গম উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছে । এখানে কোন কোন 
স্থানে বিশেষত উত্তরের দ্িকে পণসস্তের শেষে বীজ বপন করিয়। শরতের প্র।রস্তে 
ফসল কাট] হইয়া! থাকে । 


৩3, 17, 01৬০ & 51801 20001211601 6175 ৬/11981 [01900011017 112 
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(ভারতীয় যুক্তরা ষ্টুর গম উৎপাদক অঞ্চনগুলির নাম উল্লেখ কর ) 


4815 : গম ভারতের একটি প্রান খাগ্যশন্য । খাদ্যশশ্য হিসাবে উত্তর ভারতেই 
ইহার প্রাধান্ত বেশা। তবে আজকাল চাউলের অভাব বেশী অন্তত হওয়ায় 
ভারতের সর্বত্র খান্থ হিসাবে গমের প্রচলন বাড়িয়া! গিয়াছে । প্রকতপ্রস্তাবে গমের 
ভিতরই চাউল অপেক্ষ। খান্ঘপ্রাণ বেশী এবং ফলে ইসা! অধিকতর পুষ্টিকর । 


১২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


গম নাতিশীতোষফ্ অঞ্চলের ফসল। ভারতেও নাতিশীতোষ্ণ মগুলেই ইহার চাষ 
বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে এবং এজন্য গমের চাষে উত্তর ভারতই সমধিক উল্লে”- 
ধোগ্য। এখানে গমের উপযোগী শুফ ও শীতল আবহাওয়! বর্তমান । বৃষ্টিপাতও 
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২১৪০ এর মধ্যে । ধেখানে বুষ্টিপাত কম অনুভূত হয় সেখানে জলসেচের ব্যবস্থা 
আছে। শীতের সাঁমান্ বৃষ্টিপাত ইহার উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী অবস্থার 


স্ষ্টি করিয়া থাকে। 

উত্তর ভারতে গম চাষের উপখোঁগী গঞ্জার ও অন্যান্য নদীব অববাহিকা দৌযাঁশ 
পলিমাটি গঠিত । গম চাষে ভারত উল্লেখযোগা হইলেও প্রতি একরে ফলন এখনও 
আশারপ বৃদ্ধ পায় নাই। গমেব ফলন বুদ্ধির জন্ত দিল্লীর 'পুষাতে একটি গবেষণাগার « 
আছে । এই গবেষণাগারের চেষ্টায় ফসল অনেকট] বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন 


কৃষি ৯৩ 


ভারতে প্রতি একরে গম উৎপা্ধন মাত্র ৬০* পাউণড। অথচ প্রতি একরে উহার 
উৎপাদন হল্যাণ্ডে ৩০০০ পাঃ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১১৫০ পাঃ, অস্ট্রেলিয়ায় ১০০০ পাঃ 
চীনে ৯৫* পাউও এবং রাশিয়ায় ৮৫০ পাঁউণ্ড। 


ভারতে গমের উৎপাদন প্রায় ১ কোটি ৬ লক্ষ টন ( ১৯৬১-৬২)।, (ভারতের 


বিভিন্ন অঞ্চলে উহার উৎপাঁদন মোটামুটি নিম্নরূপ £ 

উত্তরপ্রদেশ ৩০ লক্ষ টন মহীশৃর ৮১ হাজার টন 
পাঞ্জাব রি 58 জম্মু ও কাশ্মীর ৭৪. ১ ৮” 

মণ্য প্রদেশ তি, ২ পশ্চিমবঙ্গ ৪৩. ++ % 

রাজস্থান ৯ ১৭ 2৪. অন্ধ ১৩ ১ ঠা 

মহারাই 7 উড়িস্বা তি. 3 48 

বিহপর চি ১১: আমাম ১ 

মাদ্রাজ ১ হাজার টন 


গম উৎপাদনে ভারত এখনও স্বয়ং সম্পূর্ণ হইতে পাঁরে নাই। প্রতি বর 
যু্তরাক্্, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়। হইতে ভারত গম আমদানি করিতেছে । ১৯৬০ সালে 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ৫ বৎসর জন্য যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে ভারতে প্রীয় ১ কোটি 
৭০ লক্ষ টন খা্য শস্য আমদানির ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত খাগ্যশস্যের মধ্যে 
অধিকাংশই গম । বোম্বাই ভারতের প্রধান গম আমদানি বন্দর । 

(9, 12, 01৮2 810 1058. 01 (1715 560£181171081 50110101015 1011061 
11101) 1106 2180 ৮/1768 812 00116196650 11) 01119116176 [08105 01 11101. 
1186 816 115 21689111659 200060 6115% 12355 71591081060 1171 ৪ 
1111010%911861086 01 1005 2110 /1168€ 00104006101] 12 (6186 60৫12%15 ? 


(ষে সমস্ত ভৌগোলিক অবস্থার জন্য ভারতের বিভিন্ন অংশে ধান ও 
'শীম জন্মে ভাহার একটা বিবরণ দ্াও। ধান ও গম উৎপাদনের জন্য কি 
ব্যবস্থা গ্রহণ কর। হইয়াছে যাহার ফলে উহাদের উৎপাদনে উন্নতি দেখ 
যাইভেছে ?) 

&79 : ধান ও গম ভারতের সর্বপ্রধান থাগ্যশস্য | ভারতে উহাদের উৎপাদন 
নিয়্লিখিতভাঁবে বর্ণনা করা যাইতে পারে £ 

১। ধান 
(ক) ভারতের অনেক অঞ্চল ধান চাষের উপযোগী । কারণ ধান মৌন্থুমী অঞ্চলের 

ফলুন এবং ভারত মৌন্মী অঞ্চলের অস্তর্গত। কিন্তু ভারতের সর্বত্র মৌন্মী 


৯৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


জলবাফু ও বৃরটিপাতের প্রভাব সমভাবে বর্টিত হয় না। এজন্ত ভারতের সর্বত্রই 

ধান চাষের উপযুক্ত নহে। যে সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ ৪৫ ইঞ্চির কম নহে 

এবং উত্তীপও ৭০-৮*" ফাঁঃ সে সমস্ত অঞ্চলেই ধান চাষের উপযুক্ত জলবায়ু 
বর্তমান বলিয়া ধরা হয়। 

€খ) শুধুয়াত্র জলবায়ু অনুকুল হইলেই ধান চাঁষ সাফল্য লাভ করিতে পাবে না। 
উহার জন্য উপধুক্ত মাটি৪ চাই। নদীর উপত্যক। ও বদদীপের পলিমাটিহ ইহার 
উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপণোেগী। যে সমস্ত নদীর উপত্যকায় প্লাবনের বা 
বন্যার ফলে নৃতন পলি সঞ্চিত হয় তথায় অধিক পরিমাঁণে ধান জন্মিয়া থাকে । 

(গ।, পাহাড়ের শলে ধাপ তৈয়ারী ( (শর€869 ) করিষ1] অথবা জম চাষ করিয়াঁও 
ভারতে ধান উত্পন্ন হয়। তবে ইহার উৎপাদন খুব কম। 

(খ) ধান গাঁ বুদ্ধির সময় মাঁঠে জল দাড়।ন দ্রকাঁর। এজন্য জমির চারদিকে 
কিছুটা উচু করিযা বাঁধ বা আইল তৈয়ারী করিয়া দিতে হয়। অত্যধিক জল 
জমিয়া ধানের চারা যাহাতে ডুূবিয়া না যায় তজ্জন্য প্রয়োজনমত জল নিকাঁশের 
ব্যবস্থাও থাক! প্রয়োজন । 

(উ) যেখানে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত বা কম সেখানে জলসেচ ভিন্ন দাঁন ভাল হয় না। 

(চ) উপযুক্ত সুলভ শ্রমিক সরবরাহও ধাঁন চাষের পক্ষে অত্যাবশ্তক। শ্রমিক 
সরবরাহের তারতম্যের জন্ত নিম্নলিখিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে চাষ আবাদ হইয়া 
থাকে £ 
(১) ছড়ান পদ্ধতি (73:08,00756 1196০৭ )--সেখানে শ্রমিকের সরবরাহ 

কম সেখানে এই পদ্ধতি গ্রহণ কর। হয়। এই পদ্ধতিতে জমি ভালভাবে চাঁষ 

করিয়া বীজ ছডাইয়। দেওয়। হয়। বীজের পরিমাণ ইহাতে বেশী লাগে এবং 
ফলনও খুব বেশী হয় না। 

(২) বপন পদ্ধতি (7021008 0195০৫ )- যেখানে শ্রমিকের অপেক্ষাকৃত 
বেশী অভাব সেখানে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে জমি উপযুক্তভাবে 
তৈয়ারী করার পর বীজ ছড়ানোর পরিবর্তে বীজ লাগাইয়া দেওয়! হয়। 

(৩) রোপন পদ্ধতি (18050157658100 169১০ -_এই পদ্ধতিতে প্রথমতঃ 
অল্পপরিমাঁণ জমিতে বীঞ্জ ছড়াইয়। পানের চ।রা প্রস্তুত করা হয়। উক্ত চার অন্ততঃ 
৫1৬ ইঞ্চি লম্বা হইলে উহা! তুলিয়৷ লঃয়া জলপূর্ণ ও কাদীমাটিপূর্ণ চাষের জমিতে 
এক বা একাণিক চার! একত্র করিয়া সারিবন্ধভাবে লাগাইয়! দেওয়! হয়। উহাতে 
প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন হয়, কিন্তু বীজ কম লাগে এবং ফলনও অন্যান্ত পন্ধতি 
'অপেক্ষ। বেশী হয়। এই প্রণালীতেই ভারতের অধিকাংশ ধান চাঁষ হুইয়া। থাকে । 


কষি ৯৫ 


(ছ) ভারতে প্রধানতঃ তিনশ্রেণীর ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এই বিভিন্ন 
শ্রেণী ধানের জন্য বুদ্িপাত ও চাষের জমিও বিভিন্ন হইতে পারে। নিয়ে উহাদের 
পরিচয় দেওয়া হইল £ 


তে ' ভাহ্ব তত 
1 রঃ ধান উৎন্সাদক অন্কল আসমৃহ 
১ )। 
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(১) শ্সামন ধান--এই প্রকার ধানই ভারতে বেশী উৎপন্ন হইয়া'থাকে। 
বর্ধাকালে ইহার চাষ হয় এবং হেমস্তকালে উহ! কাটা হয়। চাষের সময় 
ইহাতে মাঁঠে জলের প্রয়োজন এবং শশ্ত কাটার সময় জমি ও আবহা €য়। শুষ্ক 
প্রয়োজন । 


(২) আউশ ধান-_ইহা গ্রাম্মের প্রারজে অল্প বৃষ্টিপাত হইলেই আবাদ কর! 


গন স্ধখতস্। ৮ ৬ 8712 সুতিগ। ১ 


হয়। বৃদ্ধির সময় মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত ব1 অলসেচ প্রয়োজন । ইহা বর্ধাকালে 
বা শরৎকালে কাটা হয় । পরিমাণের দিক দিয়। আমনের পরই ইহার স্থান। 


(৩) বোরো ধান _ইহা শীতকালে নীচু জলাঙ্জমিতে আবাদ করা হয় এবং 
গ্রীষ্মের প্রীরভ্তে কাটা হয়। যে জমি আউশ বা আমন ধানের উপযুক্ত নয় সেথনে 
বোরো ধান আবাদ হইয়। থাকে । তবে ইহার পরিমাণ খুব কম। 


ভারতের পচ্চিমবঙ্গ, মাপ্রাজ, অন্ধ, আপাঁম, উড়িয্যা, বিহার ও মধ্যপ্রদেশই 
ধান উৎপাদনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহা! ছাড়া মহারাষ্ট্র, কেরালা, মহীশূর ও 
উত্তরপ্রদেশে প্রচুর ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে । পাঞ্াৰ এবং জম্মু ও কাশ্মীরেও 
কিছু ধান জন্মে। (ধান উৎপাদনের বিস্তৃত বিবরণ ৫ 6, এ দ্রষ্টব্য ) 

ভারতে প্রচুর পরিমাণে ধাঁন উৎপন্ন হইলেও ইহা! প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। 
এজন্য বিদেশ হইতে চাউল আমদানি করিতে হয়। অন্যান্ত কারণের মধ্যে লোক 
সংখ্য। বৃদ্ধি এবং প্রতি একরে ফলন কমই এজন্য দায়ী । সৃতরাং ভারতে ফলন 
বৃদ্ধির জন্য জনসেচ, বগ্যানিরোধ, সার প্রয়োগ, উত্তম বীজ বপন, বৈজ্ঞ।নিক 
প্রণ।লীতে যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাব-আবাদ, পতিত জমি উদ্ধার প্রভৃতির 
চেষ্টা চলিতেছে। 

২। (গমের উৎপাদন সম্বন্ধে 0১1০. দ্রষ্টব্য )। 

গমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ধানের মত বিভিন্ন অবস্থ! গ্রহণ করা হইতেছে। 
ইহা ছাড়া উভয়ের জন্ত গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে । উপরিউক্ত চেষ্টার ফলে 
আমাদের উৎপাদনে যে কতকটা উন্নতি দেখ! দিয়াছে ইহ1 নিঃসন্দেহে বলা চলে । 

বহুমুখা নদী উন্নয়ন পরিকল্সনাগুলি সম্পূর্ন কার্যকরী হইলে আমাদের কৃষিজাত 
ব্রব্যেন্ন জন্ত পরনির্ভরতা৷ চলিয়! যাইবে ইহা! আশ। করা ঘায়। 


0. 83. 001119816 8৪110 ০0017085 (1715 0177510912৫ 90011011110 
1806075 89900181690 ৬/10) (01165 [010৫1100101 01 1105 12৫ ৬/1162%. 
11010701011 075 01815 00111101859 210৫ [00105 21158060112 116 10161 
(8605 01 (15656 601181710080165. 

(ধান ও গম চাব সম্পর্কিত প্রাকৃতিক ও অর্থ নৈতিক বিষয়গুলির তুলনা 
কর। এই শশ্যগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত প্রধান দেশ ও বন্দরগুলির 
উল্লেখ কর।) 

79: ধান ও গমের তুলনামূলক বিচার নিক্ললিখিত উপায়ে করা 


যাইতে পারে। 


ক। 
(১) 

২) 
(৩) 


(8) 


(৬ 


খ। 
(১) 


(২) 


গ। 


(১) 


(২) 


৩) 


রুষি 


ধান 
প্রাকৃতিক অবস্থা! 
ক্রাস্তীয় অঞ্চলের ফসল। 

৭০ --৮০' ফা: উত্তাপ প্রয়োজন । 
৪০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত 
হওয়। প্রয়োজন । 

৪০" ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হইলে 
জলসেচ প্রয়োজন । 

নদী-উপত্যক। বা বন্ীপের পলি- 
মাটিতে ভাল জন্মে। 

মৌন্থুমী জলবায়ুতে ভাল জন্মে । 


অর্থনৈতিক অবস্থা 
যন্ত্রের ব্যবহার কম। এজন্ত প্রচুর 
সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন । 
ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে বেশী জন্মিয়া 
থাকে। 
উৎপাদক অঞ্চল ও 
বহির্বাণিজ্য 
চীন, ভারত, ব্রহ্ম, জাপান, 
ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি 
উৎপাদনে সমধিক প্রসিদ্ধ । 
শতকরা ৭ ভাগ আত্তর্জাতিক 
বাণিজ্যে প্রবেশ করে। 
ষেদেশ বহুল উৎপাদন করে সে 
দেশও আমদানি করে। 
ন্‌. 8-? 


গণ 


গম 

ক। প্রাকৃতিক অবস্থা 
(১) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল। 
(২ ৫৫"-_৬৫০ ফা: উত্বাপপ্রয়োজন। 
(৩) ২০৪০" ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হওয়া 
প্রয়োজন । 
২০" ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হইলে 
জলসেচ প্রয়োজন । 
ঢালু দ্রৌয়াশ মাটিযুক্ত সমভূমিতে 
ভাল জন্মে। 
(৬) ভূমধ্যসাঁগরীয় ও নাতিশীতোষ্ঃ 

মহাঁদেশীয় জলবামুতে ভাল জন্মে। 
খ। অর্থনৈতিক অবস্থা! 
(১) যন্ত্রের বাবহার বেশী। এজন 
শ্রমিকের সংখ্যা কম হইলে চলে । 
বিরল বসতিপূরণ স্থানে বেশ 
জন্মিয়া থাকে । 


গ। উত্পাদক অঞ্চল ও 

বহির্লণিজ্য 

(১) রাশিয়া, যুক্তরাষ্ই, কানাডা, 

অষ্টলিয়া, আর্জেনিনা, ফাম্স 

প্রতি উৎপাদনে সমধিক প্রসিদ্ধ। 

(২) শতকরা ১৫ ভাগ আন্তর্জাতিক 

বাণিজ্য প্রবেশ করে। 

(৩) যে দেশ বহুল উৎপাদন করে সে 

দেশ রপ্তানি করে। 


(8 


সি 


(৫ 


০০ 


(২ 


আর 


৯৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ধান গম 

(৪) যে দেশে কম উৎপন্ন হয় সে (৪) যে দেশে কম উৎপর হয় সে 
দেশ রঞ্চানি করে। দেশ আমদানি করে। 

(৫) রপ্তানিষোগ্য কম উৎপাদক (৫) রঞ্টানিষোগ্য বহুল উৎপাদক 
দেশগুলির বিরল বসতি । দেশগুলির বিরল বসতি । 

(৬) ব্রহ্গদেশ, খাইল্যা্ড ও ইন্দোচীন (৬) যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আজেটিনা 
প্রধান রঞ্ধানিকারক দেশ । ও অষ্টেলিয়৷ প্রধান রঞ্ধানিকারক 

দেশ। 

(৭) ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও (৭) যুক্তরাজ্য, জার্মেনী, ইতালী, 
জাপান প্রধান আমদাঁনিক।রক রেলজিয়াম, ভারত ও হল্যাণ্ড 
দেশ। প্রধান আমদানিকারক দেশ। 


ঘ। বহির্বাণিজ্যে লিগু বন্দর ঘ। বহিরাণিজ্যে লিগ নন্দর 
(১) রেনু, বেপিন। আকিয়াব, (১) বুয়োনোসআয়ারস, মন্টি, ল, 
সাইগন ও ব্যাঙ্কক প্রধান রপ্তানি হালিফ্যাক্স, ভাঙ্কুবার, সিডনি, 
বন্দর | মেলবোর্ণ, বোষ্টন, নিউইয়র্ক 
প্রভতি প্রধান রপ্তানি বন্দর । 
কলিকাতা, মাদ্রাজ, কলঘেো! ও (২) লগ্ন, লিভারপুর, গ্রাসগো, 
ইয়োকোহামা। প্রধান আমদানি আম্টারডাম, হামবুর্গ, কলিকাতা 
বন্দর। বোম্বাই, টোকিও ৪ ইয়োকো- 
হাম। প্রধান আমদানি বন্দর | 
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(পাট উৎপাদনের জগ্য কিরূপ জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা প্রয়োজন?) 

£19 : পাট উৎপাদনের জন্য নিয়লিখিত জলবা্কু ও প্রাকৃতিক অবস্থা 
প্রয়োজন £ 

(১) পাট উষ্ণ মৌন্মী অঞ্চলের ফসল। হ্বতরাং ক্কান্তীয় মৌন্্মী জলবায়ু 
গাঁট চাষের পক্ষে উপযোগী । 


(২ 


সি 


কুষি ৪৪ 


(২ ইহার উৎপাদনের জন্য প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত গুয়োজন। উত্ভাপের 
পরিমাণ ৮০ ফাঃ_-১০** ফা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮*"--১০*" হওয়া উচিত। 
আবহাওয়ার আপেক্ষিক আদ্রতা যত বেশী হইবে 'ততই পাটের চারা বুদ্ধির পক্ষে 
স্থবিধা হইবে । পাঁটগাঁছ কাঁটার সময় উহার উচ্চতা ১০ টাডি নারে 
উহাই পাট গ।ছের সাধারণ উচ্চতা! বলিয়া ধর] হয়। 

(৩) বীজ বপন এবং অস্কুরোদগমের মময় বৃষ্টিপাত অল্প হইলে চলে। বরং বেশী 
বৃষ্টি এই সময় ক্ষতিকর। কিন্তু গাছ বৃদ্ধির সহিত বৃষ্টির মাত্রাও বৃদ্ধি পাওয়া 
অত্যাবশ্তক। গাছ কিছুট! বড় হইলে জমি বর্ধার জলে প্লাবিত থাকিলে ভাল হয়। 


পাট কাটার সময় 9 মাঠে জল থাকিলে কোন ক্ষতি নাই । বরং উহা! স্থবিধাজনক | 
পাট কাটার পর পাটের গাছ হইতে আশ ছাঁড়ানের জন্য উহাকে কিছুদিন জলে 
ভিজাইয়! পচাইয়! লইতে হয়। পাট কাঁটার সময় পাঁটের জমিতে জল থাকিলে 
নিকটনতা' ডোবা! বা জলাশয়ে উহ! ভিজানের জন্য সহজে লইয়া যাওয়া যায়। 

(৪) পাট ভিজানের মত উপযুক্ত ডোবা ব। জলাশয় থাকাও পাট চাষের 
পক্ষে গ্রয়োজন। 

(৫) পাট চাষের ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। এজন্য নদীর ধারের নরম ও 
উর্বর পলিম[টি ইহার চাষের জন্য অত্যাবশ্যক । কারণ নদীর বন্তার সহিত প্রতি 
বৎসর যে পলিমাটি নদীর ধারের জমিতে সঞ্চিত হয় উহাঁতে জমির উর্বরত। বজায় 
থাঁকে।' অন্যথায় জমিতে সারপ্রয়োগ করিতে হয় । 

যদিও উচ্চভূমিতে পাট চাষ হইয়া থাকে, নিম্ন সমতলক্ষে্জ যেখানে জল 
জমিতে পারে সে সমস্ত ক্ষেত্রই পাঁট চাঁষের পক্ষে অপেক্ষারুত অন্কল। 

(৭) পাটের জমির চাঁষ-আবাঁদ, তত্বাবধান, পাটগাঁছ হইতে আশ ছাড়ান, 
উন শুকান প্রভৃতি কাজে প্রচুর সুলভ ও কষ্টসহিষণ শ্রমিক ও প্রয়োজন । পাট 
গাছের কাণ্ড হইতে উহার আশ পাওয়। যায় বলিয়| উহাকে বন্ধল তন্ত (886 129 ) 
বলে। 


0. 74. 10950170065 605 5065 £1051125 215285 01 611০ ০0110 ৪110 163 
1116617186101781 (1206, 1105 15 16 0026 1005 15 619%%18 1705615% | 
111019 2170 1১911516811 2 


(পাট উৎপাদক অঞ্চল ও উহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বর্ণন। কর। 
ভারত ও পাকিস্তানে অধিকাংশ পাট হয় কেন ?) 


/188 : পাট উৎপাদনে ভারত ও পাকিস্তান বিশেষ উল্লেখষোগ্য । ভারতের 


১০৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


পাট প্রধানত: পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণ।, মুশিদাবাদ, হুগলী, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি, 
আসামের ক্রক্মপুত্র উপত্যকায় ও কাছাড়, বিহারের পুণিয়া, উড়িস্যার কটক, উত্তর- 
প্রদেশ, ত্রিপুরা প্রকৃতি স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ছাঁড়া মাব্রাজেও কিছু 
উৎপন্ন হয়। 





পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব পাঁকিস্তানেই পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে । পূর্বপাকিস্তানের 
ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, পাঁবন।, বগুড়া ও রাজপাহী জেলাতেই বেশী 
পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

ভারত ইউনিয়নে পাট উত্পাদন সাধারণতঃ নিয়রূণ : (বেল ১-৪০০ পাঃ) 
পশ্চিমবঙ্গ ২৬ লক্ষ গাঁট উড়িস্তা ২৫ লক্ষ গাঁট 
আসাম ১২ » উত্তরপ্রদেশে "৭৭ ০» » 
বিহার ৬ রি ত্রিপুরা ৪৬ » » 


কৃষি ১৬১ 


পৃথিবীতে পাটের মোট উৎপাদন ( ১৯৬০-৬১) প্রায় ২৫ লক্ষ টন। উহার 
মধ্যে পাকিস্তানে উৎপন্ন হয় গ্রীয় ১০২১ লক্ষ টন এবং ভারতে উৎপন্ন হয় প্রায় 
৭৩১ লক্ষ টন। স্থৃতরাং ভারত ও পাকিস্তান মিলিয়! পৃথিবীর শতকরা! ৭ ভাগেন্ন 
বেশী পাট উৎপন্ন করিয়া থাকে। ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে '.যে সমস্ত 
দেশে সামান্য পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে ব্রেজিল, বেলজিয়াম কঙ্গো, 
ফরমৌঁসা, মালয়, মিংহল, চীন, শ্যাম, ইন্দোচীন, মিশর, মেক্সিকো, পারাগুয়ে, নেপাঁল 
প্রৃতির নাম কর! ধাইতে পারে। ব্রেঙ্গিল উহার পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পন1 অন্যায়ী 
৫০ হাঁজার টন পাট উৎপন্ন করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে । উক্ত পরিকল্পনা সীঁফল্য- 
লভ করিলে ত্রেজিলের আর বাহির হইতে পাট আমদানির প্রয়োজন হইবে না। 

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভাঁবত ও পাকিস্তানেই সবাধিক পাট উৎপন্ন হইয়া 
থ'কে। ইহার কারণ এখানে পাট চাঁষের অনুকূল অবঞ্থা ( অনুকূল অবস্থা এরষ্টব্য- 
(0 13-) সবাঁপেক্ষা বেশী মারায় দেখিতে পাওয়া যাঁয়। পাট ক্রান্তীয় অঞ্চলের 
ফমল হইলেও ইহাঁর চাষ গঙ্গ| নদীর বদ্দীপ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। পাটের উতকর্ষ ও 
উৎপাদনের পরিমাণ একাধারে যেমন চাষের জমির উপর নির্ভর করে অন্যপক্ষে আবার 
উহার গাছ হইতে আশ ছড়ানোর উপরও নিওর করে। চাঁষের জমি প্রস্ততের 
উপযুক্ত শ্রমিক হয়ত অনেক দেশেই মিলিয়। থাকে । কিন্তু আশ ছাড়ানোর উপযুক্ত 
শ্রমিকের অত।ব অনেক দেশেহ দেখ| খায়। কারণ আঁশ ছাঁডাইতে হইলে কোমর 
পর্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া কাঁভ করিতে হয় এব: সঙ্গে সঙ্গে আশের ময়লা জলে ধুইয়া 
লইতে হয়। এইভাবে ধৌত করার উপর পাঁটের উংকর্ষ নির্ভর করে। স্ৃতরাঁং এন্ধপ 
জলে দীঁড়াইয়া কাঁজ করার মত কষ্টসহিকু, দক্ষ ও স্থুলত শ্রমিকের সংখ্যা ভারত ও 
পাকিস্তান ছাড়া অন্য দেশে বিরল। পাকিস্তান আবার ভারত অপেক্ষা এ বিষয়ে 
শ্রেঠতর। পাকিস্তানে জলের ও এরপ শ্রমিকের প্রাচুধ্য উত্তয়ই বেশী। এজন্য 
পাকিস্তানের পাট ভারত অপেক্ষ) উৎকৃষ্ট । ইহ1 ছাড়া পাট প্রধানত: যে কাজে লাগে 
মে কাজ চালানোর নন্য পাঁট অপেক্ষা সন্ত! তন্ত এখনও দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। 
পাঁটশিল্পও অধিকাঁ শ ভারতে অবস্থিত । পাটের তন্তর স্থবলভত। এবং উহার শিল্পোন্নতি 
পট চাষে অন্তপ্রেরণ। দিয়! আসিতেছে । অর্থকরী ফসল হিসাবে ইহ। দরিদ্র কৃষক 
শ্রেণীর একমাত্র সম্বল । তাই তাহার] অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও এই ফসল উৎপন্ন 
করিয়। আসিতেছে এবং পৃথিবীর বাজারে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া আসিতেছে । উপরি- 

কারণেই ভারত ও পাকিস্তানে এত অধিক পাট উৎপন্ন হইতেছে । 
। _ পাকিস্তান পাটের প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। ইহার চট্টগ্রাম ও চালনা 
বন্দর দিয় প্রচুর কাচা পাট বিদেশে রপ্তানী হয়। ভারতও কলিকাতা বন্দর দিয়া 


১৯২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কিছু পাঁট বিদেশে রপ্তানী করিতেছে । আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে 
যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানী, হল্যাঁ্, বেলজিয়াষ, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান 
অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ভারত সামান্ত পাট বিদেশে রপ্তানী 
করিলেও প্রচুর পাট পাকিপ্তান হইতে আমদানি করিয়া থাকে । 


3. 15. ৬1186 006 8365 01 0165? ৬7188 815 0179 9101956181663 
10100652২81 11090 /101] 50015959 01 (15501 50000915. 


(পাট-কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়? পাটের পরিবর্তে কি ব্যবহার 
কর! চলে ? উহাদের উৎপত্তিস্থানসহ নাম উল্লেখ কর। ) 

4১1 : পাঁটের ব্যবহার নিম্ললিখিতরূপ দেখিতে পাওয়া যায় £ 

(১) পাটকে “পাইকারী ব্যবসায়ের বাদামী কাগজ: (61010 75909701009 
13019810189) বলা হয়। পাঁট হইতে চট ও থলে প্রস্তত হয়। তুলা, পশম, 
কাপড় প্রভৃতি মোড়াইয়ের জন্য চট ব্যবহাত হয় এবং ধান, চাঁউল, আঁটা, গম, 
চিনি, লবণ প্রভৃতি থলিয়া ভর্তি করিয়া একস্বান হইতে অন্স্থানে চালান দেওয়া 
হয়। এক্ূপ কাজ পাটের থলে বা চটের দ্বারাই অপেক্ষাকৃত সস্তায় চলিয়া! আমিতেছে। 
এজন্য ব্যবসা-ক্ষেত্রে ইহার আদর খুব বেশী। 

(২) ইহার দ্বারা নাঁনাপ্রকার দড়ি, দড়া, সুতাঁলি, পর্দা, ত্রিপল, গালিচা, 
আসন প্রভৃতি প্রস্তুত হুইয়া! থাকে। 

৩) পাট সহজেই রং করা যায়। এজন্য ইহা কৃত্রিম রেশম ( 8০০ ', পাটের 
রেশম, সেলুলেজ দ্রব্য, লিনোলিয়াম, ক্যানভাস প্রভৃতি প্রস্তত করিতেও ব্যবহৃত 
হইতেছে । 

18) বিদ্যুৎ শিল্পেও ই্‌হা! “অপরিচালক পদার্থ" (108018602 | হিসাঁবে 
ব্যবহৃত হইতেছে । 

(৫) ইহার পরিত্যক্ত অংশ গুলিও কাগজ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। 

পৃথিবীর একটি অংশে এতট1 পাট উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং তাহার উপরই 
পৃথিবীর অধিকাংশ দেশকে নির্ভর করিতে হয় বলিয়া ইহার 'পরিবর্ত জিনিস” 
(৪8১৪0৮৩৪৪৪ ) আবিষ্কারের চেষ্টা চলিয়া আদিতেছে এবং বিভিন্্ প্রকার জিনিস 
ইহার পরিবর্তে ব্যবস্বত হইতেছে। নিয়ে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল : 

(১) যুক্তরাই ও কানাডায় শহ্য সংগ্রহের জন্য 01810) 815%8০1 ব্যবহৃত 
হইতেছে এবং উক্ত []195880: হইতেই সরাসরি জাহাজে শন্ক প্রেরণ করা 
ছইভেছে। 


কৃষি ১৪৩ 


. (২) আটা, সিমেন্ট প্রভৃতি পাঠানোর জন্য কাগজের থলেও যুক্তরাষ্ট্র ও 
কানাভায় ব্যবহৃত হইতেছে। 

(৩) যুক্তরা্, জার্মানী ও ইউরোপের অনেক দেশে কাষ্ঠমও ছারা প্রস্তত সুতা 
বিছ্যুৎশিল্লে 'অপরিচাঁলক পদার্থ, হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে । 

(৪) ম্েস্ত! (09988), রাশিয়ান শন, শিশল ও মানিলা শন (136102) এবং অতসী 
ও ( দাস) পাটের পরিবর্তে অনেকস্থলে ব্যবহৃত হয়। রাঁশিয়াতে, ফিলিপাইনে ও 
চীনে ইহার ব্যবহার বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে (বিশেষতঃ অন্ধে ) মেস্তা 
চাঁষ ইদানিং দাফল্যলাভ করিয়াছে । 

(৫) জাভায় রোজেলা (9০501% ) নামক একপ্রকার পাটের মত জিনিস 
উৎপন্ন হয়। 

(৬) দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রীন্সভালে একপ্রকার বন্তজাত গাছ নাম 56০01099 
গমের থলে প্রস্থতে ব্যাবহৃত হইতেছে। 

(৭) দক্ষিণ রোড়েশিয়ায় কলাগাছের তন্তু হইতেও শশ্য ভত্তির থলে প্রস্তুত 
হইতেছে । 

উপরিউক্ত জিনিসগুলি পাটের প্রতিযোগী । কিন্তু উহাদের মূল্য পাট অপেক্ষা 
এখনও বেশী। স্থৃতরাঁং পাঁট ও পাটক্জাত ত্রব্যের যাহাতে মূল্য আরও কম হয় এবং 
উৎকর্ষ সাধন হয় তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকিলে পাটের পক্ষে উহার গ্রতিযোগীর 
ভম্ম থাকিবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 
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(কার্পাস চাষের জন্য কিরূপ ভৌগোলিক অবস্থা প্রয়োজন? কোন 
কোন্‌ দেশ ইহা! রপ্তানি করে এবং কোন্‌ কোন্‌ দেশে? পৃথিবীর বিভিন্ন 
অংশে ইহার উৎপাদন বর্ণন। কর। ) 
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১০৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


( কার্পাস চাব প্রধানত: কতকগুলি অঞ্চলে সীমাবন্ধ কেন? উক্ত অঞ্চল- 
গুলি কি কার্পাস দ্রন্যও প্রস্তুত করে ?) 


&15 £ কার্পাস বা তুলা চাষের জন্য ভৌগোলিক অবস্থা নিয়লিখিতরূপ হওয়া 
বাঞ্ছনীয় : 

(১) ইহা৷ ক্রাস্তীয় ও উপগ্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল হইলেও ইহার জন্য অত্যধিক 
উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন নাই । 


(২) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০ ইঞ্চির বেণী কোনক্রমেই প্রয়োজন নাই। 
সাধারণত ৩০"-৪০" নুষ্টিপাত কার্পাস চাষের জন্য প্রয়োজন । 

(৩) জল সেচের বাবস্থ। থাকলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০" হইলে চলে। 
মরুময় মিশরে সামান্য বৃষ্টিপাত হইলেও জলসেচের সাহায্যে ভাল কার্পাস জন্মিয়। 
থাকে । রাশিয়ার মকতুল্য মধ্য 'এশিয়াতেও ক্লসেচের সাহায্যে কার্পাঁপ চাঁষ 
হইয়। থাকে । মাঁফিন যুক্তর|ছে ২৩" _৪০' বৃষ্টি বলয়ের মধ্যেই কার্প।স ভাল উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। 

(৪) উত্তাপের পরিমাণ ৬০ -৮০ ফা হইলে চলে। তুষারপাত কাপপাস 
চাঁষের পক্ষে অনিষ্টকর | ধে সব দেশে তুষারপাত হয় তথায় কাঁপ1প চাঁষ কপিতে 
হইলে অন্ততঃ একটান। ২০* তৃষাঁরমুক্ত দিবস চাই । 

(৫) কাপান গাছ বৃদ্ধির সময় পরিমিত বৃষ্টিপাতযুক্ত উষ্ণ ও আর্র আবহাওয়া 
প্রয়োজন । আবার অত্যটীক গবম আবহাওয়া হইলে তল] ঝরিয়। পড়িতে 
পারে। 

(৬) সামুদ্রিক বায়ু বিশেষ প্রয়োজন না হইলে৭ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কার্ণাস 
উত্পাদনের পক্ষে অন্তকুল। 

(৭) ইহার চাঁষেব জন্য জলধারণক্ষম উর্বর দোঁয়াশ মাটি ভাল। জমির 
আর্রতাই কার্পাসের জন্ত বিশেষ প্রয়োজন। কারণ কাঁপাস জমির আ্রতাই চায়, 
কিন্তু আবহাওয়ার আন্রতা চায় না। ভাঁরতের আগ্নেয়গিরি-স্থষ্ট কৃষ্ণ মৃত্তিক! 
কাপাস চাষের খুব উপযোগী । কারণ প্রথমত এ মাটি কাঁ্পাপ গাছের খাছ নাঁন। 
ধাতব পদার্থে সমৃদ্ধ এবং দ্বিতীয়ত: ইহা অত্যন্ত জলধাঁরণক্ষম। এখানে বৃষ্টিপাতও 
৪০ ইঞ্চির বেশী নহে। মাটিতে সামান্ত লবণ ও চুণ থাকিলে কাঁপাস গাছ সহজে 
পুষ্টিলাভ করে। 

(৮) জমির আন্্রতা প্রয়োজন হইলেও উপযুক্ত জ্লনিকাঁশের বন্দোবস্ত চাই । 

1৯) উপরি উক্ত ভৌগোলিক অবস্থা ছাড়া ইহার চাষ, তত্বাবধান ও তুলা 


কৃষি ১০৫ 


সংগ্রহের জন্য সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন। তুলার এক প্রকার পোকা! (8০11-169দ1] ) 
দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে । এজন্য ফসল রক্ষার জন্য কীটনাঁশক রাসায়নিক 
পদার্থ ব্যবহাঁরের প্রয়োজন হইয়া! থাকে । ইহা ছাঁড়া জমির উর্বরত| বজায় রাখার 
জন্য সার প্রয়োজন হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্য এশিয়ায় ভিন্ন কার্পাস চাষে যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার খুব কম। 

(১০) একমাত্র রাশিয়া (9৭ অক্ষাংশ ) ছাড়! প্রায় সর্বরই কার্পাদ চাষ ৪৩" 
উত্তর অক্ষাংশে এবং ৩০" দক্ষিণ অক্ষাংশের মধে। সীমাবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় । 


উপরিউক্ত অবস্থাগুলির আঁধিকাহেতু কার্পাস উৎ্পাদকদের মধ্যে নিয়লিখিত 
দেশগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু উহাার। প্রত্যেকেই কাপীসত্্রব্য উৎপাদনে 
টল্লেখঘোগ্য নহে। 


স।কফিন-যুক্তরা ষ্-_-এই দেশ কাঁপাঁস ও কাপাসদ্রব্য উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে 
প্রথম | ইহার দক্ষিণ পূর্বভাগে টেক্সাস, মিপিসিপি, আলবাঁমা, টেনেপি, আরকানসাস, 
লুইসানিয়া, জঙ্গিয়। ও ক্যাবোপিনা রাজ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ । মশা ৭ পশ্চিমদিকেও 
জলসেচের সাহাঁষ্যে কার্পান উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে পোকার উপদ্রব 
বেশী বপিগ্া কাঁপাস ক্ষেত্র মব্য ও পশ্চিম্দিকে অগ্রসর হইতেছে । 





চীন-_ইহা কার্পাস উৎপাদনে দ্বিতীয় । ইহার অধিকাংশ আবাদ ইয়াংসি ও 
বিপু নদীর অববাহিক] ও উত্তরের সমভূমিতে সীমাবন্ধ। চীনে কার্পাসদ্রব্যও 
পন্ন হয় । 


১৯৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


রাশিয়া-ইহা!। কার্পাস উৎপাদনে তৃতীয় কিন্ত কার্পাসন্্বা উৎপাদনে দ্বিতীয় । 
ইহার ইউক্রেণ, তাজাক, উজজবেক ও তুর্কোমান অঞ্চলে কার্পাস উৎপন্ন হুইয়া থাকে । 

ভারত--ইহা কার্পাস 'উৎপা্দনে চতুর্থ কিন্তু কার্পীসদ্রব্য উৎপাদনে তৃতীয় । 
তারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্য-প্রদেশ, মাদ্রাজ, পাঞ্াব, মহীশূর ও উত্তরপ্রদেশ 
কার্পাস উত্পাদনে উল্লেখযোগা | 

মিশর- ইহার স্থান পঞ্চম । যিশরের নীল নদের অববাহিকায় কার্পাস চাষ 
হইয়া! থাকে । ইহা কার্পাসপ্রব্ও কিছু উৎপাদন করে। 

ইহা ছাড] ব্রেজিল (পূর্বতাঁগের মালভূমি » পেরু, আর্জেন্টিনা, টাঙ্গানিকা, 
উগাণ্ডা, নাইজেরিয়া, দৃক্ষিণ-আফ্রিকা, মেক্সিকো, সুদান, পাকিস্তান (সিন্ধু 
উপত্যকা) কোবিয়া, তুরস্ক, ইরান, ইরাক ও অস্ট্রেলিয়ার কুইনস্ল্যা্ড কিছু তুলা 
উৎপন্ন করিয়! থাকে । ইহারা কার্পাসব্রব্য খুব কম উৎপাদন করিয়৷ থাকে । 


নিয়ে কার্পাস উৎপাদনের পরিমীণ দে ওয়। হইল £ 


( ১৯৬১-৬২) 


পৃথিবীর মোট উৎপাদন প্রায় ৪৭৩ কোটি গাঁইট 
যুক্তরাষ্ট্র ১৪৩ কোটি গাইট মিশর ১৬ লক্ষ গাইট 
চীন ৭২ লক্ষ * মেক্সিকো ১৯ ৮ * 
রাশিয়। বীর 48. 8 ব্রেজিল ২২” ” 
ভারত ৪৩ ৮ পাকিস্তান ই. “£ 


কার্পাস রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও মিশর সমধিক প্রসিদ্ধ । 
যুক্তরাষ্ট্র রানি বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেক দখল করিয়া! আছে । অন্যান্য রপ্তানি- 
কারক দেশগুলির মধ্যে মেক্সিকো, ব্রেজিন, পেরু, স্থান, উগাণ্ডা, পাকিস্তান 
প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য ৷ ভারত সামান্ কার্পীস রপ্তানি করিলে উহ! আমদানিকারক 
দেশ হিসাবেই উল্লেখযোগ্য । অন্যান্ত আমদীনিকারক দেশগুলির মধ্যে গ্রেট, 
ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালি, জাপান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ইহারা কার্পাসত্রব্য 
উৎপাদনেও সমধিক প্রসিদ্ধ। ব্রিটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্র 
মিশর, স্দান, উগাণ্ডা, ব্রেজিল ও পাকিস্তান হইতে, ভারত-_যুক্তরাষ্্র, মিশর, স্থদান 
উগাগ্া ও পাকিস্তান হইতে, জাপান- যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, ভারত ও পেরু হইতে 
প্রধানতঃ কার্পান আমদানি করিয়। থাকে । 

কার্পাস রপ্তানি বন্দর গুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ আলিয়ন্স, স্তাভানা ও 
গাল-ভাষ্টন, মিশরের আলেকজাব্রিয়া, পাকিস্তানের করাচী, ব্রেজিলের স্ভালভেডর ও 
রায়ভিজেনেরো। সমধিক প্রসিদ্ধ। 


কৃষি ১৪৭ 


কার্পাস আমদানি বন্দরের মধ্যে ব্রিটেনের লিভারপুর, সাউদ্ামটন, গ্লাসগো! ও 
লগ্ন, ভারতের বোশ্বাই ও কলিকাতা, জাপানের টোকিও, ইয়োকোহামা গ্রতৃতি 
উল্লেখযোগ্য । ] 


0. 19, 1000 170৬7 17801 0185565 15 ০06011 ৫1%106৫ ? 01৮০ ৪ 
9701 ৪০০01471001 (16 017161 5001595 01 0116.011101081 *৪1160065 ০1 
০001) (০. 0১ 111651 1936 ) ৃ 

( কার্সাসকে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়? কোন্‌ শ্রেণী কোথ। হইতে 
পাওয়। যায় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ।) 


&85: আঁশের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কাপাসকে সাধারণত: নিম্নলিখিত শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর! হয় ঃ 


(১) দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস (1১070588019 ০০6০7) £ এই অেণীর 
কার্পাসের জাশের দৈধ্য ১২" হইতে ২২"। এই শ্রেণী আবার নিম্নলিখিত ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয় £ 

(ক) সাগর দ্বীপীয় (9৪8 [51578 ) £ ইহা সর্বাপেক্ষা! দীর্ঘ আশযুক্ত ( ২") 
তুলা । ইহার আশ খুব মিহি, রেশমের আভাযুক্ত, মস্থন, কোঁমল অথচ শক্ত । এজন 
ইহাই সবোৎরুষ্ তুলা বলিয়া পরিগণিত। ইহাকে অনায়াসে রেশমের সহিত মিশান 
চলে। ইহার দ্বার? প্রস্তুত বন্ত্রাদি অপেক্ষাকৃত দামী। স্থতরাং সীধারণ-লোকের 
পক্ষে ইহার ব্যবহ।র ব্যয়বাহুলা। প্যারাহ্ট ও স্থন্দর পোষাক পরিচ্ছদ-প্রত্তত 
করিতেই ইহাঁর বেশী ব্যবহার হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যারোলিনা, ফ্লৌরিড। ও 
জঙ্জিয়।র সন্িকটে স্বীপ গুলিতে প্রথমে ইহার উৎপাদন সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া উহার এ 
প্রকার নামকরণ হইয়াছে । কিন্ত পোকার । 73০11 09৮11 ) উপদ্রবের জন্য উহার 
উৎপাদন এ সমস্ত অঞ্চলে অনেক কমিয়া গিয়াছে । ইহা এখন প্রপানতঃ যুক্তরাষ্ট্রে 
দক্ষিণাঁংশে এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞে ( বিশেষত: পোর্টোরিকোতে ) উৎপন্ন 
হইয়৷ থাকে । 

. খ) মিশরীয় (85680) 2 ইহাঁও দীর্ঘ আশ (১+) এবং উৎকর্ষের 
জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাঁতেও রেশমী আভা আছে এবং রেশমের সহিত সহজে 
মিপ্রিত হইতে পারে। ইহাঁও কোমল ও শক্ত । ভাল “ফিনিসের, (1079) জন্য 
ইহা আদৃত। সাগরহীপীয় কার্পাদ অপেক্ষা ইহা সন্তাও। ইহা প্রধানত: 
মিশরের নীলনদের অববাহিকাঁয় জলসেচের সাহায্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা 
ছাড়া যুক্তরা, ( কালিফোণিয়া ), পেরু, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিকা, ব্রেজিল ও পাঁকিস্থানে 
কিছুটা! করিয়। উৎপন্ন হইয়। থাকে । 


১৯৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(২) মধ্যম আঁশযুক্ত কার্পাস (1160177 56821৩ ০০০৪) ইহার 
আশের দেরধধ্য ১" হইতে ১২। ইহাকে উচ্চভুমির ( 80180 ) কার্পাসও বলে। 
ইহা মিহি, সাদা ও শক্ত, কিন্ত রেশমী আভাশৃন্ত । এজাতীয় কার্পাসই বেশী উৎপন্ন 
হয় ও ব্যবহৃত হয়। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর অববাহিকাঁয় বেশী জন্মে । তাহা 
ছাড়া ব্রেজিল, আর্জেটিনা, রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, চীন, দান, উগাখ ও 
টাঙ্গানিকায় উৎপন্ন হইয়া থাকে । 


(৩) ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত কার্পাস (917016 568015 ০০60০৮) £ ইহার আশের 
দৈর্ঘা ১'র কম। পেকুদেশে বেশী হয় বলিয়া ইহার অন্য নাম € 
( 1১00%12) )1 ইহা কর্কশ ও মোট! কিন্ত দীর্ঘস্থায়ী। ভারতেও বেশী উৎপন্ন হয় 
বলিয়। ইহাকে ভারতীয় (10118) কার্পাসও বলা হয়। ইহা নিকট শ্রেণীর 
কাপাঁস। মোটা কাপড় প্রস্তুত করার উপযোগী । জাপানে অবশ্য ভাল তুলার সহিত 
এই শ্রেণীর তুল! মিশ্রিত করিয়া ভাল কাপডও তৈয়ারী হয়। ভারত ও পেরু ছাড়া 
ইহা এেজিল ও চীনে উৎপন্ন হয় । 


9. 78 ৮৮178681606. 055 0 0060002 (কার্পাস কি পি ক।জে 
ল।বহাত হয় 9) 
4১09: কাপাসের ব্যবহার নিশ্লিখিতভাঁবে উল্লেধ করা যাইতে পারে £ 


1১) কাপাস আমাদের পরিধেয় বন্বের একটি উন্লেখযোগ্য উপাদান । 
আমাদের গ্রীন্মপ্রধান দেশে কাপীস তলাই পরিধাঁনের বস্বদি প্রস্তুত করিতে 
বাবহৃত হয়। 

(২) ইহা! আমাদের শধ্যান্বব্য যেমন বালিশ, তোঁষক, গদি ইত্যাদি তৈয়ারী 
করিতেও প্রয়োজন হয়। 

(৩ ভাক্তারখানায় ও হাসপাতালে রোগীদের পরিচধ্যার জন্য ব্যান্ডেজ, প্যাড, 
ইনজেকসন প্রতি কাজের জন্যও অনেক তুলা প্রয়োজন হয়। 

(8) ইহার দারা স্থতা, দডি, সতরঞ্চি প্র *তি প্রস্তত হয় । 

(৫) শিল্পকারখানীয় ও গৃহস্বীলিতে অনেক মৌছামুছির কাঁজেও তুল। ব্যবন্থত 
হইয়] থাকে। 

(৬ গ্যাসের ম্যানটেল : 11819 ), বিস্ফোরক দ্রব্য, কাগজ, সেলুলয়েড দ্রব্য 
প্রতিও প্রস্তত হইয়]| থাকে । 

(৭) সেলুলয়েড ভ্রবোর দ্বারা শিশি বোতলের মুখোৌস, ফটোগ্রাফের ছবি 
ভিজাইবার পাত্র, বিছযুৎ-অপরিচালক পদার্থ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া! থাকে । 


হি ১৪৯ 


(৮) কত্রিম রেশম প্রত্তত করিতেও ইহা৷ বিশেষ কার্যকরী । 

(৯) তুলার বীজ হইতে তৈল প্রত্তত হয় এবং উহার খৈল জমির উত্তম সার. 
এবং গরুর খাদ্ভা। ৃ 

(১৯) স্থ্‌ঢ রাস্ত।প্রত্তত করিতেও তুলা কার্যকরী বলিয়া পরীক্ষা চলিতেছে । 


€$, 79. 0162 2 5918016 20০0০011186 01 005 ০0011 ০8101৮26101 01 
1101018. 110৬7 15 16 1780 109 ০1612010171 19 50101117৫ ০ ৪16৬ 
৩৪৪5 ? 

(ভারতে কার্গাস চাষের একটি সংক্ষিপ্ত বিববণ দাও । ইহার চাষ 
কয়েকটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ কেন ?) 


4১003: ভারতে প্রধানত: ছুই প্রকারের কাঁপণস চাষ হয়-__(১) ষধ্যম আশ-যুক্ত 
( 009910 ৪6৪09 ) এবং (২) ক্ষ আশযুক্ত (91১01 ১/%])1০ )| তবে মোট 
উংপাঁদনের মধ্যে ক্ষুত্র আঁশযুক্ত কাঁপণসের পরিমাণই বেশী । দীর্ঘ আঁশযুক্ত কাপণঁস 
উত্পাদন খুবই কম। 

ক্ষদ্র আঁশযুক্ত কাপাঁদ উৎপাদনে ভারতের লাভাঙ্গাত কষ্কমবৃত্তিক (13101 9০11) 
বিশেষ উপযোগী । এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০"র নীচে। এই মুত্তিকার 
জলধারণ ক্ষমতা৷ যথেঃ আছে । এজন্ ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত কাপণস চাষের বিশেষ উপযোগী 
এবং এ অঞ্চলে বাপকভাবে এই কাঁপা স চাষও হইয়। আসিতেছে । তাই এ মুত্তিক! 
“কুষণ কীপরণস মৃত্তিকা” (3150 0০86০: 8০1) নাঁমে খ্যাতি লাভ করিয়াছে । ওজরাট 
মহারাষ্ট্র মধ্য প্রদেশ, মহীশূর ও অন্ধ এ জাতীর কাঁপাস উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য। 


মধ্যম আশযুক কাপণস নদী উপত্যকায় পলিমাটিতে জন্মিয়া থাকে । ইহা শুক 
অঞ্চলের ফসল। ইহা জলসেচ ভিন্ন উৎপন্ন হওয়া! কঠিন। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, 
রাজস্থান, মাদ্রাজ এবং মহারা্র ও গুজরাটের কোন কোন অঞ্চলে ইহ জন্মিয়া থাকে। 

যেখানে বৃষ্টিপাত অটিক, যেমন পশ্চিমবঙ্গ 9 আসাম, বা বৃষ্টিপাত কম, মাটি 
কাপণমের উপযুক্ত কিন্ত জলসেচের স্থৃবিধ। নাই_সে সকল অঞ্চলে কাপাস তাল 
জন্সিতে পারে না। এই কারণে কাঁপণস চাষ ভারতের কতগুলি রাজ্যে সীমাবদ্ধ । 
ভারতে ১৯৬১-৬২ সালে প্রায় ৪৩ লক্ষ বেল তুল! উৎপন্ন হইয়াছিল। ( ১ বেল - 
৩৯২ পাউণ্ড ।| উহার উত্পাদন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণত: নিম্নরূপ : 


মহারাষ্ট্র ও গুজরাট  ২০লক্ষবেল মাদ্রাজ ৩ লক্ষ বেল 
মহীশৃর ৪ £ রাজস্থান ১৬৪ £ 
মধ্য গ্রদেশ ৪ ”  $ ১৫ 7 € 


অন্ধ, 
পাপ্তাব ৬” ”গ উত্তর প্রদেশ ইনি. 8 


১১৭ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যক ভূগোল 


ভারত ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তৃল! কিছু বিদেশে রধ্ধানি করিলেও উহাকে দীর্ঘ আশযুক্ত 
তৃলাঁর জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারত, পূর্ব আফ্রিকা, মিশর, 
যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান হইতে তৃল1 আমদানি করিয়া থাকে। 
ভারত তুলা উৎপাদনে উল্লেখধোগ্য স্থান অধিকার করিলেও প্রতি একরে ইহার 
উৎপাদন খুব কম। প্রতি একরে তুলা উৎপাদনের অবস্থা সাধারণতঃ নিম্নরূপ 
দেখিতে পাওয়া যায় : 
মিশর . ৪৫* পাঁউও পাকিস্তান ১৫০ পাঁউগু 
যুকতরাষ্ ২০০ ? ভারত ৮৫ % 


03, 20, ৬/1786 01117298610 2170 19175510591 ০01701010115 216 115065581% 
101 10115 [01090006101 01 90/981-08175 গা 511591-10521 2 |] ৬1221 
[015 901 0179 0110 278 6179596 0118611% [07900064 2 (০ 0. 11757 7956) 


( আখ ও বীট উৎপাদনের জন্য কিরূপ জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা 
প্রয়োজন? পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ অংশে উহার। প্রধানতঃ উৎপন্ন হয় ?) 

4879 ১ আখ উত্পাদনের জলবামু ও প্রাকৃতিক অবস্থা নিযরূপ : 

(১) ইহা! ক্রাস্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। এজন্য ইহা উৎপাদনের 
জন্য প্রচুর উত্তাপ এবং যথেষ্ট বৃষ্টিপাত প্রয়োজন । উত্তাঁপের পরিমাণ অন্ততঃ ৭৫ ফা. 
এবং বৃষ্টির পরিমাণ ৫* ইঞ্চির অধিক প্রয়োজন। ত্ৃতরাঁং মৌন্তমী ও নিরক্ষীয় 
জলবায়ু ইহ। উত্পাদনের পক্ষে উপযুক্ত । অত্যধিক বৃষ্টিপাত হইলে অবশ্য আঁখের 
রসের মণ্যে চিনির ভাগ কম হয়। আবহাওয়! তুষারমুক্ত হওয় চাই। 


(২) সমুদ্রবাযু ইহার পক্ষে অত্যাবশ্তক না হইলেও ইহার প্রভাবে উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর আঁথ উৎপন্ন হয়। স্থতরাং সমন্্রবাযুও ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । 

(৩) দৌঁয়াশ পলিমাঁটি বা কালমাটি আখ চাষের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত । জমিতে 
(কিছু লবণ ও চুণ থাকিলে আখের চাঁষ অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। আখ গাছের 
£গোঁড়ায় জল জমিয়া থাকা অনিষ্টকর। এজন্য জমি জল নিকাশের উপযুক্ত হওয়৷ চাই। 


(৪) বৃষ্টিপাত কম হইলে জলসেচের প্রয়োজন । 

(৫) উপরিউক্ত জলবায়ু ও প্রারতিক অবস্থ1 ছাঁড়। জমিতে সার প্রয়োগ এবং 
আখের চাষ তন্বাবধান ও কর্তনের জন্য প্রচুর হুলত শ্রমিক প্রয়োজন। ত্রাস্তীয় ও 
উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বেশী আখের চাষের অন্যতম কারণ প্রচুর হুলত শ্রমিক স্রবরাহ। 


কৃষি ১১১ 
২। বীট চাষের জলবায়ু ও প্রান্তিক অবস্থা নিয়কূপ প্রয়োজন £ 
(১) ইহা নাতিশীতোঞ অঞ্চলের ফসল। এজন্য ইহার জন্য মধ্যম রকমের উত্তীপ 
ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। উত্তীপের পরিমাণ ৬**-৬৫* ফা" এবং পুউকস 
১৫”-৪০" প্রয়োজন । মধ্যম রকমের বৃষ্টিপাঁতযুক্ত মহাদেশীয় জলবাযুই ( 002/7299] 
5799 0৫ 0110)969 ) বীট উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত। কারণ ইহার জন্ত গ্রীষ্মকালে 
প্রচুর কধ্য কিরণ, কিন্তু মুছু উষ্ণতা এবং শীতকালে-শুফ ও শীতল আবহাওয়ার 
প্রয়োজন হয় । 


(২) চুন ও বালি ম্রিশ্রিত উর্বর দৌয়াশ মাটি ইহা চাঁষের পক্ষে উপযুক্ত । জমি 
সমতল হওয়1 বাঞ্ছনীয়,। ক।রণ বীটের জমি অধিকাঁংশস্থলে কলের লাঙ্গল দ্বারা 
গভীর ভাবে চাষ কর! হয়। 

(৩) আখ অপেক্ষা কীট চাঁষের জন্য অধিকতর নৈপুণ্যের প্রয়োজন। কাঁরণ 
জমি উত্তমরূপে চাষ করার পর উহা হইতে ইট্‌, পাথরের টুকরা প্রভৃতি 
বাছিয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে বীটের মূল বড় হওয়ার সুযোগ পায়। জমিতে 
সার দিতে হয়। এ সমস্ত কাজ সৃষ্ুভাবে নির্বাহের জন্য যথেষ্ট নিপুণ শ্রমিক 
প্রয়োজন । 

(৪) বৃষ্টিপাত কম হুইলে জলসেচ প্রয়োজন হুইয়! পড়ে । 

১। আখ উৎপাদক দেশ £ 


আখ উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে ভারভ প্রথম। মোট আখ উত্পাদনের প্রায় 
শতকর]। ২৭ ভাগ উৎপন্ন হয়। ভারতে আগ উৎপাদনে উত্তর প্রদেশ, বিহার, 
পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, অন্ধ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখযোগা । তবে দক্ষিণ 
তারত অপেক্ষা উত্তর ভারতেই বেশী আখ ( ৬ৎ শতাংশ ) উৎপন্ন হইয়] থাকে। 
কিন্ত একর প্রতি ফলন দক্ষিণ ভারতেই বেশী। কারণ আখ চাষের প্রাকৃতিক অবস্থা! 
যেমন মাটি, বৃষ্টিপাত, সমুদ্রবাফু গ্রনৃতি দক্ষিণ ভারতেই বেশী অন্ুকূল। দক্ষিণ 
ভারতে বেশী অনুকূল থাঁকা সত্বেও উত্তর ভারতে ইহাঁর উৎপদদন বেশী প্রসারলাভ 
করার কারণ ইহ দক্ষিণ ভারত অপেক্ষ। পূর্বেই আবাদের কাঁজে অগ্রসর হইয়াছে। 
স্থলভ শ্রমিক ও জলসেচের সুবিধাই এ অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দিয়াছে । তাহ। ছাড়া 
এ অঞ্চলের ইহাই প্রধান অর্থকরী ফসল এবং কৃষকগণ ইহার চাষ আবাদে বিশেষ 
আগ্রহশীল। কালক্রমে এই প্রীধান্ত বজায় থাকিবে কিনা বলা কঠিন। উত্তর 
ভারতের মনে উতন্তরপ্রদ্দেশই আখ উৎপাদনে প্রথয়। উত্তরপ্রদেশের 
সাহারাঁনপুর, গোরক্ষপূর, ফয়জাবাদ, আঁজমগড, বালিয়া, বিহারের ঘ্বারভাঙ্গা, 
মজঃফরপুর, চন্পারণ, সারণ, পাঞাবের অমৃতপর, জলম্বর ও রোটক এবং মাদ্রাজের 
কোয়েম্বাটুর, মাছুরাই প্রতি জেলা আঁথ চাষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উত্তর প্রদেশে 


99% স্ব ৩স্* তত স্ব) সত" 


আখ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও সর্বাধিক (৮*)। আখ উৎপাদনে ভারত প্রথম 
স্বান অধিকার করিলেও আখের চিনি উৎপাদনে কিউব| প্রথম। পৃথিবীর ১৫ 
শতাংশ 'মাঁখ উৎপন্ন করিলেও কিউবার চিনি উৎপাঁদনের পরিমাঁণ প্রায় ৬ লক্ষ টন। 
ভারতের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ টন। গুড় ও চিনি মিশিয়া অবশ্ঠ 
ভারতের উৎপাদন দীড়ায় প্রায় ৭* লক্ষ টন। ভারতে প্রতি একরে উৎপাদন কম, 
আখ শিল্প প্রতিষ্ঠামগুণি আখক্ষেত হইতে দুরে, উৎপাদন ব্যয়ও অত্যধিক এবং 
আখের উপজাতীয় দ্রব্যাদি প্রত্ততের অনগ্রসরতাই ইহার জন্য দীয়ী। ভাঁরতে প্রতি 
একরে যেখানে আখ উত্পাদন হয় ১৫ টন, হাঁওয়াইতে সেখানে হয় ৬২ টন, জাভায় 
৫৬ টন, মিশরে ৩* টন ও কিউবাতে ১৭ টন। আখ উৎপাদনে কিউবার স্থান 
ছ্িতীয় এবং ব্রেজিলের স্থান তৃতীয় (১০ শতাংশ )। 





ুহিবীর ইঞ্ছুিনি উৎ্পপাদল ত্যান 


উপরিউক্ত স্থান গুলি ছাড়া আর যে যে স্থানে আখ উৎপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে 
যুক্তরাষ্ট্র (দক্ষিণাংশ ), মেক্সিকো, গায়েন, আর্জেটিনা, ত্রিনিদাদ, হাইতি, 
পোঁটোরিকো, ডোমিনিকা, ভীরত মহাসাগরের জাভা, মরিসস, প্রশান্ত মহাসাগরের 
লুজন, ফিঞ্জি, ফরমোলা, ফিলিপাইন এবং নাটাঁল, মাদাগাস্কার, মিশর, পাকিস্তান, 
চীন, অইলিয়ার কুইনস্ল্যাণ্ড প্রতি উল্লেখষোগ্য। নিয়ে :কয়েকটি দেশের 
উৎপাদনের পরিমাণ দেওয়া হইল। 


কুষি ১১৩ 


ূ ১৪৩৩ ) 
পৃথিবীর মোট আখ উৎপাদন ৩* ৮* কোটি মেটিক টন। 
ভারত ৭৪৯০ কোটি টন ফিলিপাইন ১'২৫ কেটি টন 
কিউবা ৫ ৬৮ রর £9 পাকিস্তান ৯ ২৪. ) চ 
ব্রেজিল ৪০০ % » অষ্লিয়া ১০২ 
ইন্দোনেশিয়া ৭০ লক্ষ টন ও 
ভারতেব আখ উৎপাদন সাধারণত নিয়বপ £ 
উত্তর প্রদেশ ৩ লক্ষ টন মাদ্রাজ ৪ লক্ষ টন 
মহারাষ্ট্র ও গুজরাট ৩,» বিহার ৩,» 
পাঞ্জাব ডি: মহীশুব 8, 
অন্ধ ৫ .. .. উডিধা ১ 


২। বীটের উৎপাদক অঞ্চল £ 

বীট উত্পাদনে রাশিয়।র স্থান প্রথম এবং যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয। অন্যান্ত উৎপ!দাক 
দেশের মধ্যে জার্মানী, ইটালি ফাঁস পোঁল্যাণ্ড, বেলজিষাম, চেকোগ্নোভাকিয়া, 
হল্যাঁণ, সুইডেন, ডেনমার্ক, রুমানিযা, হাঙ্গেরী, কানাডা প্রতি উল্লেখযোগ্য । 
প্রধান প্রধান দেশে বীট উৎপাদন নিপ্নলিখিতরূপ পাঁওযা ঘায়। 


(১৯৬০ ) 


পৃথিবীর মোঁট বাট উপাঁদন ১৪ ৩৪ কোঁট মেটি,ক টন। 


রাশিয়া ৪৪০ কোটি টন ইটাঁলি ১১১ কোটি 
যুক্তবাই ৯ ৭৯ %) ট) ফ্রান্ম ৭০ গ্চ চ 
জার্মানী হা 28: পোল্যাণ ৬০ » 

3 21). 10890710515 1 (5 0595 0০ 911581-02779 2110 17217 


৮০৪৫, ( আখ ও বীটের ন্যবহার সংক্ষেপে বর্ণন। কর।) 

115 £ আখের ব্যবহার নিম্নরূপ ২ 

১) ইহা হইতে গুড ও চিনি প্রঙ্তত হম। গুভ ৭ চিনি মান্থষের প্রধান মিষ্ট 
থাগ্ঘত্রব্য চিনি ও গুড রসগোবা সন্দেশ, লজেন্স, ধিক্কট প্রঃতি মিঈন্্রব্য প্রস্কত 
করিতে বাবহৃত হয়। 

(২) আখের রস হইতে স্ুরাসাঁব (1০1,0০1) প্রপ্তত হয়। 

৩) আখের ছিবড়। পঞ্খর খাঁ্য ও উত্তম জালানি ৷ 

ন্‌ ৪--৪ 


৯১৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(8) ইহা৷ হইতে কাগজ, কয়লা, আলকাতরা প্রভৃতি প্রস্তত হয়। 


(৫) ইহার গায়ের শুষ্ষপত্র হইতে প্যাক করার কাগজ প্রস্তত হয়। দণ্ডের 
অগ্রভাগও পণুর খাস্ঠ। 


(৬) ছিবড়ার ছাই জমির সার হিসাবে ও কাঁচ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। 
বীটের ব্যবহার নিম়রূপ £ 


(). ইহা হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। 
(২) বীটের মূল হইতে চিনি প্রস্তত করার পর যে মণ্ড থাকে উহা! পশুর 
খাগ্যরূপে ব্যবহৃত হয় । 


(0. 33১ 10659011105 101161015 (175 11166111126101781 0805 তা 5৫গহা 
08075 8710 51689149561: (আখ ও নীট চিনির বৈদেশিক বাণিজ্য বর্ণন! 
কর ।। 

&15 : পৃথিবীতে আখের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় শতকর। ৬৫ ভাগ 
এব" বীটের চিনি উৎপাদনের পরিমীণ প্রায় ৩* ভাগ । অবশিষ্ট চিনি খেজুর, তাল, 
আঙ্গুর, ভূটা, ম্যাপল প্রতি গাছ হইতে সংগ্রহ হয়। নিম্নে বিভিন্ন দেশে আখের 
চিনি ও বাঁটের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ মোটামুটি ভাবে দেওয়া হইল। উহা। 
হইতে আত্তর্জীতিক বাণিজ্যে উহাদের গতি-প্রকৃতি সম্বদ্ধে মোটামুটি একট! পারণা 
করাব স্থবিধ। হইবে । 


পৃথিবীর মোট চিনি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি টন । 
(আখের চিনি) 
কিউব! ৬* লক্ষ টন ফিলিপাইন ১৩ লক্ষ টন 
ব্রেজিল ড5:- হাওয়াই ক... 
ভারত ৩০ » » পোটোরিকে। ৯,» ৪ 
অষ্ট্রেলিয়া ১৮১, ইন্দোনেশিয়া ৮৮. 
যুক্তরাষ্ট্র ৪ লক্ষ টন 
বীটের চিনি 
রাশিয়া ৬৫ লক্ষ টন জার্মাণী ২৫ লক্ষ টন 
যুক্তরাষ্ট্র ২৬ ৮ ইটালি ১১৯ % 


ফ্রান্স ১০ লক্ষ টন 


পলাশ 


কৃষি, ১১৪ 


বটের চিনি উৎপাদন সাধারণতঃ উৎপাদক দেশগুলির প্রয়োজন মিটাঁনোর অন্তাই 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইহার অংশ খুব কম। রাশিয়া, 
জার্মানী, চেকোক্কোভাকিয়া, পোল্যাও প্রভৃতি দেশ কিছু পরিমাণ বীটের চিনি 
রপ্তষনি করিয়া থাকে । মাক্কিন যুক্তরাষ্রই প্রধান বীটের চিনি আমদানিকারক 
£দেশ। ইহা ছাড় বেলজিয়াম, হল্যাড, ডেনমার্ক, ইংলগ প্রতি দেশও কিছু 
আমদানি করিয়! থাকে । ঃ 





আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আখের চিনির স্থানই সমধিক প্রনিদ্ধ। হহার রপ্তানি 
কারক দেশগুলির মধ্যে কিউবা, জ্যামেইকা, পোটোরিকো, হাওয়াই, ব্রেজিল, 
বৃটিশ গিয়ানা, জাভা, ফিলিপাইন, ফরমোজা, মরিসাস, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া! প্রতি 
উল্লেখষোগ্য । আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে ইংল্যা, টন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও 
বেলজিয়াম, হুল্যাড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলি উল্লেখযোগ্য । বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র 
প্রধানত: কিউবা হইতে চিনি আমদানি করিয়া থাকে । চীন ও জাপান প্রথানতঃ 
ফরমোসা, জাভা, ফিলিপাইন প্র তি দেশ হইতে আমদীনি করিয়া থাকে । 


(0, 33. 0০279816 8114 ০07012856 €175 ০0170161015 ০011116066৫ ৬/10 
016 01091456017 2074 [79816017601 ১৪7-02116 2114 98287719600, 


(আখ ও বীটের উত্পাদন ও বণ্টন জন্বন্ধে তুলনামূলক বিচার কর )। 
১115 : নিয়ে আখ ও বীট সম্বদ্দে তুলনামূলক বিচ।র করা হইল £ 


9১১৩ 


১। 


| 


৩। 


৫। 
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৭ | 
৮। 
৯। 


৩ 


১১। 


অর্থনৈতিক ও বাণিজাক তৃগোল 


আখ 


করাস্তীয় ও উপ-ত্রান্তীয় অঞ্চলের 
ফসল । 

উত্তাপ ৬০ -৮* ফাঃ এবং বৃষ্টিপাত 
৪০”-৭০" প্রয়োজন । 

সমৃদ্রবাছু উপকারী । 

উৎপাদনের সময় ৯ মাস হইতে 
১ বৎসর । 

একই আবাদী গাছের মূল হইতে 
৩৪ বৎসর ফনল পাওয়া যাইতে 
পারে 

চুপ ও লবণ সংযুক্ত পলিমাঁটি ব৷ 
দৌয়াশ-মাটি চাষের পক্ষে উপযুক্ত । 
জল-নিকাঁশের উপযুক্ত জমি চাই। 
প্রচুর সথলত শ্রমিক প্রয়োজন 
ভারত, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া, 
হাওয়াই, ব্রেজিল, চীন, পোটো- 


রিটে।, মরিপাঁস,। ফিলিপাইন, 
ফরমোঁপা, ত্রিনিদাদ প্রভৃতি 
উৎপাদক অঞ্চল । 


প্রধান রপ্তানিকারক দেশ--কিউবা, ১ 


জাভা, ফরমোসা, হাওয়াই, 
ত্রিনিদাঁদ, মরিসাস ও ভারত । 
প্রধান আঙ্দীনিকারক দেশ-_ 
ইংল্যাঁ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বেল- 
জিয়াম, হল্যাণ্ড ও সুইডেন । 


১। 


| 


৩। 


৪ | 


৫ 


৬। 


৭ 


৮ 


বীট 
নাতিশীতোষ অঞ্চলের ফসল 


উত্তাপ ৫৫-৭০ এবং বৃষ্টিপাত 
২০*-৪* প্রয়োজন । 

সমুদ্র বায়ু অনাবশ্যক | 

উৎপাদনের সময় 6৬ মাঁস। 


প্রতি বমর চাঁষ করিতে হুয়। 


বালু মিশ্রিত উর্বর দৌয়াজ-মাঁটি 
উপযুক্ত । 

মাঠের জল মূলে শোষিত হওয়া চাই। 
প্রচর দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন । 


৯। রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, পোল্যাণ, 


চেকোশ্লোভিয়া, রুমানিয়া, বেল- 
জিয়াম, হল্যাণ্ড, কানাডা প্র্ঠতি 
উৎপাদক অঞ্চল। 


প্রধান রধানিকারক দেশ-_রাশিয়া, 
জার্ধানী, পোল্যাণ্ড ও চেকো- 
শ্লোভিয়া। 

প্রধান আমদানিকারক দেশ-- 
যুক্তরাষ্ট্র, কাঁনীভা, ইংল্যা্, হল্যাও, 
বেলজিয়াম ও ডেনমার্ক । 


1 


কৃষি ১১৭ 


0. 24, ৮৮108 10199108] 215৫ ০1117158615 60154167013 1128005 01808 6186 
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(কি কি প্রাকৃতিক ও জলবায়ুর অবস্থার জন্য কিউবা! আখের চিনি 
উৎপাদনে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট। ) 


4779 আঁখের চিনি উত্পাদনে কিউবা! পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহার 
উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৬০ লক্ষ টন। নিয়লিখিত প্রাকৃতিক ও জলবায়ুর অবস্থা ও 
অন্াগ্ক কাবণ ইহার এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভে পরম সহায়ক £ 


(১) কিউবা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ । ইহা ঘনবসতিপূর্ণ নহে। 
এজন্য ইহাঁব বিস্তৃত এলাক] বাঁপিয়া আখের চাষের স্থবিধা হইযাছে। 

(২) কিউবার জলবাধু ক্রান্ভীয়। ইহাব উত্তাপেব পরিমাঁণ ৭* ফা: এর উপরে 
এবং বৃদ্টিপাতও ৪*ব উপরে । এব্ূপ জলবাধ্‌ আখ চাষের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । 

৩) কিউবা সমুদ্রবেষ্ঠিত। এজন্য আখের শ্রবৃদ্ধির জন্য সমুদ্রবাযু পাওয়ার 
কোন অস্থবিধা নাই । 

(৪) ভমিভাগ আখের চাষের উপযুক্ত লবণ ও চণ মিশ্রিত উর্বর মুত্তিকা এবং জল 
নিকাশেব নবন্দৌবস্তযুক্ত | 

(৫) ত্রান্তীয় অঞ্চলের স্থুলভ শ্রমিকেবও এখানে অভাব নাই। 

(৬) আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের আটলান্টিক পথের মধ্যস্থলে ইহা অবস্থিত। 
এজন্য চিনি বিদেশে রপ্ানি করার বিশেষ শ্বিধা। নিকটবতী যুক্তরাষ্্রও কিউবার 
চিনি রপ্তানিতে বিশেষ উল্লেখষোঁগ্য | 

(৭) যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন ও পরিচালনাও ইহার চিনি উৎপাদনে বিশেষ 
সাহাষ্যকারী। 

(৮) আখের ক্ষেত্রগুলি চিনির কারখানার মন্লিকটে অবস্থিত । এক্সন্য কাচামাল 
পরিবহনের ব্যয কম। 

(৯) নানাবিধ স্থষোগ সুবিধার জন্য চিনির উৎপাদন ব্যয়ও কম এবং পৃথিবীর 
বাজারে প্রতিযোগিত। করার যোগ্যতা রাখে। 


উপরিউক্ত অবস্থাগুলি বর্তমান থাঁকায় চিমি উৎপাদনে কিউবা সমধিক প্রসিদ্ধ 
লাত করিয়াছে । 


১১৮ অর্থনৈতিক ও রাণিজ্যিক ভূগোল 


03, 25, 10550719515 2০018101718 1 501701610175 1065 581090 101 
105 ০1161586101) 01 1ত10191061, 1161701017 00৩ 0111915176 00131061195 [01 
%/111017 1 15 7011110109115 5%001650. (6 0] 11151 10945, 17947, 1959 1, 


( রবার চাষের অর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ভৌগোলিক অবস্থাগুলি বর্ণনা কর। 
যে যে দেশ প্রধানত: রবার রপ্তানি করে তাহাদের নাম উল্লেখ কর।) 


419 : রবার চাষের জন্য নিম্নলিখিত অবস্থা গুলি বিশেষ প্রয়োজন £ 

(১) ইহা নিরক্ষায় ও বুষ্টিবহল মৌন্মী অঞ্চলের উদ্ভিদ । এজন্য ইহার চাষের 
জগ্য প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন । উত্তাপের পরিমাণ ৭* __৯০ ফা: এবং 
বৃষ্টির পরিমাণ ৮*"--৯*” হওয়া আবশ্যক । এই উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত সার! বৎসর 
প্রায় সমভাবে থাক। উচিত। শুক্ধ আবহাঁ*য়! এমনকি এক মাস থাঁকিলেও চাঁষের 
পক্ষে ক্ষতিকর । আবার খুব বেশী ( ১০০'র ) বৃষ্টিপাত হইলে ব] বন্তা প্লাবিত অঞ্চল 
হইলে রবারের আঠা তরল হয়। 

(২) যে সমস্ত স্থানে স্বাভাবিক উদ্ভিদের পাতা পচিয়! মাটির সহিত মিশ্রিত 
থাকিদ্বা জমির উর্বরতা বুদ্ধি করে সেই সমস্ত স্থানই ইহ। আবাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র । 
পাহাড়ের ঢালে, উচ্চভূমিতে বা সমভূমিতে যেখানে জল নিকাশের ব্যবস্থা আছে 
সেখানেই রবার চাষ ভাল হইয়া থাকে । গাছের গোড়ায় জল জমিয়া থাক! 
ক্ষতিকর 

(৩) উপরিউক্ত ভৌগোলিক অবস্থা ভিন্ন সুলভ শুরমিকও প্রয়োজন । কারণ 
রবারের চাষ ও রবারের রল (1869 ) সংগ্রহ করার গন্য প্রচুর লোক প্রয়োজন । 
শ্রমিকের দক্ষতা ও প্রয়োজন । কাঁরণ গাছের ছাল কাটিয়া রম সংগ্রহ করিতে হয়। 
এই ছাল কাটার মধ্যে নিপুণতা আছে । অন্যথায় গাছের ক্ষতি হয়। 

মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, শ্যাম, সিংহল, ব্রেজিল, ভেনিজুয়েল।, কলম্বিয়া 
ও কঙ্গে। রবার রপ্তানিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


0. 26. 106507166 6175 10100006100 01177960181 [২0101091210 ৫11191517 
০0111867169 01 6105 ৬/০:1৫ ৮/1018 90901281 1515161106 €0 111019. 


(পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেবতঃ ভারতের সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া 
স্বাভীবিক রবার উৎপাদন বর্ণনা কর )। 

&579 : প্রাকৃতিক রবার সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) বন্ত রবার 
( অঃ 8০৮৮৩) এবং (২) আবাদী রবার (218068600 1১4১১৪:)। যে রবার 


কৃষি ১১৯ 


গাছ স্বাভাবিকভাবে বনে জগ্সিয়া থাকে তাহ! হইতে সংগৃহীত রবারকে বন্য রবার 
বলে। এরূপ রবার কঙ্গো, ব্রেজিল, নাইজেরিয়া, লাইবিরিয়া, ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর 
বলিভিয়া, কলম্বিয্ন! ও মেক্সিকোতে প্রধানত: উৎপন্ন হইয়া থাকে । রবার গাঁছ সযত্বে 
আবাদ করিয়৷ তাহা হইতে ষে রবার সংগ্রহ করা হয় তাহাকে আবাদী রবার 
বলে। মালয়, ইন্দোনেশিয়া, সাঁরওয়াঁক, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, সিংহল, ত্রেজিল, 
নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া 9 ভারত প্রতি দেশ আবাদী ব্ববার উৎপাদনে 
উল্লেখযোগ্য । 

পূর্বে বন্য রবারই বেশী সংগ্রহ হইত। কিন্তু বন্য রবার অস্বাস্থ্যকর ও শ্বাপদসঙ্থুল 
দ্রম অরণ্য হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার--বলাই 
বাহুল্য । রবার গাছও বন্ত অবস্থায় ইতশ্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে । এ অবস্থায় রবার 
সংগ্রচ কর। বায়বাহুল্যও বটে। একজন্ত ক্রমে ক্রমে রবার গাছের আবাদ বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। বর্তমানে মোট রবার উৎপাদনের শতকর| ৯* ভাগ আবাদী রবার। 
আবাদী রবার উত্পদনে মালয় ও ইন্দোনেশিয়াই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়! 
আঁছে। পৃথিবীর মোট রবার উৎপাদন প্রায় ২০ লক্ষ মেটিক টন। উহার মধ্যে 
উক্ত দুইটি দেশের উৎপাদনে পরিমাণ প্রীয় শতকর] ৭০ ভাগ । তবে উভয়ের 


দষ্প শি স্পা 


বস্তি ছি রব ॥ 
পরা সিসি লাল তি ১২৯ ঞ্ট শি আর ্ 
্ তা ৫27 টি ও 








উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় সমান। প্রথম স্থান উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন বৎসরে 
তাগাভাগি হইয়া আসিতেছে । 

ভারতে রলার উৎপাদন খুব কম। পৃথিবীর উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগও নয়। 
কেরাল!, মহীশূর ও মাত্রাজেই ইহার উৎপাদন সর্বাধিক। আসামেও সামান্ত 


১২৭ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহ্থার প্রতি একরে উৎপাদনও খুব কম-মাত্র ২৮৫ পাঁউগ। 
ভারত সামান্ত রবার ইল, বেলজিয়াম, হুল্যা্ঁ, জার্মানী প্রড়তি দ্নেশে রপ্তানি 
করিলেও প্রতি বৎমর প্রায় ৫*** টন রবার বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া থাকে । 
ভারতে রবার উৎপাদন বুদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে । আশা! করা যায় ভবস্ততে অবস্থার 
কিছুটা উন্নতি হইবে । বর্তমান উৎপাদন প্রায় ২৫০০০ টন। রবার বাগানগুলিতে 
প্রায় ১২ লক্ষ শ্রমিক কাঁজ করিতেছে। রবার কারখানাগুলি বোদ্বাই, মাদ্রাজ, 
কেরালা এ কলিকাতায় অবস্থিত। ইহাতে প্রায় ৩৩ হাজার শ্রমিক কাজ করে। 
কিন্তু কারথানায় উৎপাদন আমাদের প্রয়োজনের তুলনীয় কম। উত্তর গ্রদেশে 
একটি সংযোগাত্মক রবার প্রস্ততের কারখানাও স্থাপিত হইতেছে । 


(0. 37 2%012117 ৮/11911810091 0121065019175 15855 10661 1712117]9 
৫06৬5101090 11) 5061618-79851 4518, 61800151016 90010560181 651১৪ ০1 
€51771866 19950 101 10011951 [১1006806101 [১12৮8119117 [19819 [১8115 
91186 011৫ (০. 17, 11651) 1958 ) 


(রবার উৎপাদনের উপযুক্ত নিরক্ষীয় জলবায়ু পৃথিবীর অনেকাংশে 
খাকিলেও উহার আবাদ প্রপানতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উন্নত কেন তাহ। 
ব্যাখ্যা কর। ) 

01 

10৬ ৫0 ০0 6%01811) (01186 [31010106119 10৬৮1 110 10125 2 

(1916 6. 8), 1963 ) 


মালয়ে রবার উগ্পার্দনের কারণ কি ? 


4188 : প্রাকৃতিক রবারের শতকর। ৯* ভাগ আবাদী রবার হইতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু এই আবাদী রবারের উৎপাদন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশেষত: মালয় 
ও ইন্দোনেশিয়ায় বেশীর ভাগ সীমাবদ্ধ যদিও রবার উৎপাদনের প্রয়োজনীয় নিরক্ষীয় 
জলবাফু আর৭ বিভিন্ন অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া ষায়। ইহার কারণ নিয়লিখিত 
উপায়ে বিশ্লেষণ কর। যাইতে পারে। 


(১) দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়। ছাড় কঙ্গে। ও আমীজন অববাহিকায় নিরক্ষীয় জলবায়ু 
দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ববার উৎপাদনের উপযোগী জলবায়ু বর্তমান। 
এজন্য বন বন্ত রবার গাছও দেখিতে পাওয়া! যায়। পূর্বে এ বন্ত রবার গাছ হইতে 
অধিকাংশ রবার সংগ্রহ হইত | কিন্তু এ অঞ্চলের অন্বিধাঁও অনেক | ইহা! অস্বাস্থ্যকর, 
সুগম, শ্বাপদলনূল, যানবাহনের অক্থবিধাযূক্ত, বিরল বনতিপূর্ণ ও প্রধান আত্তর্জাতিক 


কৃষি ১২১ 


বাঁণিজ্যপথ হইতে কিছুটা দূরে । ইহ! ছাড়া রবার গাছগুলি ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত । সামান্ 
রবার রস সংগহ করিতে অনেক 
স্থানে ঘুরিতে হয়। এরূপ অস্থবিধাযুক্ত 
স্থানে এপ ঘোরাফেরা করা যে 
কিরূপ কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল ইহা 
সহজেই অন্থমেয়। ক্রমে মান্য 
প্রকুতির উপর প্রভাব বিস্তর করিয়। 
স্ববিধাযুক্ত স্থানে রবার আবাদ করার 
ব্যাপারে গবেষণা আরম্ত করিল এবং 
উহাতে সাফল্য লাঁভ করিয়া দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়া ৪ নিকটবর্তী অন্যান্ত 
অঞ্চলে রবার চাষ আরম্ভ করিল। 
ইহাব ফলে বন্য রবার সংগ্রহ হস 
পাইতে লাগিল এবং আবাদী রবার 





গাঁছ হইতে রবাঁর সংগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

(২) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ববার চাষে অনেক সবিধাও দেখা দিল। ইহা 
আস্তজাতিক বাঁণিজ্যপথের উপর অবস্থিত। স্থানগুলি সমৃদ্রবেষ্টিত 9 সমুদ্র সন্নিকটে 
অবস্থিত বলিয়া জলবাধু স্বাস্থ্যপ্রদ। চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি বিশেষ 
অন্তরায় স্থষ্টি করে নাই। এ অঞ্চলে লোৌকবসতিও প্রচুর এবং সুলভ শ্রমিক 
সরবরাহেরও কোন অস্থবিধা দেখা দেয় নাই । এ সমস্ত শ্রমিক চাষ আবাদ কার্ধেও 
অত্যন্ত। 

(৩) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খন রবার আবাদ আরস্ত হয় তখন এ অঞ্চলে 
ওলন্দাজ ও ইংরেজ আধিগত্য ও অধিকাঁর পূর্ণমাত্রীয় বজায় ছিল। ইহাদের 
কর্মকুশলতা, মূলধনের প্রাচুর্য 9 ব্যবসায় বুদ্ধির জন্য রবার চাষ উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

(৪) উত্তরোত্বর বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনের জন্ত রবারের চাহিদাও এখানে 
রবার চাষ বৃদ্ধির অন্যতম কাঁরণ। 


১২২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোল 


9. 328 0155085 £105 116015090 01 0101161%201090 2110 ০0116081011 ০1 
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( রবার চাষ ও সংগ্রহ প্রণালী এন: উহার ব্যবহা ত্র বর্ণন! কর। ) 


£7৭: রবার একপ্রকার বৃক্ষের কষায় ব। নির্যাস উক্ত বৃক্ষের প্রক্কত নাম কুচুক 
(০৪০৩৮৫1১০৪০) এবং আর ধে কষাঁয় হইতে ব্যবহার উপযোগী রবার পাওয়া যায় 
তাহার নাম কেছঢ় '( ০8০৪০০০)। তবে আমাজন অববাহিকায় ষে বৃক্ষ হইতে রবার 
রস সংগ্রহ হয়ু তাহার নাম হেভিয়া (119৮6 )। রবার নিয্যামের ইংরাজী 
নাম ল্যাটেক্স (1,869 )। ব্রেজিলের রবার বৃক্ষের নাম ব্রেজিলিয়ান হেভিয়। 
(116588 137:2211182919 ) বলা হয়। ব্রেজিলের গ্যারা বন্দর দিয়! প্রথমতঃ ইহ! 
প্রধানতঃ রপ্তানি হইত বলিয়! হহার অন্য নাম প্যার। রবার। এই হেভিয়। বৃক্ষ ছাঁডা 
মধ্য-আমেরিকার পানামা, মধ্য-ব্রেজিলের সিয়েরা এবং মেক্সিকান গাছ হইতেও 
রবার পাওয়া ঘায়। ভাঁরত ও দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়াঁয় হেভিয়া রবার গাঁছের চ]ষই 
প্রধানত: দেখিতে পাওয়া] যাঁয়। বন্য রবার ম্বাভাবিকভাবেই জন্মিয়া থাকে। 
উহার চাষ করিতে হয় না । বন্য রবার হইতে অধিক রস একফোঁগে বাহির করার 
উদ্দেশ্তে গাছের অধিক অংশ কাটা হইয়া আসিতেছে । ফলে কিছুকালের মধ্যে 
উক্ত বৃক্ষ মরিয়া! যাঁয়। ইহার ফলেও বন্ধ বন্ত রবার গাছ নিশ্চিহ্ন হইয়া! পড়িয়াছে 
এবং ফলে উতৎপাদনও হাঁস পাইয়াছে। 


আবাদী রবারের চারা রোপণ কর। হয়। উক্ত গাছ "০ বৎসরের হইলে তাহার 
রস সংগ্রহ আরম্ভ হয়। গাছের গাঁয়ে ধারাল ছুরির আগ দিয়! ছুই দিক হইতে ছুইটি 
দাগ কাটিয়া «এর আকার করা হয়। ছুই দাগের মিলন স্থলে 'নাল' পুতিয়া দিতে 
হয়। দুই দাগের উপরিভাঁগ খেজুর গাঁছের রস সংগ্রহের মত অল্প অল্প করিয়া কাটিয়া 
দিতে হয়। নালের মুখে একটি পাত্র রাখিতে হয় এবং উক্ত কাটা স্থান হইতে “নাল” 
দিয়া আস্তে আন্তে রস আপিয়৷ পাত্রে জম! হয়। রবাঁর গাঁছ এক্নপভাবে কাটার জন্য 
নিপুণতার প্রয়োজন । আনাড়ি লোক দ্বারা গাছ কাটাইলে গাছের সমূহ ক্ষতি 
হইবার সম্ভাবনা থাকে । এইভাবে যে রস সংগ্রহ হয় তাঠা হইতেই রবার প্রস্তত 
হয় এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। 

রবায়ের ব্যবহার নিয়লিখিতভাঁবে উল্লেখ কর] যাইতে পারে 

(১) প্রথমতঃ ইহা পেন্সিলের দাগ মুছিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। ঘধিয়৷ দাগ 
মুছিতে হইত বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে রাবার বা! রবার ( 3৩৮৮০ )। 


(২) ১৮২৩ সালে একজন ব্বচ, নাম ম্যাকিনটস (218০515609 ) রবার দ্বারা 


কষি ১২৩ 


বর্যাতি ( ৪৮৪: 0:০০) প্রস্তত করেন। বর্ধাতির নামও তাহার নামাঙ্গসারে 
মাাকিনটস বলিয়! পরিচিত হইতে থাকে । 

(৩) ১৮৩৯ সালে চাল'প গুডইয়ার (01181199 300৫ %887) রবারের সহিত 
গন্ধক (901010 ) মিশাইয়। ইহাকে উত্তাপে গলি! বা শীতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার হাত 
হইতে রক্ষা করেন। উক্ত প্রক্রিয়ার নাম ভালকানিজেসন [ ৭ 01০91015810) ) 
বল। হয়। এই ভালকানিজেসন অবিষ্কারের পর রবার হইতে জুতা, সাইকেল বা 
মোটর গাঁডীর টায়ার, টিউব প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে থাকে । 


৪) ইহা ছাঁড1 বর্তমানে রবাঁর আবও বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন জিনিস প্রস্তত 
করিতে ন্াবহৃত হইতেছে । তন্মধ্যে চিকিৎসার নান। প্রকার যন্ত্রপাতি, খেলার 
জিনিসপত্র যেমন বল, পুতুল ইত্যাদি, ঝণা| কলম, ব্যাগ, বালিশ, দন্তান প্র $তি 
উল্লেখখোগ্য । 

(৫) ইহা বিছ্বাৎরে।ধক বলিষ বিদ্যুৎ-শিল্পেও নান। ভাবে ব্যবহৃত হুইয়। থাকে । 
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(সংযোগত্মক রবার কাহাকে নলে? ইহা! কি স্বাভাবিক রবারের সহিত 
প্রনল প্রতিযেগিত। করিতেছে £ 


4029" কাঠের মণ্ড কাঁপডের টুকরা, কয়লা ও খনিজ তৈল উপজাত দ্রব্য ও 
অন্তান্ত নানাগ্রকার ভ্রব্যার্দির যেমন এসিটোন, বেনজিন, সেলুলোজ, স্পিরিট প্রতির 
রাসায়নিক সংযোগে কৃত্রিম উপায়ে ঘষে রবার প্রস্তুত হয় তাহাকে সংষোগাত্বক রবার 
( 95700009010 783099: ) বলে। এই রখার ছারা উত্কৃষ্ট টায়ার ৭ তৈলবাহী নল 
প্রস্তত হয়। ইহ অন্যান্ত কাজে রবারের পরিবর্ত | 9/966৪৪০ ) হিসাবে ব্যবহৃত 
হইতে পারে । ও 

সংঘোগাত্মক রবার প্রথমে জার্ধানী প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রস্তুত করিতে 
আরম্ভ করে। পরে অবশ্য কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশও ইহা! প্রস্তত করিতে 
আরম্ভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইহার উৎপাদনের পরিমীণ খুব বেশী 
ছিল ন|। মোট রবার উত্পাদনের ইহা! শতকরা ৮ ভাগ মাত্র ছিল। স্বাভাবিক 
রবার উৎপাদক দেশগুলি নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু রবার ভোগকারী 
দেশগুলির অধিকাংশই নাতিণীতোষ অঞ্চলে অবস্থিত। নাঁতিশীতোষ্চ অঞ্চলের 
দেশগুল এই পরিনির্ভরতাঁর হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যেই সংযোগাত্মক রবার 
উৎপাদনে মনোনিবেশ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 


১২৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


'বেশগুলি অধিকার করার পর ইউরোপ ও আমেরিকায় এ অঞ্চল হইতে রবাঁয় সরবরাহ 
বন্ধ হইয়া যায়। ফলে সংযোগাত্মক ববাঁর উৎপাদনে নৃতন প্রেরপা আসে এবং 
অব্যাহত গতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ফলে ১৯৪৫ সালে সংযোগাঁত্মক 
রবায় উৎপাদনের পরিমাণ দাড়ায় মোট রবার উৎপাদনের শতকরা ৮৪ ভাগ । যুদ্ধের 
পর অবশ্ঠ স্বাভাবিক রবার উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহার ব্যবহারও 


বুদ্ধি পাইয়৷ চলিতেছে । ১৯৬ সালে উভয় প্রকার রবার উৎপাদন নিম্নরূপ দেখিতে 
পাণ্য়া যায়। 


স্ব্রাবিক সংযোগাত্সক 
ইন্দোশিয়। ৭৪২ লক্ষ টন পূর্বজার্মানী ৮৪ লক্ষ টন 
মালয় ৬৫০ ৮ ৮ পশ্চিম জার্শানী ২৪ % ? 
শ্যাম ১৩০ ৮? যুক্তরাষ্ ১৩ ৮ ৮ 
কানাডা ই 


রাশিয়াও সংযোগাত্মক রবার উৎপাদনে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। 
রবারের চাহিদা ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে উভয় প্রকার রবার একে অন্যের 
পরিপূরক হিসাবে অভাবপুরণ করিয়া! আসিতেছে । সুতরাং বর্তমানে উভয়ের মধ্যে 
ভীত্র প্রতিযোগিতা চলিতেছে ঠিক বল! চলে না। তবে ভবিষ্যতে উহাদের উৎপাদন 
ও মূলোর উপর একে অন্তকে প্রতিযোগিতায় হটাইয়। দিতে পারিবে কিন৷ নির্ভর 
করিবে। 
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সাফল্যের সহিত চায়ের আবাদ করিতে কিরূপ ভৌগোলিক অবস্থাগুলি 
প্র-য়াজন? পৃথিবীতে চায়ের চাহিদা ও যোগানের অবস্থ। আলোচন। 
কর।) 

2189 : চায়ের আবাদের জন্য নিমলিখিত অবস্থাগুলি প্রয়োজন £ 

(১) ইহা সাধাগণতঃ ক্রাস্তীয় ও উপক্রাস্তীয় অঞ্চলের ফসল। এজন্য ইহার 
প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। উত্তাপ ৭০*--৮** ফাঁঃ এবং বৃষ্টিপাত গড়ে 
৮* হঞ্চির অধিক হইলে ভাল হয়। 

(২) তুষার ব৷ কুয়াশা ইহার উৎপাদনের পক্ষে ক্ষতিকর ন! হইলেও উহার 
উত্পাদনের হার হাস করে। এজ্ন্ রাশিয়ার দক্ষিণাংশে নাতিশ্ীতোষ অঞ্চলেই 
কিছু চা উৎপন্ন হইতেছে । 


কষি ১২৫ 


(৩) বৃষ্টিপাত সারাবৎসর হইলে সব সময়ই নৃতন পাতা বাহির হইতে পারে এবং 
ইহাতে ফসলও বৃদ্ধি পায়। 

(৪) জৈব উদ্ভিদ ও রাসায়নিক পদার্থে সমৃদ্ধ উর্বর দৌয়শ মাটি চা আবাদের 
উপযোগী । কিন্ত জমিতে জল নিকাঁশের উপযুক্ত থাকা আবশ্যক । এজন্য পাহাঁডের 
বা উপতাকার [লু অংশ চা আবাদের পক্ষে বিশেষ উপঘোঁগী। 

(৫) উপরিউক্ত ভৌগোলিক অবস্থাগুলি ছাড়! স্থুলত শ্রম়িকও প্রয়োজন । 
চীয়ের আবাদ, তব্বাবধাঁন ও পাতা তোলার জশ্য এরূপ শ্রমিক দরকার । চায়ের 
যে পাঁতা তোল! হয় তাহ ছুইটি পাতা সহ একটি কুডি। চ1 বাগানে এরূপ পাত 
তোলার কাজে স্ত্রী-শ্রমিক৭ বিশেষ উপযোগী । 


(৬) চাঁষের চাঁরা রোপণের ৩।3 বৎদব পর হইতে উহা পাতা তোলার উপযুক্ত 
হয়। এই সময়ে গাঁছেব বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হয় এবং উপযুক্ত পরিমাণ সারও 
প্রয়োগ করিতে হয। গাছ একবার পাত। তোলার উপযুক্ত হইলে একই গাছ 
হইতে ৩০৪ বসব পর্যস্ত পাতা তোল! যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় গাছ ৩০ ফুট 
পধ্যস্ত উচ্চ হইতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে চাষেব পাতা তোল অহ্বিধাজনক | 
এজন্য গাছের আগা কাটিযা উহার উচ্চতা রোধ করা হয়। এইভাবে ৩।৪ ফুটেব 
বেশী গাঁছকে বাঁডিতে দেওয়া হয় না। স্ুতবাং চা আবাদ অত্যন্ত পরিশ্রম ও 
সতর্কতার কাজ। 

চায়ের যোগান বা! উপ্পাদ্ন নিমলিখিতভাবে উল্লেখ কব যাইতে পাঁরে £ 


চা উৎপাঁদনে ভারত, পিংহল, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও পূর্ব 
আফ্রিক। উল্লেখযোগ্য । 


ভারতের চা উৎপাদনে উত্তর ভারতের আসাম পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও 
দীজ্জিলিং উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাডা উত্তর ভাবতের বিহারের রণচি, পুণিয়া ও 
হাঁজারীবাগ, উত্তর প্রদেশের আলমোডা ও গাভোয়াল এবং পাঞ্াবের কা'্ড়া 
উপত্যকায় সামান্য চা উৎপন্ন হয়। আগামেই সর্বাপেক্ষ। বেশী চা উৎপন্ন হয়। 
চা উৎপাদনে ইহার কাছাঁভ, ডিক্রগড, লক্ষ্িমপুর প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। উওর 
ভারত মোট উৎপাদনের শতকর! ৭৫ ভাঁগ উৎপন্ন করিয়া থাকে । তন্মণ্যে আসামের 
অংশ শতকব' ৫০ ভাগ। বাকী অ*্শ দক্ষিণ ভারতের কেরালা, মান্রাঞ্জ, মহীশূর ও 
মহারাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে আবার নীলগিরি, আনামালাই ও কাডাঁমাম 
পাঁহাভের ঢালেই বেশী আবাদ হইয়া থাকে। 


সিংহুলের চা উৎপাদন মধ্যতাগেই বেশী উৎপন্ন হয়। চীনে ইয়াংসি নদীর 


১২৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


দক্ষিণেই অধিকাংশ চা উৎপর হয়। ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে জাভায় বেশী চ 
উৎপন্ন হয়। জাপানের দক্ষিণাংশেই চা বেশী জন্মে। পাকিস্তানে শ্রহট ও 


চাউৎ্পাদন স্ছান 





চট্টগ্রাম জেলায় চায়ের আবাদ সীমাবদ্ধ। পুর্ব আফ্রিকার উল্লেখযোগ্য চা উৎপাদন 
অঞ্চল হইল কেনিয়া, উগাণা, টাঙ্গানিকা, নিয়াসাল্যাণ্ড ও নাটাল। 

উপরোক্ত স্থানগুলি ছাড়া রাশিয়ার ককেসাস অঞ্চলে, ইরান ও ব্রেজিলে 
কিছ চা উৎপন্ন হইতেছে। চা উৎপাদনের বিভিন্ন দেশের অবস্থা মোটামুটি 
নিয়রূপঃ 


ভারত 
সিংহল 
চীন 


কুষি ১২৭ 


( ১৯৬৩ ) 


৩১৭ লক্ষটন জাপান ৩৮ হাজার টন 

১৯৭ ৮ এ ইন্দোনেশিয়া ৪5: হ'ত 

১৫৯ % ৯ পাকিস্তান ৩০ % 
নিয়াসাল্যাঁ্ড ১২ হাজার টন 


চায়ের চাহিদ। ব৷ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়রূপ £ 

চা রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, 
পূর্ব আফ্রিকা প্রতি উল্লেখযোগ্য । চা রপ্তানিতে ভারত প্রথম, সিংহল দ্বিতীয় ও 
ইন্দোনেশিয়া তৃতীয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ চা ভারত 
রঞ্টানি করে। সিংহল চা রপ্তানিতে ভারতের প্রবল প্রতিদন্বী। পূর্ব আফ্রিকার 
সস্তা! নিম্শ্রেণীর চাঁও ভারতের প্রতিযোগী । স্থৃতরাং চীয়ের মুল্য কম ও উৎকধ 
সাধন না হইলে ভবিষ্যতে এক্ষেত্রে ইহার বিপদ্দেব আশঙ্কা আছে। চীনের সাধারণতঃ 
সবছু চা এবং উহার কতকটা! ইঞ্টক আকারে জমাইয়। তিব্বতে প্রেবিত হইয়৷ থাকে । 
নিংহলের চা উচ্চশ্রেণীর। ইহার বাগানে অনেক বৃটিশ মূলধন এবং দক্ষিণ ভারতের 
তামিল শ্রমিক নিয়োজিত আছে। এখানে গ্রীন্ম ও শীত উভয় খতৃতে বৃষ্টিপাত হয় 
বলিয়া! ফলন ভাল হয়। 





প্রধান প্রধান চা আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে বুটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্, 
রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কাঁনীভা, মিশর, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ভারতের 
চ! অধিকাঁংশ এই সকল দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে । ভারত, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া 


১২৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


এই তিনটি দেশই আমেরিকায় চা রপ্তানি করে এবং এই তিনটি দেশের গ্রচারকার্ধের 
ফলে তথায় চায়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বর্তমানে আবার উক্ত মহাদেশের 
কফির দিকেই ঝোক দেখা যাইতেছে । ইংলণু, আয়ালণাও ও রাশিয়াতেই চা 
পানীয় হিসাধে বেশী বাবহৃত হয়। 

চা রপ্তানিকারক বন্ধরগুলির মধ্যে ভারতের কলিকাতা, মাদ্রাজ ও কোচিন, 
সিংহলের কলম্বো, পাকিস্তানের চট্টগ্রাম ও ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা উল্লেখষোগ্য । 
চা আমদানি বন্দরের মধ্যে লগ্ন, আমাষ্টারডাম, বোষ্টন, নিউইয়র্ক, মন্টিল প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য ।- লগ্ন ও কলিকাত। চায়ের বিতরণ কেন্দ্র ( 019$56108 092006 ) 
হিসাবে খুবই নাম আছে। কোচিনও দিন দিন চা বাজার হিসাবে উন্নতি 
লাভ করিতেছে। 

08 31 10595011106 ৫1116515106 51095 01 (68, 15 01608126101 
110 19629, 


( বিভিন্ন প্রকারের চা, উহার প্রস্ততপ্রণ।লী ও ব্যবহার বর্ণন। কর । ) 


১৮5. চ]1 পিভিন্ন গুকারের, যেমন কাঁল চা ( 7190৮ 19৪ ), সবুজ চা 
( 00967 [16% ), ই্ষ্ট্‌ক চা ( 13110] 7108 ) ইত্যাদি | 

চ৷ প্রস্তত প্রণালী নিম্নরূপ £ 

আমরা যে চ। পান করিয়। থাকি উহ] চা গাছের দুইটি কচি পাতা সহ একটা 
কুঁড়ি। চা প্রস্ততের জন্ত চা গাছ হইতে উক্ত দুইটি কচি পাতাপহ 
কুডিগুলি তুলিয়া লওয়া হয়। উক্ত পাতাসহ কুঁডিগুলি উত্তাপে 
শুকাইয়। লওয়া হয়। এরূপ শু চ। পাতা চা এ গুড়া চা এই ছুই অংশে বিভক্ত 
কর] হয়। এন্সপভাবে চ1 প্রপ্তত করিলে চায়ের র' কাল হয়। ইহাকে কাল চ! 
বল! হয়। ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ আত্যন্তরীণ চাহিদা 
এবং ইউরোপ ও আমেবিকার বাজারের চাহিদ1 মিটানোর জন্য 'কাল চা প্রস্তুত 
করিয়। থাকে । 

চায়ের পাতা গরম জলে সিদ্ধ করিয়! যে চা প্রস্তুত কর। হয় তাহাকে সবুজ চ। 
বলে। এপ চ1 চীন, জাপান ও ফবমোঞ্জ! বেশী প্রপ্তত করিয়। থাকে । 

চ। পাত ইষ্টকাকারে জমান হইলে তাহাকে ইষ্টুক চ। বলে। এবপ চ। চীনে 
বেশী প্রস্তত হয় এবং ইহা! দ্বাব! গ্রধীনতঃ তিন্বতের চাহিদ। মিটান হয়। বাগান 
হুইতে যে চ1 বিক্রয়ের জন্য আসে সে চা এ অবস্থাতে খুব কমই বিক্রয় হইয়া থাকে। 
দ্াজিলিংএর চা গন্ধের দিক দিয়। সর্বোৎকৃষ্ট | আসামের চায়ে "লিকার, ভাল হয়। 
যিঁন চায়ের গন্ধ বেশী পছন্দ করেন তিনি দাঁজিলিংএর চা কিনিয়া থাকেন। যিনি 


কষি ১২৯ 


চায়ের লিকার বেনী পহন্দ করেন তিনি আপামের চ। কিনিতে পারেন। কিন্ত 
প্রকূত প্রস্তাবে এভাবে খুব কম চাই ক্রত্ন-বিক্রয় হয়। বিভিন্ন বাগানের চা 
ব্যবসাগ্নিগণ ক্র করিয়া থাকে এবং স্বার্দে-গন্ধে উহা যাহাতে লোকেব মনোরঞ্ন 
করিতে পাবে তক্জন্ত বিভিন্ন বাগানের চ1 উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রণ (81800 করিয়। 
বাজারে ছাডা হয়। এই মিআণের কাজ অত্যন্ত কঠিন। ইহার উপরই চায়ের 
গুণাগুণ নির্ভর কবে। স্থৃতরাং ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি (13,০০7) দ্বারা সম্পন্ন কর! হয়। 
এরূপভাবে চা] মিশ্রণে নিপুণত। লাভের জন্য লিপটন, ক্রকবণ্ড প্রস্তুতি চ৷ ব্যবসায়ী 
বিশেষ খ্যাতিলাঁত করিয়াছে। 


চাঁয়েব ন্যবহ।র প্রধানত; পানণীয়রূপে । ইহা মৃদু উত্তেজকের কাঁজ করিয়। থাঁকে। 
ইহার বীজ হইতে সাবান প্রস্ততের তৈলও পাওয়া যায়। ইহা ছাঁড চা হইতে 
৯ক্যাফিন (০%1/0179 ) নামক একপ্রকার ক্ষারপ্রব্যও প্রস্তুত হইতে পারে। 


(0,325 ৬/1186 215 675 ০0111779605 50110161015 ৬/)1018 ৬0611 (13৩ 
£০৬/61) 01 ০01026 2 1191101011 6176 ৫1019179170 50111161195 11017] ৯/111011 
01765 ৪7৩ 011170109115 5৯০164 €০ 0 17661, 9949) 


(কফি উৎপাদনের জন্য কিরূপ জলবায়ু প্রয়োজন ? প্রণানতঃ যে সমস্ত 
দেশ কফি রপ্তানি করে তাহাদের নাম উল্লেখ কর ।) 


4175. কফি উত্পাদনের জন্ত নিয়লিখিত অবস্থাগুি প্রযোৌজন £ 


(১) ককি ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফপল । এজন্য ইহা! উৎপাদনের জন্য প্রচুর উত্তাপ 
। ও বৃষ্টপাঁত প্রয়োজন। উত্তাপের পরিমাণ গডে ৭০ ফাঃ এবং বৃষ্টপাতের পরিমাণ 
1৬০--১০*' হইলে ভাল হয়। 


(২) বৃষ্টিপাত সারাবৎসর নিয়মিত হইলে ভাল হয। গার বুদ্ধর ও উহার 
ফল ধরিবার সময় বৃষ্টিপাত অত্যাবশ্যক । বৃষ্টিপাত কম হইলে যেমন আরবে, জলসেচ 
করিতে হয । 


(৩) ককি গাছ তুষারপাত সহা কবিতে পারে না। এজন্য নিম্ন অক্ষাংশেই ইহার 
চাষ বেণী হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের বাহিবে সমভূমিতে ইহার চাঁষ কিছু কিছু হইতে 
পারে। তবে বিষুববেথ! হইতে কফি উৎপাঁদন স্থান এত দূরে হইবে সমুদ্র সমভল হইতে 
উহার উচ্চতাও তত কম হওয়! উচিত। উষ্ণমগ্ুলে উস্চম্বানেই কর আবাদ 
বেশী। ইহার আবাদ লাঁধারণতঃ ২৮ উত্তব অক্ষাংশ হইতে ৩৮ দ ক্ষণ অক্ষাংশ পর্যস্ত 

(»বিচুত। 
[ন্‌ 9-9 


১৩০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(৪) গাছের শৈশব অবস্থায় ইহাকে প্রধর হৃর্যোতীপ হইতে বীঁচাইতে হয়। 
এক্সন্য কফিক্ষেতে কলাগাঁছ বা ভূটরার চাষ দেখিতে পাওয়] যাঁয়। 


(৫) উপরোক্ত জনবায়ু ভিন কফি উৎপাদনের জন্য লৌহুমিশ্রিত উর্বর মাটি 
প্রয়োজন। . কফিক্ষেতে সুন্দর জল নিকাশের ব্যবস্থা চাই। এজন্য পর্বতগাত্র ও ঢালু 
উচ্চভূমি কফি চাষের উপযুক্ত । 


(৬) ইহ] ছাঁড়া কফির চাঁষ, ফলল তোল! উহ] শুকান ও বাজারে প্রেরণের জন্য 
প্রচুর স্থলভ শ্রমিকও প্রয়োজন । 

কফি রপ্তানি কফি উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। যে দেশ বেশী কফি উৎপাদন 
করে সেই দেশ বেশী কফি রপ্তানি করে। 

পৃথিবীর কফি উৎপাদন নিয়রূপ ; 

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল (সাওপালো! বিশেষ প্রসিদ্ধ), গিয়ানা, 
ভেনিজয়েলা, কল্ধিয়া, ইকুয়েডর ও বলিভিয়া । ইহার যধ্যে ব্রেজিল কফি উৎপাদনে 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

মধ্য আমেরিকার -গোয়াতেমাঁল।, সালভেডর, হ্রাস ও কোষ্টারিকা। 

উত্তর আমেরিকার__মেক্সিকে। | 

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জ্যামাইকা, হাইতি ও ডোমিনিয়ান 
রিপাবলিক উল্লেখষোগ্য । 

এশিয়। মহাদেশের আরব ( ইম্লেমেন ), ভারত ( মান্রাজ, মহীশৃর, কেরালা ), 
সিংহল এবং পূর্বতারতীয় দ্বীপপুঞ্জের স্থমাত্রা, জাত! ও বৌণিও উল্লেখষোগ্য। 

আফ্কার কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিক1, ফরাসী, পশ্চিম আফ্রিকা, ঘাঁনা, 
আযাঙ্গোলা, লাইবেরিয়া, কে! ও ইথিওপিয়| | 


১৯৬১--৬২ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কফি উৎপাদন নিম্নরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


মোট উৎপাদন 8৫ লক্ষ মেটি,ক টন। 
ব্রেজিল ২১৮০ লক্ষ টন সান্সীলভেডবর ১৯৬ লক্ষ টন 
কলঘিয়া ৪:৬৮ ৮ £ গোয়াতেমালা ১৯৪ % ৮ 
আইভরি কো ১৭৪ ৮ ৮ আযাঙ্গোল। উর 2: 
মেক্সিকো ১৫০ % £ উগাণ্ডা ১৩১ ৮5 
ইন্দোনেশিয়া '৯২ হাঁজার টন ইিওপিয়া (১৯৫৯) ৪৮হাকার টন 


ভারত ৬৭ হাজার টন 


কাষ ১৩১ 


(8 উপরিউক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে ঘে ব্রেজিলই কফি উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া আছে। ইহা মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫ ভাগ বেশী উৎপন্ন 
করে। উতৎকমের দিক দিয়! জ্যামাইকা, ভারত, ইন্দোনেশিয়ার কফি এবং আরবের 
মোঁচ| (০৩৪০ ) কফি বিশেষ প্রদিদ্ধ। আরবের কফি প্রধানত: মোচা বন্দর দিয়া 
রপ্তানি হয় বলিয়া উহার এরূপ নাম হইয়াছে। 


মোট উৎপাদনের শতকর। ৮৮ ভাঁগ কফি আস্মর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করিয়া 
থাকে । প্রধান প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ব্রেজিল (৫ ভাগ), কলম্বিয়া 
(২০ ভাগ), ইন্দোনেশিয়া, মধ্য আমেরিকার দেশগুলি, মেক্সিকো, আফ্রিকার দেশগুলি 
(২০ ভাগ ), ভারত, আরব ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশ উল্লেখযোগ্য । 





প্রধান প্রধান আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে বুটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যাণ 
বেলজিয়াম, ইটালি, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র কানাডা, আর্জেটিন। প্র $তি উল্লেখযোগ্য । 
ুক্তরাষ্ট্রেই সর্বাধিক কফি আমদানি হয় এবং মোট কফি রপ্তানির ৬* ভাগ 
গ্রহণ করে। ইহার পর ফ্রান্স ৭ ভাগ ও জার্মানী ৬ ভাগ গ্রহণ করে। হল্যাওও 
একটি বিশিষ্ট আখ্দানিকারক দেশ । এখানে কফি খুব জনপ্রিয় এবং মাথা পিছু 
॥ম্ৎস.র ১২ পাউগড কফি আমদানি হয়। হল্যাণ্ডের উপনিবেশ গুলিতে বেশী কফি 
উৎপন্ন হওয়াই ইহার বিশেষ কারণ । 


১৩২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


9, 33, ৮1181906015 10701561755 0155 ০816৮ 3601 01 58 11 ০0112 
6856 117012 ৪114 ০০166 17 0125 117/5015 1189811 ? 1170108165 (17৩ 
799101)1 01 11018 111 0116 ৯011 08৫6 11 (52 (০. 0 10651 1969) 


(কি কি কারণ ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশে চা ও মহীশুরের মাল- 
ভূমিতে কফি উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে? চায়ের বিশ্ব-বাণিজ্যে 
ভারতের অবস্থা! নির্ণয় কর। ) 0৮ 

110/ 00 9011 890018111 €116 10011091116 2 (ঞ1 15815 £1০৬/11 111 61৩ 
11117219958 000% 10115 01 ০10) 68611221৪70. 455512। (01 ০9165 19 
£10/17 11 6116 11811111115 (116-0 0. 1962 ) 


[ (ক) উত্তরবঙ্গের ও আসামের হিমালয়ের পাদদেশে চায়ের এবং খে) 
নীলগিরি পর্বতে ককি উত্পাদনের কারণ কিভাবে ব্যাখ্যা করিবে ?] 


4১75 ভারতের দুই অংশে প্রধানতঃ চ1 উৎপন্ন হইয়া থাকে । উহা হইতেছে 
(১) উত্তর-পূর্ব অংশ এবং (২) দক্ষিণাংশ। উত্তর-পূর্ব অংশের মধো আসাম, 
পশ্চিষঙ্গ 9 ত্রিপুরা। আপামের সদিয়া সীমাস্ত অঞ্চল, কাছাড়, শিবসাঁগর, 
লখিমপুর, ডিক্রগঙ, দারাঁং এবং পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগরডির ডুয়া্ণ অঞ্চল ও 
দাঁ(জলিংএ ব্যাপকভাবে চা আবাদ হইয়া থাকে । আনাম মোট উত্পাদনের শতকরা 
৫০ ভাগ উৎপন্ন করিয়। থাকে । ইহা! ছাঁড়। পাঞ্জাবের কাঁংড়া উপতাকায়, উত্তর 
প্রদেশের আলমৌঁড়া, গাঁড়োয়াল, দেরাছুন ও কুখায়ুন জেলায় ও বিহারের হাজারিবাঁগ, 
রাচি, পুনিয়। ও ছোটনাগপুর জেলায় কিছু চ। উৎপন্ন হইয়া থাকে । উত্তর ভারতে 
মোট উৎপাদনের ৮* ভাগ উৎপন্ন হইয়৷ থাকে । দক্ষিণ তারতের মাদ্াজের 
নীলগিরি, কেরালা, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট পর্বতমাঁলার উচ্চাংশে চ1 উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। উপরিউক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে উত্তর-পূর্ব অংশই 
ভারতে চা উৎপাদনে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার মূলে নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রভাব 
বিস্তার করিয়া আমিতেছে। 


(১) উত্তর-পূর্ব ভারতের অনেক স্থানই পার্বত্যা। এ সমস্ত পর্বতের ঢাল জল 
নিকাশের স্থবিধাযুক্ত এবং ভূমি ভাগও খুব উর্বঃ। এনব্য ইহা চা আবাদের উপযুক্ত 
ক্ষেত্র। 

(২ এ অঞ্চলের জলবায়ু ক্রান্তীয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমীবাযুর কৃপায় 
প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এন্ধপ জলবায়ু চা আবাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 


কৃষি ১৩৩ 


(৩) এ অঞ্চলে স্থানীয় সুলভ শ্রমিকের অতাব নাই। তাছাড়া বিহার, উত্তর 
প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও অনেক শ্রমিক এখানে কাজের উদ্দেশ্তে আপিয়! থাকে। 
স্থলত শ্রমিকের প্রীঃধ্যও এ অঞ্চলে চায়ের আবাদ বৃদ্ধির পক্ষে একটি বড় 
আকর্ষণ। 


(৪) জলপথে ও রেলপথে কলিকাতা বন্দর ও অন্যান্য স্থানের সহিত ইহা! 
যুক্ত। 

(৫) গোড়ার দিকে বুটিশের মূলধন ও কর্মপ্রচেষ্টাও এখামে চা! চাঁষ বৃদ্ধির খুব 
অনুকূল হইয়াছিল। 

এ অঞ্চলের চা আবাদকে অন্ত কোন ফসলের আবাদের লহিত প্রতিষোগিত। 
করিতে হয় নাই। যে সমস্ত অঞ্চলে চা আবাদ বৃদ্ধি পাইয়াছে উহার অধিকাংশ বন 
জঙ্গলে পরিশূর্ণ হিল। অন্য কোন ফমল এখানে ভাল উৎপন্ন হইত না। অন্ত 
ফসলের তুলনায় চ। আলাদে এখানকার ভূমিক্ষয়ও বেশী হয় ন1। 

উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য এই অঞ্চলেই চা চাঁষ সমধিক বুদ্ধি পাইয়াছে। 

দক্ষিণ ভারত আবার কফি আবাঁদে বিশেষ প্রসিদ্ধ। উত্তর ভারতে কফির চাষ 
বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। দক্ষিণ ভারতের মহীশূরে শতকরা ৬* ভাগ, 
মান্রজে ২৫ ভাগ, “করালাঁয় ১০ ভাগ ও বোম্বাইয়ের সাতার! জেলায় বাকী অংশ 
কফি উৎপন্ন হইয়া থাকে । দক্ষিণ-ভীরতের মোট ৭০০০ কফি বাগানের মধ্যে 
৪৬০০টি বাগানই মহীশুরে অবস্থিত। স্থৃতরাঁং এক্ষণে মহীশৃরই যে কফি আবাদে 
সমধিক প্রসিদ্ধ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই | নিম্নলিখিত কারণগুলি ইহার কফি আবাদের 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়। আমিতেছে। 

(১) মহীশূর ক্রাস্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত । এখানে উত্তাপের পরিমাণ ৬০"--৮০ -ফা। 
বৃষ্টিপাত ৬০'--৮০" ইঞ্চি । এরূপ আবহাঁওয়। কফি চাষের অঙন্গকূল। 

২) এখানকার জৈবপদীর্থযুক্ত লৌহমিশ্রিত লাল মাটি কফি চাষের পক্ষে খুব 
উপযোগী । 

(৩) এখানে স্থলঙ শ্রমিকের অভাব নাই । 

(৪) এখানে কফি গাহকে হ্ষ্যকিরণ ও প্রবল ব্যাত্যা হইতে রক্ষা! করিবার জন্ত 
কলাগাছ রোপণ রারও স্থবিধা আছে। 

(৫) এখানকার কফি বাগানের শতকর। ৭* ভাগের মালিক ভারতীয়। মহীশূর 
সরকারেরর আন্ৃকুল্য ও লাহাধ্য ৪ ককি আবাদের পক্ষে সহায়ক হইয়াছে। 


১৩৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(৬) দক্ষিণ ভারতে চা অপেক্ষা কফির আদর বেশী। একারণেও এখানে 
কফির আবাদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 





(৭) উচ্চ অক্ষাংশে তুষার পাতের ভয় আছে। উহা ককিগাঁছ মোটেই সহা 
করিতে পারে না। এজন্য চা চাষ উত্তর ও দক্ষিণ তারতে কিন্তু কফি চাষ কেবল 
দক্ষিণ ভারতেই সীমীবন্ধ আছে। 


(৮) ইহা ছাড়া বিষুব রেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে কফি চাষের উপযুক্ত উত্তিদ- 
যুক্ত সারবান জমিও বেশী পাওয়া যাঁয়। এজন্তও উত্তর ভারতে কফির গাছ 


মে 


কৃষি ১৩৫ 
বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। কারণ দক্ষিণ ভারত উত্তর-ভারত অপেক্ষা! বিযুবরেখার 


' নিকটবতী | 


0. 34. 01560550186 £50921801810 108569 8114 061761 ০0110101019 
1196 215 1591901198016 1011 6176 190201010 2174 ৫2৮21011791 01 ৪119 
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(ভৌগোলিক ও অন্যান্য যে কারণবণতঃ ক) সিংহতলের চা শিল্প ও (খ) 
ব্রেজিলের কফি শিল্পের পন্তণ ও উন্নতি সন্তন হইয়াছে তাহা আলে।চন। 
কর )। 


7৭. ১। সিংহের ঢ1 শিল্প পত্তন ৭ উন্নতিব মূলে নিয়লিখিত ভৌগোলিক 
ও অন্যান্ত কারণগুলি বর্তমীন দেখিতে পাঁওষ1 যায ঃ 

(ক) পি”্হল চা চাঁষের উপযুক্ত ক্রান্তীষ জলবাঘু অধাাষিত অঞ্চলে অবস্থিত। 
এখানকাব উত্তাপ ও সাবা বৎসরব্যাপী বৃষ্টিপাত চাঁয়ের ফলন বৃদ্ধির সহায়ক । এ 
অবস্থ। এখানে চ চাঁষের প্রেবণ। দিযাছে। 

(খ) এখাঁমকার মধশ*শ পর্বত ও মাঁলভমি সমাচ্ছন্ন। এই ভূমি একাধারে চা! 
চাঁষের উপযোগী উর্ববতা সপন্ন এবং অগ্ দিকে জল নিকাশেব উপযুক্ত । 

(গ) দক্ষিণ ভাবত হইতে সলভ তামিল শ্রমিকও ইহাব চ1 চাষের প্রেরণা 
খোগাইয়াছে। বর্তমানে অবশ স্থানীয শ্রমিকও প্রচুর। ইহাতে উভয শ্রমিকের 
মধ্যে রেষারেষির সষ্টি হইযাছে এবং তামিল শ্রমিকদের অবস্থানে অনিশ্চয়তা দেখা 
দিয়াছে। 

(ঘ) ইহা আন্তর্জাতিক বাণিঙ্গ পথের উপর অবস্থিত। এজন্য বিদেশের 
বাজারে কম ব্যয়ে চ1 পাঠাইতে পারে । কলম্বে! ইহার প্রধান চা রপ্তানি বন্দর। 
চা উৎপানক অঞ্চলেব সহিত ইহা বেলপথে যুক্ত। আবার উহা সমুদ্রপথের 
প্রধান বন্দর । 

(ড) এদেশে অন্যান্ত শিল্প প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ধান ও অন্যান্য 
খাছ্শশ্যের উৎপাদন প্রয়োজনের তুঙগনায় কম। স্ৃতরাং বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে 
ইহাই প্রধান অর্থকণী ফসল। 

উপরিউক্ত কারণগুলি নিংহলে চ] শিল্পের 'উন্নতির সহায়ক হইয়াছে । 


২। সাওপাঁলো, রিওডিজেনের!, মিনাম গিরে প্রভৃতি অঞ্চল ইহার কফি 
আবাদের জন্ত প্রপিদ্ধ। মোট কফি উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগের বেশী 


১৩৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ব্রেছিলে উৎপর হইতেছে । কফির আত্তর্গাতিক বাঁণিজ্যেও ইহার স্থান উল্লেখযোগ্য ।) 
ইহা উক্ত বাণিজ্যের শতকর! ৮* ভাগ যোগান দিয়া থাকে। উপরিউক্ত উন্নতির 
মূলে নিয়লিখিত কারণগুলি প্রভাব বিস্তার করিতেছে । 

(ক). টঁহার জলবায়ু কফি চাষের উপযুক্ত। কারণ ইহা ক্রান্তীয় জলবায়ু 
অধ্যুষিত অঞ্চল। আটলান্টিক মহাসাগর হইতে আগত জলীয় বাম্প ইহাকে কফি 
চাঁষের উপযুক্ত (ারিমাণ বারিপাঁত দিয় থাকে । 

(খ) উদ্ভিদ্যুক্ত লাঁভাগঠিত লালমাটি দ্বারা এই অঞ্চল গঠিত। ইহা কফি 
চাষের উপযুক্ত মাটি। 

(গ) ইটালি, নেপাল ৭ জাপান হইতে আগত কর্মঠ ও দক্ষ শ্রমিক এখানকার 
কফি আবাদে নিযুক্ত আছে। | 

(ঘ) ক্রাস্তীয় জলবায়ু কফিকে ছায় প্রদানকারী কলা বা অন্ান্ত গাছের 
চাঁষের উপযুক্ত । 

(ড) ইহ! ব্রেজিলের প্রধাঁন অর্থকরী ফসল । শ্তরাং ইহার উন্নতিতে রেজিলের 
অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। 

(5) রেজিলের সরকার বাহাছুরও কফি চাষের উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য 
ও সহান্ভৃতি দেখাইয়া! থাকে । এই সরকার বাজার মন্দা দেখ! দিলে এবং বেশী 
উৎপাদন হইলে উদ্ব ত্ত ফলল কিনিয়া থাকে এবং বাজারের অবস্থার উন্নতি দেখা 
দিলে বিক্রয় করিয়া থাকে । এই ব্যবস্থাকে ৬৪1০7581101 বল] হয় । 

ছ ইহার কফি বন্দরগুলিও আস্তজাতিক বাণিজ্য পথের উপর অবস্থিত এবং 4 
যুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রধান খরিদ্বার। 

উপরিউক্ত অবস্থাগুলি ব্রেজিলের কফি শিল্পের উন্নতিতে পরম সহায়ক 
হইয়াছে। 

(0, 35. ০0171081580 ০01761251 0175 ০1816158107, 1010৫1106107) 
৪880 11810501175 01 658, 8110 0001166 

(চাও কফির আবাদ, উৎপাদন ও বিক্রয় সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার 
কর )। 

&৭ _চা ও কফির মধ্যে নিম্নলিখিত সাদৃশ্য গুলি দেখিতে পাওয়া যায়। 


(১) উভয়ই মুছু উত্তেজক পানীয়। 
(২) উভয়ই প্রায় এক প্রকার মাটি ও জলবায়ুতে উৎপন্ন হয়। 


কষি ১৩৭ 


(৩) উভয়ের জন্য সলভ ও দক্ষ শ্রমিকও গ্রয়োজন। কিন্তু নিয়লিধিত পার্থক্য 
গুলিও ইহাদের মধ্য দেখিতে পাওয়া যায় ঃ 
চ। কফি 
১। ইহা! ক্রাস্তীয়, উপক্রাস্তীয় এমন ১। ইহা কেবলমাত্র ক্রান্তীয় অঞ্চলেই 
কি নাতিশীতোষ্চ অঞ্চলেওজন্সিতে পারে। জন্মিয়া থাকে । 
২। ব্যবহারযোগ্য চা প্রস্তুত হয় ২। ব্যবহারযোগ্য কফি প্রস্তত হয় 


পাতা ও কুড়ি হইতে । বীজ হইতে। 
৩। তুষার সহা করিতে পারে। ৩। তৃষাঁর সহা করিতে পারে না । 
৪। গাছের শৈশব অবস্থায় সেরপ ৪। গাঁছের শৈশব অবস্থায় হুর্যকিরণ 
ছায়ার প্রয়োজন হয় ন।। ও প্রবল ব্যার্তা হইতে রক্ষা করা 
অত্যাবশ্যক | 
৫। ইংরেজদের প্রিয় পানীয়। ৫।| ওলন্দাজ * আমেরিকানদের 
প্রিক্র পানীষ । 


036 0155855 1179 £০০2121171081 ০01001010115 018061 ড/171011 (115 
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((ভীগোলিক কোন অবস্থাতে নিন্ললিখিত কুষিজাত জ্রব্য উৎপন্ন হয় 

আলোচনা কর ঃ 
(ক) চীন ও ইটালিতে ধান। 
(খ' মিশর ও যুক্তরাষ্টুতে কার্পাস। 

উহাদের চাষের পল্ধতি বর্ণনা কর।) 

4811৭ __ ১) চীন পৃথিবীর মধ্যে ধান উৎপাদনে প্রথম । এখানে ধান অনেক 
স্থানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । তন্মধ্যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বেশী চাষ 
আবাদ হইয়! থাকে । ইয়ামিকিয়াং ও সিকিয়াং নদীর অববাহিকাই এ বিষ 
বিশেষ উল্লেখষোগ্য। বে সমস্ত তভীগোলিক অবস্থা ইহার জন্য দায়ী তাহার 
মধো ইহার প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতযুক্ত মৌস্থ্মী বায়ু ও নদী উপত্যকার উর্বর 
মৃত্তিক। প্রধান। ইহা ছাড1 জমিতে সার প্রয়োজন ও প্রচুর স্থুলত শ্রমিকের 


১৩৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


প্রাচ্ধ্য এ বিষয়ে কাধ্যকরী। দেশটি ঘনবসতিপূর্ম বলিয়া দেশের অভ্যন্তরে ইহার 
চাহিদাও প্রচুর। একজন পৃথিবীর মধ্যে উ্পাদক হিসাবে প্রথম স্থান অধিকার 
করা সত্বেও রপ্তানির পরিমাণ নগণ্য । ইহার কৃষি পদ্ধতি সত্ব ও আদ্র এবং 
বন বৃষটিযুক্ত স্থানে সেচ প্রথা! দেখিতে পাওয়া যায়। 


(২) ইটাঁপিতে উহার পো! নদীর অববাহিকাঁয় লোশ্বাডির সমতৃমিতে ধাঁন উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । ইউরোপের মধো ধান উৎপাদনে ইটালিই প্রথম স্বান অধিকার 
করে। (োৌগেলিক অবস্থার মধ্যে এখানে লোম্বাডির সমভূমি ধান উৎপাদনের 
উপঘোগী উবর মাঁটিঘুক্ত। কিন্তু এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশী নহে। 
জলবায়ু অনেকটা মহাদেশীর,। এজন্য মাঠে প্রয়োজন মত জলসেচ প্রথ! 
প্রচলিত। 

(৩) মিশর কার্পান উৎপাদনে বিশেষ প্রপিদ্ধ। এখানে দীর্ঘ আশযুক্ত 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে । মিশরের সমৃদ্ধি তুলা রপ্রানির উপর 
নির্ভরশীল। 

ভোৌগে।লিক অনস্ব।র বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা খাস খে মিশর মরুভূমি 
সণশ। ইহার মাটি উর্বর কিন্ত জলাভাব। এই জলের অভাব নীলনদ হইতে পূরণ 
হয় এবং এখানে ভাল জলসেচের বাবস্থা আছে। নীলনদের পলি ও জলসেচ 
ব্যবস্থার ফলেই এখানে কার্পান চাষ এতট। উন্নতি লাত করিতে পা'রয়াছে। 
এখানে শমিক সলভ । ছোট ছোট তৃমিথণ্ডে সযত্র কৃষি পন্দতি অবলম্বন করা হয়। 


(৪) পৃথিবীর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রই কার্পাস উৎপাদনে প্রথম স্বান অধিকার করিয়! 
আছে। ইহা নিজ প্রয়োজন মিটাইয়া বিদেশেও রপ্রানি করিতে পারে। ইহার 
দৃক্ষিণ পূর্ব দ্রিকেই কার্পাসের আবাদ বেশী । ভৌগোলিক অবস্থার মধো এখানে ৭ 
মাসের উপরে কাঁপাঁন চাষের উপযোগী তুষারমুক্ত উঞ্চ ও আতর জণবাযু বর্তমান | 
ইহার উর্বর কাল প্রেইরি মৃত্তিকা কার্পাম চাষের উপযুক্ত । এখানকার কৃষি 
পদ্ধতিতে ঘন্ত্রাদি অনেক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
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(শণের উৎপাদন অবস্থা, উও্পাদন স্থান, ব্যবহার ও বাণিজ্য বর্ণন। 
কর)। 


8175: শণ উঞ্ণ ও নাঁতিনীতোষ্চ উভয় মগ্ডলেই জন্িয়া থাকে। তবে ইহার 
উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান নাতিশতোষফঃ অঞ্চল । ৫*--৬০” ফা. উত্তাপ এবং ৩*-_ 


ক্কাষি ১৩৪৯ 


৪০" বৃষ্টিপাত ইহা! উৎপাদনের পক্ষে ভাল। আব্রতা সংরক্ষণকাঁরী দোয়শশ মাটি 
ইহা চাষের জন্য আবগ্ুক। 


রাশিয়া, ইটালি, চীন, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, পোল্যাঁও, যুগোশ্সীভিয়া, ভারত, 
যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ইহা উৎপন্ন হইয়। থাকে । রাঁশিয়াতেই ইহার উৎপাদন 
সবচেয়ে বেশী। মোট উত্পাদনের শতকরা ৫* ভাগ। কিন্তু ইহা প্রতি একবে 
উৎপাদনের পরিমাণ কম মাত্র ৩০০ পাউণ্ড। ইহা উৎপাদনে হটালির স্থান দ্বিতীয় 
:এবং এখানে প্রতি একরে উৎপাদনের প।রমাঁণ ১*** পাঁউণু-_-পৃথিবীর মধ্যে 
সর্বাধক। পৃথিবীতে ইহার মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ টন। 

শণ বিভিন্ন জাতীয় । এই গাছগুলির ছাল, ভ'াট।, বীজ, পাতা, ফুল, আঠা 
সবই কাঁজে লাগে । ইহাঁৰ ছাঁল হইতে ষে আঁশ পাওয়! যাঁয় তাহা দ্বার! দড়ি, সুতা, 
বস্ত। প্রহৃতি প্রস্তত হয়। শণ পাট অপেক্ষ। শক্ত । ইহা ছাঁড়া পাটের দড়ি জলে 
শ্বীদ্র পচিয়া ঘায়। কিন্তু শণের দড়ি অতশীঘ্বনষ্ট হয় না। ইহার ড'টা জালানি 
হিপাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার নাজ হইতে যে তৈল পায়! যায় তাহ দিয়া রং, 
পাঁ।লশ ও সাবান প্রপ্তত হয়। ইহার খৈইল পশ্ুব পুষ্টিকর খাগ্য। ইহার পাতা ও 
মুকুল হইতে মাদকদ্রব্য ভাঙ্গ প্রস্তত হয়। ইহার ডালপালার আঠাল জিনিস চরস 
নামে পরিচিত। 


শণের বিভিন্ন জাত বিতিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ফিলিপাষ্টন, 
কোট্টারিক।, গোয়াতেমাল।, পানামা ও উত্তর বণিওতে যে একপ্রকার শণ উৎপন্ন 
তাহা ম্যাণিল। শণ( 01871 1190) ) নামে পরিচিত। ইহা য্যাবাক] (১০৪৫৪) 
নামে কলা গাছের মত একপ্রকার গাছের ছাল। ইহা হইতে দাড় ও সত 
তৈম়ারী হয়। 

মক্সিকো, ট্যাঙ্গানিকা কেনিয়া, এঙ্গোলা, মাদাগাস্কার, ইন্দোনেশিয়া, 
ভেনিলুয়েলা, কিউবা ও হাইতি প্রভৃতি দেশে তেনেকুয়েন (1105-0 ৩০) নামক 
গাছের পাতা হইতে যে শণ পাওয়া যাঁর তাহাকে শিশল শণ (97৭81 1১9100 ) 
বলে। ইহার দ্বারাও দড়ি, থলে, গালিচ। প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। নিউদ্দিলাণ্ডে থে 
এক প্রকার শণ পাওয়া যায় তাহার নাম ফরমিয়াম (19001051017) ) 1 


ভারতও বর্তমানে শণ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য । মাদ্রাজ, মহারাষ্, মধ্যপ্রদেশ 
৯ উত্তর প্রদেশে ইহ৷ উৎপন্ন হইয়া থাকে। 


৯ শখ রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে রাশিয়া, ইটালি, পোল্যাও্ রুমানিয়া 
ভারত, ফিলিপাইন (ম্যাঁনিলা শন ), এবং মেক্সিকো, পূর্ব আফ্রিকা ও ব্রেজিল 


3৪5 অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


€ শিশল শণ ) গ্রভৃতি উল্লেখষোগ্য। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে ব্রিটেন, 
জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, বেলজিয়াম ও ফাঁন্স উল্লেখষোগ্য। 

$. 3১. ৬1786 15 ১611-08010875 2 05501105 6105 £508781)171081 
8114 061761 011008075697)099 18৬০6111706 0176 £10/02) [187)0118060015। 
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( রেশম চাষ কি? রেশম চাষের ভৌগোলিক ও অন্যান্য অবস্থা, উহার 
শিল্প, উৎপাদন স্থান ও বাণিজ্য সন্ধন্ধে বর্দন! দাও )। 

রেশম একুপ্রকার গুটিপোক1 হইতে উৎপন্ন হয়। কতকগুলি গাছের পাতা 
এই গুটি পোকার প্রিয় খাগ্ভ। এই গাছগুলির মধ্যে আবার তুঁত গাছ ( 1[স1৮০চ 
0:৫৯) প্রধান। সুতরাং যেখানে ভুত গাছের প্রাপান্ত দেখানে রেশম কীটের 
প্রাধান্য দেখিতে পাওয়1 ঘাঁয়। এই সকল গাছের পাতায় রেশম কীট ডিম পাড়ে। 
ডিম হইতে যে কীট বাহির হয় উহীরা এই গাছের পাতা খাইয়া পরিপুঈ হয়। সেই 
সময়ে ইহার] নিজেদের গাত্র হইতে একপ্রকার আঠ1 বাহির কিয়! নিজেদের দেহের 
বাহিরে আববরণের স্ষ্টি করিয়া উহার মধ্যে অবস্থান করে। এই আঠা জাতীয় 
আবরণ হইতেই রেশমের হ্তা পাওয়] যায়। উক্ত আবরণকে গুটি (0০০০7) ) 
বলে। রেশম কীট পরে এ গুটি কাটিয়া উঠিয়া বাহির হয়। গুটি হইতে পোক। 
বাহির হইলে প্রঙ্জাপতি হয়। এ কীট গুটি কাটিয়া প্রজাপতি হওয়ার পূর্বে উহাকে 
গরমজলে দিদ্ধ করিয়া উক্ত গুঁটি হইতে রেশম স্থতা বাঁহির করা হয়। তৃ'ত গাছের 
পাতা খাওয়াইয়৷ রেশমকীট প্রতিপালন করা এবং গুটি হইতে রেশম স্থতা প্রস্তত 
করাকে রেশম চাষ ( 99:1-6410010 ) বলে। 

বেশম চাঁষের জন্য নিম্নলিখিত অবস্থ।গুলি গরয়োজন : 

১। তুঁতগাছ উত্পাদনের উপযোগী জলবায়ু । উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্জ এবং 
ভূমধাসাগরীয় অঞ্চলে ততগাছ জন্মিয়া থাকে । সাধারণত; ৪০ উত্তর বা দক্ষিণ 
অক্ষাঁংশের বাহিরে তু তগাঁছ কমই জন্মিয়া থাকে । জাপানের পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে 
অন্থান্য শশ্তের চাষ আবাদ হয় ন! সেখানে প্রচুর তু'তগাছ জন্মিয়া থাকে । জলবায়ুর 
উষ্ণতা ৬ৎ ফাঃ এর কম হুইলে তুঁতগাছ ভাল জন্মে না। আবার অতিরিক্ত শুষ্ক 
এবং অধিক আর্ঘ জলবাঁযুতেও তুতগাছ জন্মে না এবং রেশম কীটও 
বাঁচে না। 

২। নদী উপত্যকার উর্বর দৌয়াশ মাটিই তুঁতগাঁছের চাষের উপযুক্ত 
স্ান। 


কৃষি ১৪১ 


৩। রেশম কীটকে তুঁতগাছের পাতা খাওয়ান, গুটি হইতে সৃতা ছাড়ান 
প্রভৃতির জগ্ত প্রচুর দক্ষ হুলত শ্রণিক প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে রেশম চাষ ব্যাপারে 
অনেক স্ত্রীলোক ও বাঁলক-বানিক কাজ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা শরমমূল্য 
অনেকটা কম করার চেষ্টা করা হয়। এতদ্‌ সত্বেও যে শ্রম মূল্য দিতে হয় 
তাহাতেই রেশম বস্ অন্যান্ত স্থতীবস্ম অপেক্ষা মহার্ঘ । এজন্ শ্রম মূল্য বেশী হইলে 
এই শিল্প (প্রসার লাভ করিতে পারে ন1। বর্তমানে যন্ত্রের সাহাষ্যে গুটি হইতে স্থৃতা 
প্রর্থত হইতেছে । 

৪। বসন্ত ও শবৎ্কাঁলে গুটি উৎপাদনের উপযুক্ত সময় । রেশম উৎপাদনের 
জন্য ভূমণ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং ভারত হইতে জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান গুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

(১) জাপানে রেশম স্থৃত৷ পুথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী (৫০-৬০/০) উৎপন্ন 
হয়। এই দেশের মোট রপানি দ্রবোর শতকর। ৪০ ভাগই রেশম স্তা। স্থৃতরাৎ 
অর্থনৈতিক জীবনে ইহা! বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিনা আছে। জাপানে স্ত্রী ও 
বাঁলক-বাঁলিকাগণ অবনর সময়ে রেশম চাঁষে নিষুক থাকে । এক্গন্য এখানে 
অপেক্ষা$ত কম মূল্যে রেশম উৎপন্ন হতে পারে । নাঁগোঁয়া, কোয়ানটো, সমভূমি, 
পিওয়। নদীর মোহানা অঞ্চল ও কানাজাওয়ার সমুদ্র তীরনতা অঞ্চল, বিওয়! 
হর অঞ্চল প্রভৃতি ইহার রেশম উত্পাদন স্থান। জাপানের উৎপাদনের পরিমাণ 
প্রায় ১৫ হাজার টন। 


(২) চীন--ইহার ইয়াংসিকিয়াং উপত্যকা, জেকোয়।ন অববাহিক।, কাণ্টনের' 
নিকটবতী অঞ্চল ও সানটুং ডপথীপ রেশম উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য । জলবাঘুর 
অন্ককৃল অবস্থা ভিন্ন এখানে প্রচুর শ্রমিক সহজনত্য। সাহটুং উপদ্বীপে ওক 
গাঁছের পাতা খাওয়াইয়াও রেশম চাষ হয়। চীনের উৎপাদন প্রায় ৪ হাজার টম । 


(৩) ভারত-_ভারতে তুতগাছ ছাড়া কুল, পলাশ প্রতি গাছে৭ রেশম 
কীট প্রতিপালন হয়। এজন্য এখানে খাটি রেশম (17019 01৮9 910) ছাড় 
তর, এপ্ডি, মুগ] প্র তি নানাপ্রকীরের রেশম উৎপন্ন হয়। ভারতে রেশম উৎপাদনের 
জন্য জু ও কাশ্মীর, পূর্বপাগাব, পশ্চিমবঙ্গের মুশিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম ও 
বাঁকুড়া জেলা বিহারের ভাগলপুর, ছোটনা গপুর, মহাশৃরের বাঙ্গালোর, তুমকুড় ও 
কোলার জেল।, মাদ্রাজের কোয়েদাঁ,টার জেলা, উড্ষায় বহরামপুর, আসাম, 
মধা প্রদেশ প্র ”তি অঞ্চল উল্লেখযোগ্য । ভারতের উৎপাদনের পরিমাণ প্রাষ় ১২ 
শত টন। ইহাদের মধ্যে তসর উৎপাদনে বিহারের ভাগলপুর, পালামৌ ও 
ছোটনাগপুর, উড়িস্যা, মধ্য প্রদেশ, আপাঁম, উত্তর প্রদেশ, মুগ উৎপাদনে আসাম এবং 


১৪২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


এগ্ডি উৎপাদনে আসাম, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর, বিহারের পুণিয়া 
এবং গুজরাটের বরোদ] অঞ্চল প্রপিদ্ধ। 


(৪, ইটালি- ইহার পে! নদীর উপত্যকা রেশম উত্পাদনের জন্য উল্লেখযোগ্য 
এবং ইউরোপেন্স মধ্যে রাশিয়ার পরেই ইহার স্থান। উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় 
১২ হাজার টন। বলোন! (1০1০2), মিলান (0111%0 এবং লুক্কা (1,9০৪) ইহার 
বিখ্যাত রেশম কেন্দ্র । 

(৫) ফ্রান্স_ ইহার রোন্‌ নদীর উপত্যক! রেশম উত্পাদনের জন্য উল্লেখযোগ্য । 
লিয় (19০7১) এ অঞ্চলের প্রধান রেশমকেন্ত্র | 

(৬) ইউরোপের অন্তান্ত দেশের মধ্যে স্পেন, বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ায় 
সামান্য রেশম উৎপাদন হয়| ইদানিং রাশিয়াও রেশম উৎপাদনে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ) অংশ গ্রহণ করিতেছে । ইহার উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২ হাজার টন। 


(৭) পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সিরিয়া, ইরাণ, প্যালেষ্টাইন ৭ তুরস্কে 
কিছু রেশম উৎপন্ন হয়। 

(৮) দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলেও রেশম উৎপন্ন হইতেছে। 

উপরিউক্ত স্থান গুলি রেশম উৎপাদনে উল্লেখযোগা হইলেও নিয়লিখিত দেশগুলি 
রেশম বস্ত্র শিল্পে বিশেষ উল্লেখষোগ্য | 


রেশম সৃত। হইতে রেশম বন্ঘ প্রস্তত হয়। রেশম চাষে (90.-001109) 
রেশম সুতা প্রস্তুত করাই প্রধান কাজ। রেশম স্থতা হইতে নানা প্রকার রেশম 
বস্ত্র ( শাড়ি, ধৃতি ইত্যাদি ), জামার কাপড়, গায়ের চাদর, ফিতা! প্রভৃতি প্রস্তুত 
হয়। চাঁকচিকোর দিক দিয়। যেমন ইহা শ্রেষ্ট, পবিত্র বস্ত্র হিসাবেও ইহা খুব 
আদরণীয়। বিদ্যুৎরোধক বস্ত্র হিসাবে এবং অস্ত্র চিকিৎসাঁতেও রেশম ব্যবহৃত হয়। 
টাইপ যন্ত্রের ফিত! প্রতি প্রস্তত করিতেও ইহ।র প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে সমস্ত 
দেশ রেশম উৎপাদনে বিখ্যাত সে সব দেশে পৃথিবীর অর্ধেক রেশমজাত দ্রব্য “ উৎপন্ন 
হয় না| 

রেশমজাত ত্রবায উৎপাদনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার পূর্ব দিকে 
$ অংশ রেশম ভ্রব্য উপর হয়। নিউইয়র্ক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রেশম বাঁজার। কিন্ত 
এখানে আদৌ রেশম চাঁষ হয় না। 

সস্তা অমিকের অভাবে এখানে রেশম চাঁষ হইতে পারিতেছে ন।| চীন, জাপান, 
দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলি হইতে যুক্তরাষ্ট্র রেশম আমদানি করে। ইহা সবচেয়ে 
বেশী পারমাঁণ আমদানি করে জাপান হইতে । জাপান রেশমের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে তুলা আমদানি করে। 


কৃষি ১৪৩ 


পৃথিবীর অন্যান্য রেশমদ্্রব্য উৎপাদনের দেশগুলির মধ্যে জাপান, চীন, কোরিয়া, 
ভারত, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি, হুইজারল্যাণ্ড, জামেনী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 
ফ্রান্সের লিয়' এবং ইটালির মিলান শ্রেষ্ঠ রেশম বাজার । 





তারতের যে যে অঞ্চল রেশম উৎপন্ন করে সে সমস্ত অঞ্চল রেশম দ্রব্যও 
উৎপন্ন করে। তবে কাঁচা রেশম উৎপাদনের তুলনায় রেশম দ্রব্য অনেক কম। 
ভারত কাঁচা রেশম অনেকটা রপ্ধানি করিয়া থাঁকে (প্রায় ১৭ লক্ষ পাউণড )। 
রেশম দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে অমুতসর, জলন্ধর, বেনারস, মির্জাপুর মুপিদাবাদ, 
বাকু ডা, বিধুরপুর, ভাঁগলপুর, আমেদাবাদ, পুণা, নাঁগপুর, বাঙ্গালোর, সালেম, তাঞ্জোর, 
বহরামপুর, শ্রীনগর প্রভৃতি । ভারত প্রতিবৎসর প্রায় ২ লক্ষ গজ রেশম ভ্রব্য 
রপ্তানি করিয়া থাকে । 


প্রধান রেশম রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে জাপান (৬% ). চীন (২*%) 
ইটালি (৪/), হংকং । ৩% , কোরিয়া (২%), সোভিয়েট রাশিয়া (২%) 
উল্লেখষোগ্য । 


প্রধান রেশম আমদানিকারক দেশগুলির মধ্ যুক্তরাষ্ (৫৫%), ফ্রান্স (১৩% ), 
হুইজারল্যা্ড (৮% ), যুক্তরাজ্য, ইটালি, জার্মানী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


১৪৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
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(কৃত্রিম রেশম কাহ।কে বলে? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কুত্রিম রেশম 
শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে একট। বিবরণ দাও। ইহ। কি স্বাভাবিক রেশমের 
সহিত তীব্র প্রতিযোগিত। করিতেছে ? 

১৭ : কৃত্রিম রেশম ( 8৪১০০ একটি রাসায়নিক পদার্থ । স্বাভাবিক রেশম 
রেশমকীট হঃতৈ উৎপন্ন হয়। রেশমকীটের থাগ্যদ্রবয তাহার দেহের মধ্য রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার 'সেলুলোজ” ( 0911199 নামক এক প্রকার জেলির মত আঠাল পদার্থ 
স্বত্ি করে। রেশম কীট উক্ত 'সেলুলোজ' হইতে রেশমস্ত্ প্রস্ত:তর উপযোগী গুটি 
প্রপ্তত করে। এই গুটি হইতেই স্বাভাবিক রেশম পাওয়া যায়। যোটের উপর এই 
“সেলুলো ই রেশম স্ৃত্র প্রস্ততের মূলাধার। উক্ত অভিজ্ঞতা হইতে এখন রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় “সেলুলোক্গ' প্রস্তুত হইতেছে। এই সেলুলোজ" প্রস্তুতের উপাদান হইতেছে 
কাষ্ঠমণ্, তুলার ও পাটের পরিত্যক্ত অংশ বা বাশ এবং নাঁনা প্রকাঁব রাসায়নিক 
দ্রব্য যথা-কষ্িক সোডা, সাঁলফিউরিক এাসিড প্রভৃতি । স্ৃতবাং উক্ত কোনও 
ভ্রব্যাদর সহিত রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রনে 'সেলুলোঞ” প্রত্বত করিয়া ষে রেশম 
স্ত্র তৈয়ারী হয় তাহাকে “কৃত্রিম রেশম” (75০7 )বলে। বর্তমানে কৃত্বিম 
রে*মের মত কয়ল! ব| খনিক্জ তৈলের উপজাতি একপ্রকার আঠাল পদার্থ হইতে 
রেশমের মত নাইলন (510) এবং ভ্যাকরণ নামক ভ্রব্য প্রত হইতেছে। 

কাত্রিম রেশম উৎপাদনের জন্য নিয়লিখিত অবস্থাগুপি প্রয়োজন £ 

(ক) নরম পাট, বাঁশ, তুল! বা পা, র পরিত্যক অংশের সহজ লভ্যতা। 

(খ) কষ্টিক সোডা, সাঁলকিউরিক এযাপিড প্রভৃতি রাপায়শিক দ্রব্যের প্রাচ্ষ্য। 

(গ) স্থুলত শ্রমিকের প্রাচুষা । 

(ঘ) ক্লোরাইড বঞ্জিত পর্যাপ্ত জল সরবরাহ । 

(ঙ শক্তির প্রাচুর্য । 

(5) বয়ন শিল্পেব উন্নতির অন্যান্য অবস্থ|। 

উপরিউক অবস্থা যে অঞ্চলে অধিকমাজায় বিগ্যমান তথাঁয় এই শিল্প বিশেষ 
উন্নতিলাভ করিতেছে । 

১৮৮৪ খু অবে ফান্সে সর্বপ্রথম এই কৃত্রিম রেশম স্তর আবিষ্কৃত হয়। উহার 
পর হইতে ইহার উৎপাদন দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে কৃত্রিম রেশমের 


কৃষি ১৪৫ 


উৎপাঁদন স্বাভাবিক রেশজের প্রীয় দশগুণ। নিপ্নলিখিত দেশগুলি কৃত্রিম রেশম 
উৎপাদনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


(১) আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্র_-টেনেসি, ভাঙ্জিনিয়া ও পেনদিলভেনিয়া ইহার 
শ্রেষ্ঠ উৎপাদন স্থল। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণভাঁগ তুলা অঞ্চল। এজন্য এখানে তুলার 
পরিত্যক্তঅংশের অভাব নাই। ইহাব উত্তর-পৃষ অংশ কানাডার দক্ষিণ-পূর্ব 
অংশ হইতে নরম কাঁঠও প্রচুর পাইয়! থাকে । বাঁপায়নিক শিল্পেও এদেশ উন্নত । 
স্বাভাবিক কীচা রেশম উৎপাদনে এদেশ অনগ্রসর । শিল্পের অন্যন্য অবস্থ। বর্তমান 
খাকাষ এদেশ কৃত্রিম রেশম শিল্পে বিশেষ উন্ন'তলাভ করিয়াছে । ইহার বাষিক 
উত্পাদনের পরিমাণ প্রায় ১৫০০ মিলিয়ন বর্গমিটার । 


২) জাপান--ইদানি, জাপান এই শিল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং 
বর্তনানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে । কৃত্রিখ রেশমেব উত্পাদন বৃদ্ধির ফলে 
স্বাভাবিক রেশম ও কার্পাপ বস্ব উত্পাঁদন৭ [কছুট। কমিয়। গিয়াছে । কার্পাস 
বন্্ উৎপাদনের হলনায় রুত্রিম রেশমের উৎ্পাঁধনেব স্থযো।গ সুবিধা বেশী । কার্পাসের 
গায় কৃত্রিম রেশমেব কাঁচামালের জন্য বিদেশে উপর ঠহাকে নির্ভর ক।রতে 
হয় না। ইহা ছ,ডা সুলভ ৭ অভিজ্ঞ শ্রমিক ও অন্যান্য স্থযোগ স্থবিধা দেশেই 
বর্তমান। প্রতি বসব হহা। প্রা ১৭০০ মিলিয়ন বর্গমিটার কৃত্রিম রেশম উত্পাদন 
করে। জাপানের হনস্থ দ্বীপেই ক্ত্রিম রেশম শিল্প মমধিক প্রসিদ্ধ। 


পৃথিবীব অন্যান্য দেশের মধ্যে কৃত্রিম রেশম উৎপাদনে নিম্নলিখিত দেশগুলির 
নাম কবা পাইতে পারে £ 


গ্রেটব্রিটেন__ ৫৫০. মিলিয়ন বগমিটার 
ভাঁরত-- ২৩০ ও 
পূর্বজার্ানী__ ৫০ নি টা 
দক্ষিণ কোরিয়া ৭০ র্‌ রি 
ফ্রান্স__ ২৫ মু $ 
ইটাঁলি-_ ৩০ ্ ঢু 
ভোনহুয়েল! ২০ ঃ ট 


ভারতে ১৯৫ সাল হইতে কৃত্রিম রেশম শিল্পের অগ্রগতি দেখা যাইতেছে । 
ভারতে কেরালায় ( আলওয়া ), বোম্বাই, অন্ধ ও মধ্য প্রদেশে ইহা উৎপন্ন হইতেছে। 
বর্তমানে কাষ্ঠমণ্ড কষ্টিক দোভা, গন্ধক প্রভৃতির উৎপাদন মেশে আরম্ভ হইলেও 
বিদেশের উপর উহাদের জন্য অনেকটা নির্ভর করিতে হয়। বর্তমানে উত্পাদনের 


ল.9--10 


১৪৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যক ভূগোল 


পরিমাণ প্রায় ২ কোটি পাউণ্ড। ইহার কিছুটা বিদেশেও রধধানি হয়। রপানির 
পরিমাণও ২৫ লক্ষ গজের উর্ধে । 


কত্বিম রেশমের ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার দ্বার! শাঁড়ি। 
গেঞ্জি, মোজা ও নানাগ্রকার জামা-কাপড় গ্রস্তত হইয় থাকে । ইহ ছাড়া ইহ। 
প্যারাস্থট ' নির্মাণেও ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও অন্ত স্থৃতার সহিতও ইহা 
মিশ্রিত হয়। ইহার রং স্বাভাবিক রেশমের মত উজ্জল এবং উহার তুলনায় দামে 
সম্ত। কিন্তু ইহা ত্বাভাবিক রেশমের মত কোমল, মন্থন, সুক্ষ, শক্ত ও স্থিতিস্থাপক 
গুণবিশিষ্ট নহে। স্বাভাবিক রেশমের তুলনীয় ইহার সুলততাঁর জন্যই ইহা 
সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। পূর্বে ইহার বাবহার মধ্যবিত্ত পরিবারের 
মধ্যেই লীমাবন্ধ ছিল। বর্তমানে ইহার ব্যবহার ধনী ব্যক্তিদ্বের মধ্যেও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এজন্ত কৃত্রিম রেশম সম্বাভাবিক রেশমের প্রবল প্রতিদন্দ্ী হইয়া 
্লাড়াইয়াছে। বর্তমানে কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় এখনও কম 
আছে। এজন্য স্বাভাবিক রেশমের চাহিদা কমিলেও ইহা বাজারে যথেষ্ট বিক্লীত 
হইতেছে । তবে ভবিষ্যতে কৃত্রিম রেশমের উত্পাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক রেশমের চাহিদা আরও কমিতে বাধ্য। তখন 
হ্বাভাবিক রেশমের ব্যবহার বিশেষ ধনী ব্যক্তিদের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকির্বে 
বলিয়া নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে। 

0. 40. 10065501116 6112 81569 01 ৫11191211% (1115 01 01158909. বি2186 
€175 ০01011701155 [01900151176 011556099 হে 51৮০ ৪11 ৪০০০0৫10০01 0186 
11800115০01 0:806 | (17617). (11. 5. 5962) 


( বিভিন্নপ্রকার তৈলবীজের ব্যবহার বর্ণনা কর। যে যে দেশে ভৈলবীজ 
উৎপন্ধ হয় তাহাদের নাম কর এবং উহাদের ব্যবসায়ের প্রকৃতির বিবরণ 
দাও।) 

419, নিষ্নে বিভিন্নপ্রকার তৈলবীজের (০1159998) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 
হইল : 

(১) তিনি ব। মসিন1 (115899) £ মসিন|! তিসি ((18। গাছের বীজ । 
এই বীজ হইতে যে তৈল প্রস্তত হয় উহা সহজেই শুকাইয়। ঘায়। এই তৈল রং, 
বাণিশ, ছাপাঁর কালি, তেল। কাপড় (011 ০1০৮), লাইনোলিয়াম, সাবান প্রভৃতি 
প্রস্তত করিতে বাবহৃত হয়। ইহার খইল উৎকৃষ্ট সার ও পশুর পক্ষে পুষ্টিকর খাগ্য। 
তিপি গাছের আস হইতে পাটের মত স্থতা পায়! যাঁয় এবং উক্ত সুতা লিনেন 
€11092) কাপড়, ক্যানভাঁম, ঘড়ি প্রভৃতি প্রস্তত করিতে ব্যবহৃত হয়। 


কৃষি ১৪৭ 


নাতিশতোঞ্চ ও উষ্ণমগ্ডলে ৩০--৮০' ফা উত্তাপ বিশিষ্ট স্থানে মধ্যম রকমের 
বৃষ্টিপাত । ১৫”--৩০") যুক্ত অবস্থায় ইহার চাঁষ হয়। তবে প্রধানত: নাতিশীতোষঃ 
মণ্ডলে সৃতার জন্য এবং উষ্ণমগ্ুলে বীজের জন্যই ইহার চাষ হইয়া 'থাকে। 
রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, আঁজেটিনা, চীন, কানাডা, ভারত প্রভৃতি দেশে ইহা প্রধানত: 
উৎপন্ন হয়। ইহা ছাঁডা বেলজিয়াম, হল্যা্, ফ্রা্স, সুইডেন, যুগোশ্লাভিয়া ও 
ইটাঁলীতে কিছু চাষ হয়। | 

ভারতের মধ্যে মধ্য প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহাঁরাষ্্, বিহার, খশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান 
প্রভৃতি তিদি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য। ইহা রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে 
রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, ভারত, কানাড। প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য। 


(২) সবিষ। (876568৫ )£ ইহার চাষ বীজের জন্য । এই বীজ হইতে 
তৈল ৭ খইল উৎপন্ন হয। ইহার তৈল রদ্ধনের ও মানের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং 
খইল পশুর খান্ত ও জমিব সার। সরিষার গুডাঁও চপ, কাটলেট প্রন্ঠতির 
সহিত খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উক্ত গুড! নানাবিধ দ্রব্য রন্ধনের একটি মশলাও 
বটে। 

মধ্যম বকম বুষ্টিপাতযুক্ত (২০ --৪০') উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মগ্ডলে (৬০ -৭০? ফা) 
ইহার চাঁষ ভাল হয়। ইহার চাঁষের জন্য পলিমাটি বা দোআশ মাটি প্রয়োজন। 
কুষাশায সরিষার ঘলন ভাল হয়। এজন্য উষ্ণ মণ্ডল অপেক্ষা নাতিশীতোষ্ মণ্ডলে 
অধিকতর উৎকষ্ট শ্রেণীর সরিষ! উৎপন্ন হয়। 


ইংলগু, হল্যা, যুক্তবাষ্ট্র, ভারত, চীন, পাকিস্তান, ব্রঙ্গ প্রভৃতি দেশে ইহার 
চাঁষ হইয়া থাকে । ভারতে ইহ। প্রধানত: উত্তর প্রদেশ, বিহার পাঁঞাব, পশ্চিমবঙ্গ 
ও উড়িগ্যায় উৎপন্ন হয় । 


ইহা রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভারত, চীন, পাকিস্তান, ব্রঙ্গদেশ প্রর্গতি 
উল্লেখযোগ্য । আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে ইংলগু, হল্যাু, জামানি, ইটালি, 
জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য । 


৩) চীনাবাদাম (01949941) 2 ইহা মাটির নীচে হয়। ইহা হইতে 
যে তৈল পায়] যায় তাহ ভেষজ ঘ্বৃত ও সাবান প্রস্তত করিতে ব্যবহৃত হয়। 
মাঁথন ও ত্বততে ভেজাল হিসাবেও ইহা! বেশ চলে। ইহার খইল পশ্ডর খাদ্য ও 
উৎকৃষ্ট সার। 

ইহার চাঁষ প্রধানতঃ ৩+* উত্তর ও ৩০* দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ । 


১৪৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


৭*"--৮*৭ ফাঁঃ উত্বাপ এবং ২০"--৪*" বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানে ইহার চাষ ভাল হয়। 
ইহা মাটির নীচে জন্মে বলিয়া মাটি হাঁক্কা হওয়া প্রয়েেজন। 

ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট, আর্জেট্িনা, পশ্চিম আক্রিকা?, পূর্ব আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া 
ফিলিপাইন ম্বীপপুঞ্ণ, পশ্চিম ভারতীয় ছ্বীপপুর্ত, কোরির। প্রভৃতি দেশে ইহা 
উৎপন্ন হইয়া! থাকে । ভারতের মধ্যে মান্রীজ, অন্ধ, মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ ও উত্তর- 
প্রদেশ উল্লেখযোগ্য । 

প্রধান রপ্মানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভারত, চীন, নাইজেরিয়া], গাম্িয়া, 
সেনিগাল বিশেষ উল্লেখধোগ্য । প্রধান আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্স, 
ইটালি, গ্রেটব্রিটেন, হুইজারপ্যাঁগু, জার্মানী, বেলজিয়াঁম, কানাডা, যুক্তরাষ্ী প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । 

(9. তিল (১6৭৪17877) £ ইহার চাপ প প্রপানতঃ বীজের জন্বা। ইহার 
তৈল প্রদ্দীপ জাঁলাইতে, রন্ধনের কাঁজে, স্থুগান্ধ কেশ তৈল প্রস্তুত করিতে, জলপাই 
তৈলের ভেঞ্জাল হিসাবে, ও ঘধণজনিত ক্ষয় নিবারণের জন্য বাবহ্ৃত হয়। ইহার 
খইল পশুর থাছ্য এবং উৎকৃষ্ট সার । 

ইহা প্রধানতঃ উষ্ণমণ্ডলের ফসল । প্রচার উত্তীপ (৮০ ফ1) এবং মধ্যম রকম 
বৃষ্টিপাত (৩০"--৫০") ইহা! চাষের পক্ষে উপযুক্ত । হান্কা বালুমিশ্রিত দোঁআশ 
মাটিতে ইহার চীম হয়। 

ভারত, চীন, পাকিস্তান, মেক্সিকো, তুরস্ক, পশ্চিম আফ্রিকা, স্থদান প্রভৃতি 
দেশে ইহ! উৎপন্ন হয়। ভারতের মধো ইহা উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রীজ, 
মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গে জন্মিয়। থাকে। 

ভারত, চীন, মেঝ্সিকে। পশ্চিম আফ্রিকা, সুদনি প্রঃতি দেশে ইহা রপ্তানি 
করিয়া থাকে । ইটালি, জাপান, আলজিরিয়া, মিশর, হংকং, সিংহল প্রভৃতি দেশ 
ইহা আমদানি করিয়। থাকে | 

(৫) রেড়ি (০8507995৫) $ উহার তৈল জ্বালানি হিসাবে, স্থগন্ধি তৈল 
প্রস্তুত করিতে, জোলাপের কাজে, যন্বপাতির ক্ষয় নিবারণের জন্য, বাতি ও সাবান 
প্রস্তত করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার তৈল শীতেও জমে না। এজন্য বিমানপোতের 
অতি উর্ধ্বে উঠিতে হইলে এই তৈল ব্যবহার হয়। ইহার খইল জমির সার ও 
পুর খাছ্য। 

রেড়ির গাঁছ উত্পাঁদনের জন্ত প্রচুর উত্তাপ (৭০ --৮০ ফা) এবং মধ্যম বৃষ্টিপাত 
(৩০--৫০") প্রয়োজন । মাটি জলধারণক্ষম হওয়া উচিত। 


কৃষি ১৪৯ 


ভারত, ব্রেজিল, জাভা, ইন্দোচীন, মাঞ্চুরিয়া, এল্গোলা, মোজাম্বিক, ইটালি, 
মেক্সিকে। প্রভৃতি দেশে উৎপয্ন হয় । 

ভারত, ব্রেজিল, জাভা, ইন্দোচীন, মাঞ্চুরিয়! প্রভৃতি ইহার রপ্তানিকারক 
দেশ। গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্গীনী, বেলজিয়াম, ইটালি জাপান প্রভৃতি আমদানি- 
কারক দেশ। 

(৬) কার্পাস বীজ (০০৫০৮ 362৫ ) £ ইহার তৈল সাবান, বাতি প্রত্তত 
করিতে, জলপাই তৈলের পরিবর্তে, কাঠের পোকা নিবারণ ,করিতে, ইস্পাতের 
দুতা৷ বজায় রাখিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার খইল উৎকৃষ্ট সার এবং পণ্ড থাছ। 

কাপাঁপ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। ই্হীর জন্য ৭০ _-৮০ ফা. 
উত্তাপ ও ২০ -৪০" বৃষ্টিপাত প্রয়োজন । মাটি খুব উর্বর ও জলধারণক্ষম হয়া 
উচিত। সমুদ্রবাধুও ইহাঁৰ বুদ্ধির সহায়ক। এজন্য সে সমস্ত স্থানে কার্পাস 
উৎপন্ন হয় সে সকল স্বান হইতে কাঁপাস বীজ' পাওয়া যায়। 

যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্তান, চীন, মিশর, পূর্ব আফ্রিকা, ত্রেজিল, সুদান, রাশিয়। 
প্রতি দেশ কাপাস বীজ সরবরাহে উল্লেখযোগ্য । ভারতে ইহার উৎপাদনে 
মহার।ষ্, গুর।ট, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ প্রভৃতি অঞ্চল 
উল্লেখযোগ্য । 

ইহার রপ্তানিকারক দেশগুলির মশ্যে যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, ভারত, পূর্ব আফিকা, 
স্থদান, ব্রেজিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহার প্রধান আমদানিকারক দেশগুলির 
মধ্যে গ্রেট্ব্রিটেন, জাপান, জার্মানী, হল্যাঁ, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ইটালি 
প্রভৃতি উপ্েখষোগ্য | 

(৭) জলপাই (011৮6 )$ ইহাঁর তৈল মাখনের পরিবর্তে আলো জালাইতে, 
গায়ে মাখিতে, সাবান ও অন্যান্য রাঁসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে, কলকঞ্জা চাঁলাইতে, 
স্যালাড তৈল হিসাবে, মোরব্ব। প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 

ভূমধ্যসাগবীয় জলবাঘু ইহা উত্পাদনের উত্কষ্ট স্থান। এজন্য ইহা! উৎপাদনে 
স্পেন, ফ্রান্স, ইট।লি, গ্রীন, তুরস্ক, পিরিয়।, টিউনিস, আলজিরিয়৷ ইটালি প্রতি 
উললেখঘোগা। 

ইহার রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে উক্ত দেশগুলি উল্লেখযোগ্য । আমদানিকারক 
দেশগুলির মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, হল্যাঁণড, বেলজিয়াম প্রভৃতি 
উল্লেখষোগ্য । 


(৮ তাল (৮5118 ইহার ফল সিদ্ধ করিয়া চটকাইলে তৈল বাহির 


১৫০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


হয়। ইভার বীচি ভাঙ্গিয়াও তৈল বাহির করা হয়। এই তৈল কৃত্রিম মাখন 
হিসাবে, সাবান ও মোমবাতি প্রস্তত করিতে ব্যবস্ৃত হয়। ইহ! উষ্ণমণ্লেই 
বেশী জন্মিয়। থাকে । মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র 
প্রতি অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে । 


মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা, ও ইন্দোনেশিয়া ইহার প্রধান রগচানিকারক দেশ। 
হল্যাণ্ড, জার্ষানী, বেলজিয়াম, গ্রেট ব্রিটেন, ফান্স, জাপান প্রর্ততি দেশ ইহা। 
আমদানি করিয়া থাকে। 


নারিকেল ( ০০০৪4) £ নারিকেলের শাঁস হইতে তৈল পাঁওয়৷ যায়। 
নারিকেলের প্রতিটি জিনিসই আমাদের বিভিন্ন কাঁজে লাঁগিয়। থাকে । ইহার 
গুঁড়ি ঘরের খুঁটি হইতে পারে, পাতা আচ্ছাদনের কাঁজে, শলাঁকা বাট! হিসাঁবে, 
ছোবড়। পাঁপোঁশ, কার্পেট, দড়ি প্রস্তুত করিতে ব্যবহ্ৃত হইয়। থাকে । ইহার জল 
উত্তম পানীয়, শান স্থখাগ্য। শাঁস নিংড়াইয়। থে ছুধ বাহির হয় তাহ দ্বারা অনেক 
খাগ্ছত্রব্য প্রত্তত হইতে পারে। নারিকেলের তৈল সাবান, মোমবাতি, গ্লিসারিন, 
মাঁগীরিন প্রস্তুত করিতে, মাথার তৈল হিসাবে * রন্ধনকার্ষে ব্যবহৃত হয়। ইহার 
খোলা ও হুকার খোল, চামচ, পাত্র, বোতাম প্রভৃতি তৈয়ার করিতে ব্যবহৃত হয়। 
শ'স হইতে তৈল বাহির করার পর যাহ। থাকে উহা উত্তম সার ও পশ্ত খাগ্য। 
ইহা উষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্র উপকূলে বেশী জন্মিয়া থুকে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, 
ফিলিপাইন ও প্রশান্ত মহাঁসাঁগরের সিংহল”, লাক্ষাত্থীপ, আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জ, অন্যান্ত দ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, পূর্ব পাকিস্তান, চীন প্রতি দেশে ইহা প্রচুর 
জন্মিয়া থাকে । 


ইহার রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভারত, সিংহল, আন্দামান, ইন্দোনেশিয়া, 
মালয় প্র$তি উল্লেখযোগ্য । আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, 
বেলজিয়াম, জার্ধানি, হল্যাও্, যুক্তরাষ্ট্র গ্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


(১*) জয়াবীন  9০58196 ) £ সয়া সোজা (9018 ১০)%) গাছের 
শুটিকে সয়াবীন বলে। ইহার তৈল সাবান, বাণিশ, কৃত্রিম রবার, গ্রিণারিন, প্রার্টিক, 
ছাপাইবার কালি, কৃত্রিম মাখন ও নানাবিধ খা্যত্রব্য প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত 
হয়। ইহা! হইতে ষে একপ্রকার দুগ্ধ প্রস্তুত হয় উহা! পুষ্টিকর খা্য এবং উহ] হইতে 
দধি ও পনীর সবই প্রস্তুত হয়। ইহার গুড় আটা ও ময়দীর মতও ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । গমে যতটা প্রোটিন (0:০$910 ) আছে ইহাতে তাহার তিনগুণ আছে। 


কৃষি ১৫১ 


ইহার খইল পন্তর খাগ্চ ও উৎকৃষ্ট সার। ইহার কীচা গাছও গবাদির পশুর 
পু্টিকর খাছ্য। 

ইহা উষ্ণ ও নাতিশবীতোঞ্চ অঞ্চলের উষ্ণততর অংশে জন্মিয়া থাকে। উত্বাপের 
পরিমীণ ৭০-৮০ ফা. এবং বৃষ্টিপাত ২০-৪০' প্রয়োজন । ইহা ছাড়া উর্বর 
দৌয়াশ মাটি ইহা! চাষের উপযুক্ত । 

আমেরিক। যুক্তরাষ্ট, চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়ার, 
ইউক্রেন প্রভৃতি ইহার প্রধান উৎপাদক অঞ্চল। 

আমেরিক। যুক্তরাষ্ই, চীন, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি ইহার রপ্তানিকারক দেশ। জার্মানী, 
মপকৌ, চিলি, স্পেন, কানাডা, গ্রীস, জাপান প্রভৃতি ইহাঁপ আমদানিকারক দেশ । 

(১. টং (78) ২ ইহার বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় উহা কাঠে 
লগাঁইলে শীপ্্র শুকাইয়৷ যায় এবং কাঠও খুব মজবুত হয়। এরূপ কাঠ জলে 
থাঁকিলেও শীন্্র পচে না। এজন্য নৌকা, জাহাজ, ্টামার প্রভৃতি রং করার কাজেই 
অধিক মাত্রায় বাবহৃত হয় । 

উঞ্ণ মগ্ডলে ও উষ্ণতর নাতিশীতোঞ্ মগ্ডলে এই গাছ জন্মিয়া থাকে। 

বর্তমানে চীন দেশই ইহার প্রধান উৎপাদক অঞ্চল এবং এখান হইতেই ইহ! 
বিভিন্ন দেশে রঞ্চানি হইয়া থাকে । 

(১২) মন্য়। (10০৪ | £ ইহার বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় উহা 
সাবান, মোমবাতি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যহহত হয়। ইহাঁর খইল সার 
হিসাবেও ব্যবহাত হয়। 

ইহা উষ্ণ অঞ্চলেরই গাঁছ। ভারতের ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশেই ইহ। 
প্রধানতঃ জন্মিয়া থাকে । 


পঞ্চম অধ্যায় 
অরণ্য সম্পদ 


( 70:58 255০0838565 ) 
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(বিভিন্ন প্রকার অরণ্যভূমির বর্ণনা দাও এবং পৃথিবীতে উহাদের বণ্টন 
উল্লেখ কর। অরণ্যভূমির বৃদ্ধির সহিত জলবায়ুর সম্পর্ক নির্ণয় কর।) 

%19  পৃথিব'ব অবণ্যভ্‌ মণ্ডলিকে প্রধানত: নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ 
কৰা হয় £ 

(১) উষ্ণমুণ্লের চিপহরিৎ শঞ্ত কাঠেব অবণ্যাঞ্চল ([011681 [1 ৮0৮,০০৫ 
[,9৫$691) [0:8১05 )। 

(২) উষ্ণ ও নাতিশীতোঞ্জ ম গুলেব শঞ্তকাঁঠেব পর্ণামাচী অরণ্যাঞ্চল (/019/91 
১116] 101011)107860 17810 001 1)601080715 1076585 )। 

(৩) নাতিশীতোষ্*'মগুলের নরম কাঠেব সরলবগ"য় অরণ্যাঞ্চল (গা) 116 
501 ৮099 60121121010 1010515 )। 

উপরি উক্ত তিনপ্রকার অবণ্যভূমিব উত্পাদন ও বৃদ্ধি মৃত্তিকা ও জলব।যুব উপব 
বহুলাংশে নির্তভরশীল। নিগ্নে উহাদের বিস্তৃত বিবরণ সহ জলবায়ুর সহিত উহ।দের 
উৎপাদন ও বৃদ্ধিব সম্পর্ক নির্ভব করা হইল : 

(১) উঞ্ অঞ্চলের শক্ত কাঠের চ্রিহরিও অরণ্যাঞ্চল £ এই জাতীষ 
অরণ্য উৎপাদনের জন্য সারা বৎ্সরব্যাপী উচ্চ উত্তাপ (৭৫ ফাঃ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত 
(৮) প্রয়োজন । এজন্য নিবক্ষীয অঞ্চলে ইহাদের প্রাচুর্য দেখা যাঁষ। অশিক 
বৃষ্টিপাতযুক্ত মৌন্থ্মী অঞ্চলেও ইহ উৎপাদন যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যাষ। 
আফিকার কঙ্জে। অববাহিক! অঞ্চল দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা 
অঞ্চল, আফ্রিকার গিনি উপকূল, ইন্দোনেশিযা, বোঁখিও, নিউগিনি, মধ্য আমেরিকা, 
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্ ব্রঙ্মদেশ, ইন্দোচীন, ভারত প্রভৃতি অঞ্চলে এরূপ অরণ্যভূমি 
দেখিতে পাঁদয়া যায়। এই অরণাভূমিতে যে সমস্ত বৃক্ষ দেখিতে পাঁওয়। ধায় 
তন্মধ্যে মেহগনি আবলুস, তালজাতীয় বৃক্ষ, গোলাপগন্ধ, রবার, শাল, সেগুন 
উল্লেখষোগ্য। এ অরণাতৃমিতে নান! প্রকার বৃক্ষের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া 


অরণ্য সম্পদ ১৫৩ 


যায় এবং বিভিন্ন বৃক্ষ বৎসরের বিভিন্ন সময়ে পত্রত্যাগ করে। এজন্য কোন সময়েই 
এ অঞ্চল পত্রবিহীন বলিয়া মনে হয় না। এজন্য ইহুবকে চিরহরিৎ অরণ্য নাম 
দেওয়। হইয়াছে। এখানকার বৃক্ষ গুলি খুব লম্বা এবং পত্রবহল হয় এবং নিম্নাঞ্চল 
নান| প্রকার লতাঁপাতায় আচ্ছন্ন থাঁকে। কিন্তু বৃক্ষগুলির কাঠ খুব শক্ত, ভারী 
এবং কাটা খুব কষ্টসাব্য। ইহা ছাঁডা এতদ অঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল নয়, 
নান। প্রকার বিষাক্ত পোকামাকডের উপদ্রব, জলবাধু অস্বাস্থ্যকর এবং অরণ্যের 
মধ্যে চলাফেরা করা4 কষ্টকর। এজন্য বাণিজ্যিক দিক দিয়া এই বনের কাঠের 
ব্যবহার কম। কিন্তু কাঠগুশিকে 'পলিন করিতে পারিলে খুব স্থন্দর দেখায় এবং 
দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। এখানকাঁর অবণ্যজাত দ্রব্যের মধ্যে ভ্বাঠ, রবার, বীশ, 
গাটাপাঁচা, নিস্কোনা, মধু প্র তি উ্লেখযোগ্য । পৃথিবীর মোট অরণ্যনূমির শতকবা 
প্রা ৫০ ভাঁগ এই জাতীয অরণ্য কিগ্ মোট ব্যবহৃত কাঠের শতকরা ২।৩ ভাগ 
মাত্র এখাঁন হইতে সংগৃহীত হইয়। থাকে। এই অরণ্যভূমির অন্য নাম মেলভা! 
(90199 )। 

(২) উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শক্ত কাঠের পর্ণমোচী 
অরণ্যাঞ্চল 2 এই জাতী অরণ্য মৌস্তমী £৭ নাঁতিশীতোষ অধলে মধ্যম 
বকমের বৃষ্টিপাতযুক্ত স্তানে দেখিতে পাঁণ্ষা যাঁষ। ৭০”--৬০” বৃষ্টিপাত এখং 
৭৭ যা_-৮* য| উওপবিশিষ্ট স্বামেই ইহার আধিক্য। শাঁল, সেগুন বাঁশ, 
চন্দন প্রভৃতি বক্ষগ্তলি ভারত, ব্রক্ষদেশ শ্লাম, ইন্দোচীন, দক্ষিণ চান প্রভৃতি 
উষ্ণ অঞ্চলে এবং ওক, ম্যাঁপল বাচ, আস, ওয়ালনাট, এলম, দেবদারু, ঈকলিপটাঁস 
প্রভৃতি বৃক্ষগ্ুলি পশ্চিম ইউবোপ, দক্ষিণ রাশিয়া, মাঁকিন যুক্তবাঁদ হিমালয অঞ্চল, 
ভমধ্যসাগবীয় অঞ্চল, অষ্টেলিয|, চীন, জাপান, পাটাগোনিয়া, দক্ষিণ চিলি প্রভতি 
নাতিশীতোঞ্ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়। যাঁষ। গ্রীষ্মের প্রথরতা৷ বা শীতেব তীবধভার 
হাত হইতে বক্ষ! পাঁওয।ব জন্য গাছ গুলি পত্রত্যাগ করে বলিয়। ইহার নাঁম পণমোচী 
হহযাছে। এই সমস্ত গাছেব কাঠ হহতে আঁদপাবপত্র, খেলার সরগ্ঁম, জাহাজ 
নির্মাণ, রেলের শ্লিপা ও বগি, বাঁস প্রভৃতি নির্মাণের জন্য চিরহরিৎ অরণ্যের কাঠ 
অপেক্ষা বেশী ব্যব্ত হয়। এ জাতীয় বনভূমি মোট বনভূমির প্রায় ১৫ শতাংশ 
কিন্ত মোট বাবহৃত কাঠেব প্রায় শত।রা ২* ভাগ এখাঁন হইতে সংগৃহীত হইয়! 
থাকে। এ অঞ্চলের বনভূমির ঘনত্বও অপেক্ষাকৃত কম এবং অভ্যস্তরে যাতায়াত 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। তাহা ছাঁডা এই অরণ্যভূমি উন্নতিশীল দেশগুলিতেঠ বেশী 
মাত্রায় বিভ্তৃত। এতদ অঞ্চলে অনেক বনভূমি কাটিয়া ভূমি কষিকার্ধ্যের উপযুক্ত 
করা হইয়াছে! 


১৫৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(৩) নাতিশীতৌবঝ অঞ্চলের নরম কাঠের সরল বর্গীয় অরণ্যাঞ্চল ঃ যে 
সমস্ত অঞ্চলে গ্রীষ্মের উত্তাপ ৬০" ফা, বৃষ্টিপাত ১৫” এবং শীতকালে তুষারপাত হয় 
সেই সমস্ত অঞ্চলে এ জাতীয় বৃক্ষের বনভূমি দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। মোটের উপর 
উচ্চ অক্ষাংশে মনুত্য বাসের অনুপঘোগী শতপ্রধান স্থানেই এই অরণোর প্রারট্ধ্য 
দেখা যায়। নরওয়ে, স্থইডেন, ফিনল্যাড, রাশিয়া, কানাডা, হিমীলয়, আলপস, 
আযাগ্ডিজ ও রকির অপেক্ষাকৃত উচ্চাংশে এই জাতীয় বনতৃমি দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। 
পাইন, ফার, সপ্রস, বাচ, হেমলক, সাইপ্রাস, জুনিপার, ডগলাঁস প্রতি এ অঞ্চলের 
বৃক্ষ। এখানকার বনভূমি খুব ঘন নহে। আবার একই প্রকাঁর গাছ বহু সংখ্যায় 
একস্থানে পাঁওয়া যায়। ইহাদের কাঠ নরম, হাঁক এবং সহঞ্জে কাটা যায় ও বহন 
করা চলে। নদীতে ভাসাইয়া এই কাঠ বহু দুরে লইয়া যাঁওয়৷ চলে। এই সমস্ত 
কাঠ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। আসবাবপত্র, কাগজের মণ্ড, কৃত্রিম রেশম, প্রাই- 
উড, নিউজপ্রিণ্ট, জাহীজেব মাস্তল, দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স প্রভৃতি এই বনভূমির 
কাঠ হইতে প্রস্তুত কর। চলে। এজাতীয় বনভূমির পরিমাণ মোট বনভূমির শতকরা 
৩০ ভাগ কিন্তু মোট ব্যবহৃত কাঠের শতকরা ৭০৮ ভাঁগ এই বনভমি হইতে 
সংগৃহীত হয়। গাছগুলি সরল ও বেশী লম্বা, উহাদের পাতীগুলি সরু এবং গাঁছের 
মাথাগুলি মন্দিরের চড়ার মত। এই গাছগুলির কাঠ বেশ নরম এবং সহজে 
কাটা যাঁয়। এজন্য দ্াম৭ অপেক্ষাকৃত কম। ইহ। ছাড় সে সমস্ত অঞ্চলে এই 
বনভূমি বিস্তৃত তথায় জলবিদ্যুৎ শক্তি স্থলভ, শ্রমিকও প্রচর, যাতায়াত ব্যবস্থা! 
উদ্নত। এখানকার শ্রমিকরা! গ্রীগ্মকালে চাষ আবাদ করে, কিন্ত শীতকালে কাঠ 
কাটিতে আসে। বনভৃমির নিকটে শিল্পাঞ্চলও গড়িয়া! উঠিয়াছে । এজন্য এ সমস্ত 
কাঠের ব্যবহার বেশী এবং দিন দিন বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। 

অনেক দেশের অনৈতিক উন্নতি এই বনতৃমির সহিত জড়িত। কিনল্যাপ্ডের 
অর্থনৈতিক উন্নতি অরণ্য সম্পদের উপর বেশী নির্ভরশীল। নরওয়ে ৭ স্থইভেনও 
প্রচুর কাঁঠ রপ্তানি করিয়া থাকে । রাশিয়ার ও কানাডার কাগজ শিল্প এই নরম 
কাঠের উপর নিরশীল। কাগজ ও মণ্ড উৎপাদনে কানাডা পৃথিবীতে প্রথম এবং 
নিউজপ্রিপ্ট কাগজ সবচেয়ে বেশী রপ্তানি করে। মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে নরম কাঠের 
বনভূমি খুব বেশী না থাকিলেও ইহার ব্যবহার সবচেয়ে বেশী । জাঁপানেও নরম 
কাঠের সাহাধ্যে কাগজ শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। হুইজ্বারল্যাগু, ফ্রান্স, 
জার্মানী ইটালি প্রর্ততি দেশে নরম কাঠের সহিত সংশিষ্ট শিল্প যেমন কাঁগজ, 
পেন্সিল, কৃত্রিম রেশম, দেওয়াল ঘড়ি, দিয়াশলাই প্রভৃতি বিশেষ প্রনার লাভ 
করিয়াছে এবং উক্ত ভ্রব্যাদি রপ্তানি বাণিজ্যে বিশিষ্ট স্বান অধিকার করিদ্বা আছে। 


অরণ্যসম্পদ ১৫৫ 


আন্তর্জাতিক ব্যবলাক্ষেত্রে কানাডা, স্থইডেন “ফিনল্যা্, রাশিয়া, ব্রেজিল 
প্রভৃতি দেশ নরম কাঠ রগ্ধানিতে এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড জার্মানী প্রভৃতি 
দেশ আমদানিতে উল্লেখযোগ্য মাকিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানি রঞ্চানি ছুইই করিয়া 





পৃথিবীব উদ্ভিঘসগুল ও আঅবণ্য পয্্াদ 


উপরিউক্ত বনভূমি ছাঁড়। নদীর বন্বীপ অঞ্চলে মানগ্রোভ বা লোনাজলেব অবণ্য, 
উষ্ণ তৃণভূমি যেমন সাভান। অঞ্চলের তৃণভূমির বৃক্ষাদি, মরু অঞ্চলেব কাটাগাছ, 
ভূমধ্যপাগরীয় অঞ্চলের পুরুছালযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষ প্রভৃতি উল্লেখ কবা যাইতে 
পারে। 

023. 105950111০ 0115 15011006101 210 9০012017710 11595 01 116 
001211610115 101651 01 €116 ৬/০11, € ০. 67, 11767 হ955 ) 


(পৃথিবীর নরম রলবর্গীয় বৃক্ষের বণ্টন ও ব্যবহারের বিবরণ দাও) 
815 996 £0 105. 010 7৮0৩3) 


0. 3. 06589০71195 5 01561906101 01 0105 (67110061866 ৫6০10110118 
1015516 111 128110109, 8116 001. 11710018176 £1111061 [71006101175 01555 
01 9001) 1015565 2110 11061261018 00511 2০011011110 1111100181706 €0 006 
900111159 01101901106, (০. 0০ [11651 196০, ) 


( ইউরোপের নাতিশীতোঝ পর্ণমোচী বৃক্ষের বিবরণ দাও। এঁ জাতীয় 


১৫৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


চারিটি বৃক্ষের নাম কর এবং উৎপাদক দেশগুলির অর্থ নৈতিক জীবনে 
উস্থাদের গুরুত্ব উল্লেখ কর ।) 

/১178- 555 00 1855 01৭ 703) 

0. 4. ৮1720 215 8110185 71081 17100129106 1015513 2 


( ভারতের প্রধান বনভূমি কিকি?) (০. 0, 81066175953 ) 
01. 


৩170৬/ 180৮/ 6115 01501190001 01 6175 ৫1115151015 7925 01 101955 
15 ০070'91194 1)5 18111811110. 


( ভারতে রষ্টিপাত কিভাবে বনভূমির বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে দেখাও। ) 


£115 ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের বনভূমি দেখিতে পাঁ ওয়া যায়। 
ভারতে বৃষ্টিপতও সবত্র সমান নহে। বুষ্টিপাত বনভূমির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে 
বলিয়। বৃষ্টিপাত অনুযায়ী বনভূমির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। নিম্নলিখিত 
বিবরণ হইতে বৃষ্টিপাতের মহিত বনভূমির সম্পক্ণ বুঝিতে পার। যাইবে। 


(১ চিরহরিৎ অরণয ( 10501%79০5170:9৯৮8 ) £ যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমণ 
৮*"র অধিক তথায় এ জাতীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখিতে পাঁওয়া ঘাঁয়। পশ্চিমঘাঁট 
পর্বতমালার পশ্চিমঢালে, হিমালয়ে পূরাঁংশের পাদদেশে ও আসামে বৃষ্টিপাতের 
আধিক্য দেখিতে পাওয়া ষায়। এজন্ত এই সমস্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য 
বিরাজমান । এগাছের পাতীগুলি শুষ্ক শীতকালে এ সম্পূর্ণ ঝড়িয়া পড়ে না। এজন্য 
ইহার! চির সবুজ। অধিক বুষ্টিপ।তের জন্য মাটির নীচে যে জল জম। হয় তাহাঁতেই 
বুক্ষের পাতা সরস থাকে । এই অরণো গর্জন, চাঁপলাঁধ, জারুল, আবলুস, চন্দন, 
লোহাকাঠ, মেহগমি, খয়ের, রবার, বাঁশ, বেত, নারিকেল, তাল, গোলাপ, শিশু, 
তেলস্থুর, পুন, চিকরাশি প্রভৃতি গাছ জন্মিয়া থাকে । এ অরণ্যজাত দ্রব্যের মধ্যে 
বিভিন্ন গাছের কাঠ, গর্জন, চন্দন প্র ৮তি গাছের তৈল, বন্য রেশম, মধু, কাঁগজের জন্য 
বাশ, ইহাঁছাড়া বাশ, বেত প্রতি হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার জিনিস তৈয়ারী 


হয়। 

(২) পর্ণমোচী মৌন্ত্মী অরণ্য ([)9০1905৭ 1000500 [01638 ) £ ৪০" 
হইতে ৮*" বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট অঞ্চলে এরূপ বৃক্ষের অরণ্য দেখা ঘায়। মাদ্রাজ, 
মধাপ্রদ্েশ, মহীশূর, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, হিমালয়ের তরাই প্র্টতি এরূপ বৃষ্টিবহুল 
অঞ্চলে এই জাতীয় অরণ্য দেখিতে পাওয়া যাঁয়। শুষ্ক শীতকালে এই জাতীয় বৃক্ষের 
পাতা খড়িয়া পড়ে। যে পরিমাণ বৃট্টি এখানে হয় তাহ! মাটি ও গাছের পাতা 


অরণ্যসম্প ১৫৭ 


উভয়ের সরসতা৷ বজায় রাখিতে পারে না। ফলে শীতকালে পত্র ত্যাগ করিয়! 
ইহারা বাচিয়া থাকে। শাল, সেগুণ, শিরিষ, পলাশ, মহুয়। প্রতি এ জাতীয় 
বনভৃমির উল্লেখযোগ্য গাঁছ। এ অঞ্চলের অরণ্যজাত দ্রবোর মধো কাঠ, লাক্ষা, মধু 
প্রঃতি উল্লেখযোগ্য | 

(৩) শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য (58587710817 ১২০ হইতে ৪০" বৃষ্টিপাত 
বিশিষ্ট অঞ্চলে এই জাতীয় অরণ্য দেখ] যাঁয়। গুজরাট, মধ্য প্রদেশ, অন্ধ, উত্তরপ্রদেশ 
প্রতি অঞ্চলে ইহ| দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁর। অধিকাংশ বৃষ্িচ্ছায়া অঞ্চলের 
বনভম। এ"|নকাঁর জলবাধু মোটামুটি চরমভাবাপন্ন। শাল, সেগুন, শিশু ও দীর্ঘ 
সাঁবাই ঘাস এ অঞ্চলের সম্পদ । সাঁবাই গাঁছ কাগজ প্রস্তুত করার একটি উৎকৃষ্ট 
পাঁচামাল। 


(৪) গুলা অরণ্য । 5০018705 ) £ ১০'ব কন বুষ্টিপাঁতযুন্ত অঞ্চলে ইহা 
দখা যাঁয়। বাবল|, খেজর, ফণিমনসা, তেশিব। প্রভৃতি গাঁছ এখানে জন্গিয়া থাকে । 
পাগব, বাজপুতনা ও দাক্ষিণাত্যেব শু অঞ্চলেণ এই জাতীয বৃক্ষ দেগা যায়। 
ধখনকাব বাবলা গাঁছেব কাঠ খুব শক্ত ও খজন্ত। লাঙ্গল, গকব গাঁডীর চাকা 
” তি নির্মাণের উপযোগী | 


(৫) শুক চিরহরি অরণ্য ' 4171 2৮61760171915565 ) £ মাঁদ্রাজেণ 
তটভাগেব থে অঞ্চলে বৎসরে দুইবাঁব বৃষ্ট হয় এাং বুষ্টিপাতো পরিমাণ ৪*র কম 
তথাধ অধুনা লুপ্ত প্রায় কিছু কিছু এই জাতীয় গাছ দেখ| যায় এই জাতীয় 
গ|ছপুণি ক্ষুদ্রাকার ও গ্রল্মজাতীয় । বুষ্টিপাঁত কম ও জলনাধু শুষ্ক হইলেও গ|ছপ্তলি 
চির সবুজ দেখিতে পাওয়া যায়। 

(৬) পার্বত্য বনভূমি (1108769101001955 ) £ বুষ্টিপাতি « উচ্চতার 
তারতম্য অনুসারে পার্ধত্য অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার অরণ্য দেখা যায়। নিম্ন হইতে 
উচ্চে ক্রমশঃ শাল, সেগুন, পাইন, ফাঁর, দেবদারু প্র *তি বৃক্ষ দেখিতে পাঁওয়। যায়। 
নিশ্নাংশে শাল, সেগুন, ৩০০* হইতে ৯০০০ ফুটের মধ্যে ওক, মাগনোলিয়া, জয়পত্র, 
স্পস, পাইন, দেবদারু প্রভৃতি, ৯০** হইতে ১২০০* পর্যন্ত জনিপার, পাইন, ফার, 
রোভোড্রেনড্রন প্রতি, ১২০০০ হইতে ১৫০০০ পধ্যন্ত রোভোড্রেনড্রন, জুনিপার ও 
তৃণভূ'ম জন্মিয়া থাকে । উচ্চাংশে অবস্থিত এরূশ উদ্ডিদকে “আল্লায় উদ্ভিদ” বলে। 
১৫০০০ ফুটের উচ্চে হিমাঁলয়ে মাধারণতঃ সারা বৎসরই বরফ জমিম্াা থাকে । তবে 
যাতায়াতের অস্থবিধার জন্য হিমালয়ের বনভূমির ব্যবহার কম। 


(৭) উপকূলীয় অরণ্য (141660151 15915945)£ নদীর বন্বীপে পঁললিক 
তৃমিতে উষ্ণ ও আর জলবায়ু বিশিষ্ট স্থানে এই জাতীয় অরণ্য দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। 


১৫৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


পশ্চিগবঙজের সুন্দরবন, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর বদ্ীপ অঞ্চলে 
'মানগ্রোভ' জীতীয় এই অরণ্য জন্সিয়া থাকে । স্ন্দরী, গড়ান, গেউয়া, পুশর, 





হোঁগলা, বেত, তাঁলজাতীয় বৃক্ষ, নারিকেল, স্থপারী প্রভৃতি এ অঞ্চলের বৃক্ষাদি। 
এই অনণ্যজাত সম্পদের বিভিন্ন বৃক্ষের মধ্যে কাঠ, মধু, নারিকেল, স্থপানী প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । 


অরণ্যসম্পদ ১৫৯ 


0.5. 1085053 6176 ০0211951018] 11010181706 01 10:55 112 [11014 
(০, 60. 17106911957 ) 

(ভারতের বনভূমির ব্যবসায়িক গুরুত্ব আলোচন! কর। ) 

01 

19 11018 1101) 111 101956 [010001065 7? 116116101) 0511 [01110761081 
05969 (| ০. €) 11061, 1946, ) 

(ভারত কি বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ? উহার কিকি কাজে লাগে উল্লেখ 
কর।) 

%13. ভারতের সমগ্র আয়তনের শতকরা ২২ ভাগ (১৩-২ কোটি একর) 
বনতৃমি। ব্রেজিল, কানাডা, বাশিয়া প্রভৃতি দেশের তুলনায় ইহা কম। দেশের 
প্রয়োজন মিটাইতে প্রত্যেক দেশেব আয়তনের এক তৃতীয়াংশ বনভূমি থাক 
আবগক। এই দ্িক দিয়া বিচার করিলে ভারতকে অরণ্য সম্পদে সমুদ্ধ বল। চলে 
না। তাহার পর নিম্নলিখিত অস্থবিধাঁগুলিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £ 

(১) ভাবতে বনভূমির বণ্টন সর্বত্র এককপ নহে । উহাদের বণ্টন হিমালয 
অঞ্চলে শতকব। ২০ ভাগ, উত্তর ভাবতের সমভূমি অঞ্চলে শতকরা ৭ ভাগ, 
দাক্ষিণাত্যের পর্বত ও মালভূমি অঞ্চলে শতকরা ৫৯ ভাগ, পশ্চিম ঘাট ও পশ্চিম 
উপঞুলের সমভূমি অঞ্চলে শতকরা ১৯ ভাগ এবং পূর্বধাঁট ৭ পূর্ব উপকূলের ঘমড়মি 
অঞ্চলে শতকর] ১২ ভগ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। (২) বিভিন্নরূপ অরণ্যের পরিমাণ? 
আশাহ্ুৰপ নহে। সরলবগীয় নরম কাঠ যাহার প্রয়োজন বিভিন্ন কাজে সর্বাধিক 
উহা মাত্র ১০ হাঁজার বগমাঁইল পরিমিত স্থান ব্যাপিয়। বিস্তৃত। শালবনের বিস্তৃতি 
প্রা ৪১ হাঁজার বর্গমাইল । সেগুনবনের বিস্তৃতি ২২ হাজার বর্গমাইল এবং 
অন্যান্ত কাঠের বনের বিস্তৃতি প্রায় ২০৮ হাজার বগমাইল। (৩) অনেক স্থানের 
অরণ্য হইতে বনজাত ত্রব্য শিল্পকেন্দ্রে আনয়ন করা ব্যয়সাধ্য। (৪) বিভিন্নপ্রকার 
বৃক্ষের আঁধিক্যহেতু উহাদেব সম্যক ব্যবহার আজ পধ্যস্ত সম্ভব হয় নাই । কেবলমাত্র 
শাল ও সেগুন কাঠের অত্যধিক ব্যবহার হেতু উহারা প্রায় নিংশেষ হইতে চলিয়াছে। 
(৫) নরম কাঠের গাছগুলি হিমালয় পাবত্য অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া উহারা 
আমাদের বিশেষ কাজে লাঁগিতে পারিতেছে না। এসব ত্রুটি বিচ্যুতি সব্বেও তাঁতের 
অথ নৈতিক জীবনে অরণ্য সম্পদ একাধিক কাঁরণে বিশেষ গ্ররুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। প্রায় ১, লক্ষ লোক অরণ্য সংক্রান্ত কাজকর্মের দ্বার জীবিকা 
অর্জন করিতেছে । নিয়ে সংক্ষেপে ভারতীয় বন সম্পদের গুরুত্ব বর্ণিত হইল £ 

(১) বনতৃমির মুখ্য উৎপাদন (20910 7100509) কাঠ। গৃ়াদি ও 
আসবাবপত্র নির্মাণে এবং জালানী হিসাবে, রেল, ট্রামার ও জাহাজ প্রঃতি নির্মাণে 


১৬০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


এই কাঠ প্রচুর ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতে কাঠের উৎপাদন প্রায় ৫* কোটি ঘন 
ফুট। এই কাঠ শুধু স্বদেশের প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়না চন্দন, আবলুস, সেগুন 
প্রভৃতির চাহিদা বিদেশেও প্রচর। প্রতি বংসরে হংকং, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
অগ্ঠান্ত দেশে প্রায় ২ কোটি টাকার কাঠ রপ্তানি হয়। মূল্যবান কাঠ হিসাঁবে শাল, 
সে গুন, চন্দন, আবলুস, মেহগনি, খয়ের, তুন, শিশু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ঘরের 
কডি, বরগ। ও রেলের পাতন প্রপ্তত করিতে শাল, জানাল! দরজ।, মূল্যবান আঁপবাঁব 
পত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সেগুন, আবলুন, মেহেগনি, খয়ের তুন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট । 
কাগজ, দিয়।খলাণ, কৃত্রিম রেশম, প্যাকিং পাখা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পাইন, এর, 
দেবদারু প্রভৃতি নরম কাঠ ব্যবজত হয় । 


(২) শিল্পোপযোগী বহু প্রক।ব কাঁচাখাল খেমন, লাক্ষা, উদ্চিজ্ঞ তৈল, চর্গরঞ্ক 
ব্য, আঁঠা, ধুনা, ধপ, কর্ণ, কুইনা্ন, ফল, ফুল, রং প্রতি গৌণ ৯গপদন 
(11)110110)10109 1 অরণ্যজাত সম্পদ হইতেই লংগ্ৃহীত হয়। পৃথিবীর মোট 
উত্পাদনের শতকরা ১৭০ ভগ লাক্ষ। ভারতে উৎপন্ন হয়। ভাবতীয় উৎপাদনের 
পরিম।ণ প্রায় ৫* হাজ।প টন। এই উৎপাদনের অধিকাংশ বিহারের ছে টনাগপুর 
হইতে পাওয়া যায়। ইহ] ছাঁডা যুক্ত প্রদেশে, পাশ্চমবঙ্গ, মধ্য প্রদেশ, আসাম, উড়িযা। 
ও পাঞ্জাব হইতেও লাক্ষ। সংগৃহীত হয়। পলাশ কুহুম, ঝুল, বাবল। প্রঃতি গাছের 
রম খাইয়! একপ্রকার কীট জীবনণারণ করে। উহাদের মুখ নি:হ্ঘত ল।লা হহতে 
লাক্ষ। পাওয়] যায়। হহা গ্রামোফন রেকড (৩৫), বাশিস (২০১), টুপি 
(১০), দিলমোহর প্রপ্তত করিতে, বৈছ্যতিক শিল্পে ( ১৫ ) এবং অন্যান্য শিল্পে 
( ৩০ ,) প্রয়োজন হয় । উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ দেশের প্রয়োজনে লাগে। 
বাকী অংশ মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলগু, জাশানী, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানি 
হয়। বৎসরে ভারত ১০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের লাক্ষা রপ্তানি করে। মোট 
রপ্তানির শতকর। ৯৮ ভাঁগ কলিকাতা বন্দর দিয়। বিদেশে যাঁয়। কৃত্রিম লাক্ষা! ও 
শ্যামের লাক্ষা বর্তমানে ভারতায় লাক্ষার প্রতিযোগী | 


আসামের ও হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের চীর, পাইন বৃক্ষ হইতে ধুনা প্রস্তুত হয়। 
এই ধূনা হইতে তাপিন তৈল ৭ রজন পাওয়া যায়। ধুনা হইতে তাঁপিন 
তৈল বাহির করার পর ষে শক্ত দ্রব্য থাকে তাহাঁকে রজন বলে । কাগজ ও সাবান 
প্রস্তুত করিতে এবং গালার সহিত মিশাইতে রজন এবং ষধ ও বানিশ প্রত্তত 
করিতে তাপিন তৈল বাবহৃত হয়। ভারতের প্রয়োজনের শতকরা ৭* ভাগ তাপিন 
তৈল ৫াশেই উৎপন্ন হয়। বাকী অংশ কানাড| ও মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
আলদানি হয়। 


( 


অরণ্যসম্পদ ১৬১ 


মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, অন্ধ, বিহার, উড়িস্যা, মধাপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে অনেক 
হরিতকী গাছ আছে। এই গাছের ফল, ছাল, পাতা ও কাণ্ড বিভিন্ন শিল্পে 
ব্যবহৃত হয়। নানা প্রকারের রং, রাসায়নিক ভ্রব্য, চর্মরঞ্ক দ্রব্য, ওষব প্রভৃতি 
প্রস্তুত করিতে ইহার ছাঁন ও ফল ব্যবহৃত হয়। মাটি"ন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, জাপান, 
চীন, বেলজিয়াম, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া প্র্ৃতি দেশে প্রচুর হরিতকী রপ্তানি হয়। 


মহীশূর, কেরালা, মাপ্রাজ ও মহারাষ্ট্রে অনেক চন্দন গাছ আছে। এই গাছের 
কাঠ হইতে তৈল বাহির করা চলে । এই তৈল ওঁষধ, নানাবিধ গন্ধক্রুবা ও উচ্চশ্রেণীর 
সাবান প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গীলোরে এই তৈল নিষ্কাখনের কারখান। 
আছে। এই তৈল? বিদেশে প্রচুর রপ্তানি হয়। ইহা ছাড়া মন্তুয়া, নিম প্রভৃতি 
গাছ হইতেও তৈল পায় যাঁয়। এই তৈল চর্মরৌগের পক্ষে খুব উপকারী । 
ভেষজ গুণসম্পন্ন আরও অনেক গাছ আছে। যেমন ধুতুরা হইতে বেলেডোনা, 
কুচিল। ফল হইতে নাঝ্সভমিক। উধব প্রস্তত হয়। বাবলা, আম, অশ্বখ ও শাল 
গাছ হইতে আঠ। পাঁওয়। ঘায়। পশ্চিমবঙ্গ, মান্রাজ ও মালাবার উপকূলবতী অঞ্চলে 
অনেক নারিকেল ও স্ুপারী পাওয়া ষায়। নারিকেলের শশস, তৈল, ছোবড়। 
প্রভৃতি আমাদের নানা প্রয়োজন মিটায়। দীজিলিং ও নীলগিরি অঞ্চলে সিঙ্কোন। 
হইতে কুইনাইন পাওয়া যাঁয়। বিভিন্ন অঞ্চলে তাল ও খেজুরের রস হইতে 
গুড, চিনি, বাঁশ হইতে কাগজের মণ্ড, গৃহের খু'টি, বেড়া ও নান] প্রকার গৃহস্থালী 
রব প্রস্বত হয়। ইহা ছাড়া বেত সোলা+ হোগল।, সাবাই ঘাস (বিশেষ 
কাগজ প্রস্তত করিতে ) আমাদের নানা কাঁজে লাগিয়া! থাকে ৷ স্থতরাং ভারতীয় 
অরণ্য সম্পদ এইভাবে নানাবিধ গৌণ উৎপাদনের জন্যও প্রসিদ্ধ। 


(৩) অরণ্য সম্পদ আহরণকারীদের নিকট হইতে সরকার রাজন্ব আদায় 
করিয়! থাকে । ইহাতে একদিকে জাতীয় ভাগারে অর্থ বৃদ্ধি হয় এবং বছু লোকের 
জীবিকার সংস্থান হয় । 


(৪) অরণ্য দেশের মধ্যে বৃষ্টির জলকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জলধারাঁর বেগ কমাইয়। 
দেয়। উহার ফলে ভূমিভীগের ক্ষয় নিবারণ হয়, কম পল্সি বাহিত হয়, নদীগর্ভ পলি 
দ্বারা কম ভর্তি হয় এবং এইভাবে অতিরিক্ত প্লাবনের হাত হইতে রক্ষা পাওয়। যায়। 
ভূমি ভাগের ক্ষয় নিবারিত হইলে জমির উর্বরতা অক্প্ন থাকে | দামোদরের বন্যা এবং 
বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ভূমির উর্বরতা হাস যে ছোটনাগপুরের বনভূমির ধ্বংসের 
ফলেই ঘটিয়াছে ইহা সকলেই শ্বীকাঁর করিয়া থাকেন। অরণ্যাঞ্চল বৃষ্টিপাতে 
সহায়তা করে এবং উক্ত অঞ্চলের জলবাযুকে শীতল ও আর্দ রাখে। 


উপরিউক্ত আলোচনা হুইতে বুঝিতে পারা যায় যে অরণ্য আমাদের জাতীয় 
ল. 30], 


১৬২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোল 


জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকাঁর করিয়া আছে। হৃতরাং বনভূমির সংরক্ষণ 
ও বুদ্ধি আমাদের ব্যবসা-বাণিজা ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে হুদৃঢ় করার জন্ত নিতাস্তই 
প্রয়োজন । বনমহোৎ্সব ও বনভূমির সংরক্ষণ ও আবাদ বৃদ্ধির ছ্বারা বনভূমির 
পরিমাণ মোট ভূমিভাগের শতকরা ৩৫ ভাগে ফাঁড় করাইতে পারিলে এবং পার্বত্য 
অঞ্চলের পরিমাণ শতকরা! ৬* ভাঁগ ও সমভূমির পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ করিতে 
পারিলে অর্থনৈতিক ও. সামাজিক জীবনে ইহা সত্যই এক খররুত্বপূর্ণ আসন 
অধিকার করিয়া বসিবে। 


03. 6, 1108 19 1017119511116 2 8105 676 ০9001761155 01180 21 
1099 181905 101 1017110911178 1170101567155. 


( কান্ঠ চেরাই কি? যে সমন্ত দেশ কান্ঠ চেরাই শিল্পে প্রসিদ্ধ তাহাদের 
নাম কর। ) 

0: 

ড/116 51901170655 017. : [:0101951 17100050% (০, 07 716-963 ) 

( কান্ঠ চেরাই শিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ) 

85 গাছ কাটা এবং উহা! কাষ্ঠ সংক্রান্ত শিল্পের উপযোগী করিয়া কাঠ 
চেবাই করাকে কাষ্ঠ চেবাই ([87092]78 ) বলে। কাঠ হইতে নান। প্রকার 
জালাঁনী, আপবাব পত্র, ঘরবাড়ী, রেলের ক্স্িপাব, জাহাজের পাটাতন, মাসল, 
কাগজের ও কৃত্রিম রেশম শিল্পের উপযোগী মণ্ড প্রভৃতি সংগৃহীত হয়। স্থতরাং 
বনসম্পন্দের মুখ্য উৎপাদন (10810: 0:000০৮) ষে যে কাজে লাগে তৎসংক্রান্ত 
শিল্পই কাষ্ঠ চেরাই শিল্পের ( [,17১900£ 1550195 ) অস্তর্গত | 

পৃথিবীতে নরম, কঠিন, শক্ত ও বিভিন্ন নামধারী অনেক প্রকার বৃক্ষ আছে। " 
এই বিভির প্রকার গাছ বিভিন্ন প্রকার কাজের উপযোগী । কিন্তু ইহাদের বণ্টন 
পৃথিবীর সর্বত্র একরপ নহে। এজন্য ঘষে সমস্ত দেশে বনসম্পদের প্রাচূর্য্য মেই সমস্ত 
দেশই কাষ্ঠ চেরাই শিল্পে অগ্রসর। পৃথিবীতে মোট বন সম্পর্দের শতকরা ৯ ভাগ 
যুক্তরাষ্ট্র ২১ ভাগ রাশিয়ায়, ১২ ভাগ অষ্ট্রেলিয়।, নিউজিল্যাও ও কানাডায় 'এবং 
১৩ ভাগ ব্রেজিলে অবস্থিত। 

যে সমন্ত দেশ কাষ্ঠ চেরাই শিল্পে প্রসিদ্ধ তাহাদের মধ্যে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র 
রাশিয়া, স্থইডেন, নরওয়ে, জাপান, ফিনল্যাণ্, জার্মানী, নিউজিল্যাণ্ড এবং অষ্েলিয়। 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ষে সমস্ত কাচা মাল পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় ওজনের 
দিক দিয়া বিচার করিলে কাঠের স্থান দ্বিতীয়-__-কয়লার পরে। সুতরাং কাষ্ঠ 
ব্যবসার ওরুত্ব কোন অংশেই কম নহে। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, হুইডেন, । 


অরগ্যসম্পদ ১৬০ 


ফিনল্যাণ্, জার্মানী ও জাপান একত্রে পৃথিবীর মোট কাষ্টের শতকরা ৭০ ভাগ 
উৎপন্ন করে। কাষ্ঠের ব্যবহার উত্তর আমেরিকা, ওসানিয়| ও ইউরোপে বেশী। 
যদিও ইহার্দেব লোকসংখ্যা শতকরা ২৪ ভাগ, ইহার| শতকর। ৭ ভাগ কাঠ ব্যবহার 
করিয়া থাকে। কানাডার অর্ধেকের বেশী অংশ বনাবৃপ্ত। সমগ্র উত্তরাংশই 
বন। উক্ত বনতৃমির বিস্তার পূর্ব-পশ্চিম প্রায় ৩০৯০ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩৯+ 
মাইল। ইহার অধিকাংশই নরম কাষ্টের বন। এখানে কাষ্ঠ চেরাই শিল্পও খুব 
উন্নত। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্ত ও নরম কাষ্ঠের বন আছে এবং এখানেও 
কাষ্ঠশিল্প বিশেষ উন্নত। নরওয়ের চতুর্থাংশ ও সুইডেনের মর্ধাংশ বনাবৃত। 
নবওয়ে হইতে কাষ্ঠ শিল্পের উপযোগী কাঠই বেশী রপ্তানি হয়। স্থইডেন হইতে 
কাষ্টমণ্ড ও কাঁঠদ্রব্যই বেশী রপ্তানি হয়। ফিনল্যাণ্ডের শতকরা ৬০ ভাগ 
বনাবৃত। কাষ্ঠমণ্ড ও কাঠদ্রবা বপ্ানিতে ইহার স্থান দ্বিতীয়--কানাড। প্রথম। 
রাশিয়ার শতকর! ৬৮ ভাগ বনাচ্ছন্ন। বনের পরিযাণ অবশ্য ফিনল্যাণ্ডের প্রায় 
৯ গুণ। উত্তরে আর্কাঞ্চেল ইহার শ্রেষ্ঠ কাঠ্ঠ-রপ্তানি অঞ্চল। জাপানে কয়লার 
পরিমাণ কম। এজন্য ইহাব নিজম্ব বনভূমি থাকিলেও গৃহ নির্ধাণের ও অগ্নি 
উৎপাদনের জন্ত আমেরিক। হইতে কাষ্ঠ আমদানি করিয়! থাকে | ত্রহ্বদেশ, থাইল্যা, 
তারত প্রন্থতি দেশ সেগুণ কাঠ অনেক রধ্ানি করে। আষ্ট্রেলিয়ার “জারা ও কারি 
কাঠ বিশেষ উল্লেখযোগা | ইহাতে উই ধবে ম| এবং ইহা গলেও পচে না। এই 
কাঠ বিদেশে অনেক রপ্ানি হয় । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
পঙ্খপালন 


( 7581075] 170008101৩5 ) 


8 0. 1.:0950105 075 111001081105 01 21111781101 0151 50011011710 
1116 91 6119. [0659010)16 ০01 €116 ৬/0110. 


( পৃথিবীর লোকদের অর্থ নৈতিক জীবনে পশুর প্রয়োজনীয়ত। বর্ণনা 
কর। ) 


4815: পুথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নানাপ্রকার জীবজস্ত দেখিতে পাঁওয়৷ যাঁয়। 
এই সমস্ত জীবজন্তর মধ্যে অনেকগুলি ষেমন আমাদের মানব জীবনে ভীতির সঞ্চার 
করে, আবার উহাদের অনেকে আমাদের প্রয়োজনের নাঁন। প্রকার জিনিস সরবরাহ 
করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া ইহারা অনেকে আমাদের নানা কাজে সহায়তাও 
করিয়া! থাকে । এজন্য আমরা অনেক প্রকার পশু প্রতিপালন করিয়া থাকি। 
এই সমন্ত পঞ্খর মধ্যে গরু, মহিষ, মেষ, ছাগল, শৃকর, অশ্ প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । নিম্লিখিত বিবরণ হইতে এই নানা প্রকার পশ্জর প্রয়োজনীয়তা 
স্পষ্ট হইবে। 

(১) আমার্দের দুগ্ধ, মাংস, ডিম প্রভৃতির প্রয়োজন পণ্ড হইতে মিটিয়৷ থাকে। 
ছুপ্ধ হইতে মাখন, ঘি, ছানা ও নানাবিধ ভ্রব্য প্রস্তত হয়। গরু, ছাগল ও 
মহিষ দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে । গরু, মেষ, ছাগল ও শূকর মাংসের জন্যও 
প্রতিপালিত হয়। মুরগী-হাস হুইভে ডিম পাইয়া থাকি। ইহা ছাড়া পঞ্র 
চামড়া, হাড়, শিং, ক্ষুর ও পশম আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইয়া৷ থাঁকে। 
শীত বস্তি গ্রস্তত করিতে পশম অত্যাবশ্যক । পশুর হাঁড় দ্বারা চিরুনি, কৌটা 
এবং চামড়ার দ্বারা ব্যাগ, স্থটকেশ, জুতা প্রতি প্রস্তুত হইতেছে। হাড়ের 
গুঁড়া উত্তম সাঁর। 

(২) হস্তী, অশ্ব, গরু, মহিষ ও উট ভারবহনের জন্ত এবং শকটাদি 
চালাইবার জন্ত ও ব্যবহৃত হয় । গরু, অশ্ব ও মহিষ চাষ আবাদের কাজে লাঙ্গল 
টানার জন্ বাবহত হইয়া আসিতেছে । কোন কোন অঞ্চলে পশ্তুই একমাত্র তার 
বহনের অবলম্বন । মরুভূমিতে উট, উষ্ণ অঞ্চলের বনাঞ্চলে হস্তী, তুন্্রাভূমিতে * 


পশ্তপালন ১৬৫ 


বন্ধা। হরিণ, কুকুর; তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চলে ইয়াক, দক্ষিণ আমেরিকার পার্বত্য- 
ভূমিতে ল।ম! ভারবহনের প্রধান জন্তু । 


(৩) জল, তৈল ও কয়লা শক্তির উৎস হিসাবে বিশেষ উল্লেখষোগা। 
ইহাদের সাহায্যে যন্ত্রাদদি পরিচালিত হয় এবং মোটর, রেল, কারখান! 
চলিয়া থাকে । এতদসত্বেও পূর্বাঞ্চলে মত বর্তমানে গরু, মহিষ, অশ্ব গাড়ী 
টানা, লাঙ্গল টান।, তেলেব ঘাঁনি চালান, কপ হইতে জল তোল! প্রভৃতি কাঁজে 
শক্তির উৎস হিসাঁবে ব্যবজত হইতেছে । 


স্থতবাং খাছ, পরিবহণ, শক্তি 9 কাচ। মালের প্রয়োজন মিটাইতে ষে বিভিন্ন 
পশ্তর অবদ্দান যথেষ্ট ইহ। নিঃসন্দেহে বলা চলে। এজন্ত পশু শিকার ও পশুপালন 
মানব সভাতার এক উল্লেখষে।গ্য প্রচেষ্টা । 


0.2 09501109506 [01111011981] £1821176 £1901709 01 £175 /011]0 
৫0০৮9০৫ €0 81111181 16811110011 2 001111610181 50815) 2120 17151761017 
1115 211111815 /17101 216 170811115 128160 11) (11056 £10081705, 


(নাণিজাক উদ্দেশ্য লইয়! ব্যাপকভাবে যে যে অঞ্চলে পশুচারণ ক্ষেত্র 
মাছে তাহাদের বর্ণনা দাও এনং যে সমস্ত পশু এ সমস্ত অঞ্চলে প্রতি- 
পালিত হয় তাহাদের নম উল্লেখ কর।) 


4119 £ পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে তৃণভমিব প্রাচ্য সেই সমস্ত অঞ্চলই 
সাধারণতঃ পশুচারণ ক্ষেত্র (8417) 51০৪০, ) বলিষা পরিগণিত | তৃণভূমি 
্রাস্তীয ও নাতিশীতোষ্ণ উভয় অঞ্চলেই দেখিতে পাঁওয়া যায়। এই সমস্ত অঞ্চলে 
জলবাযুও পশুপালনের উপযোগী । এ অঞ্চলে পাঁধারণতঃ বুষ্টিপাঁতি ১৫ _-৩০" 
এবং গ্রীষ্মের উত্তাপ ৭৫ ফাঃ। ইহাব যে সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম 
তথায় ছোট ছোট তৃণ জন্মিযা থাকে । অপেক্ষাঁৃত বেশী বুষটিযুক্ত অঞ্চলে দীর্ঘ তৃণ 
জন্মিযা থাকে । ছোট ছোট তৃণ মেষ ও ছাগল এবং দীর্ঘ তণ গরু ও মহিষ পালনের 
পক্ষে অপেক্ষাকৃত স্ৃবিধাজনক | পৃথিবীর ঘে যে অঞ্চলে তৃণভমির ও পশুপাঁলনের 
প্রাচর্ষ নিষ্ে উহাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়] হইল : 


(১) উত্তর আমেরিকা £ উত্তর আমেরিকার ১*০ পশ্চিম ভ্রাঘিমা রেখার 
পশ্চিমের সমভূমি, মালভূমি এবং পর্বতের ঢালু অংশ পণ্তপালনেব বিশেষতঃ 
গো-মহিষ পালনের পক্ষে উপঘুক্ত। উত্তর আমেরিকার “প্রেইরী” তৃণভূমি 
নাতিশীতোষণ মণ্ডলে অবস্থিত এবং পশুপালনের উপযুক্ত । এখানে 
/্লুতিপালিত হয়। উহার ভুট্টা অঞ্চলও পশুর পুর জন্ ব্যবহৃত হয়। মাংসের 


১৬৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


জন্ত পশু হত্যা করার পূর্বে উহাদ্দিগকে হৃষ্টপুষ্ট করার জন্য ভূট্রা বলয়ে পাঠান 
হয়। ছুদ্ধের জন্য গো-মহিষ বেশীর ভাগ প্রতিপাঁলিত হয় যুক্তরাস্র উত্তর-পূর্ব 
দিকে । মেষ বেশীর ভাগ যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম দিকের টেক্সাস ও কডিলারা পার্বত্য 
অঞ্চলে দেখিতে পাওয়। যায়। পূর্ব দিকের আযাপেলিশিয়ান অঞ্চলেও কিছু কিছু 
মেষ প্রতিপাঁলিত ্য়। শুকরের প্রাচুর্য সাধারণতঃ তূট্রা বলয়ে। মেক্সিকোর 
পার্বত্য অঞ্চলে এবং কানাডার তণ ও পার্বত্য অঞ্চলে কিছু পশু পালন হয়। তবে 
যুক্তরাষ্ট্রের তুলন।য় উহ] খুবই কম। 

(২) দক্ষিণ আমেরিকা! 2 আর্জেটিনা, উরুপ্তয়ে ও দক্ষিণ ব্রেজিলের বিস্তৃত 
“পাম্পাস' তণতৃমি নাতিশীতোষ্চ মণ্ডলে অবস্থিত। ইহা গরু, মেষ প্রন্টীতি পশ্ত- 
পালনের খুবই উপযুক্ত । গোমাংস রপানিতে আর্জেন্টনা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম । 
মেষের সংখ্যার দিক দিয়া বিচাঁৰ করিলেও ইহার স্থান অষ্ট্রেলিয়া ও রাশিয়ার পরেই । 
দক্ষিণ দিকের পাটাগোনিয়ার তৃণাঞ্চলে গরু, মেষ, ঘোড়া, খচ্চর ও ছাগল 
অনেক পশু প্রতিপালিত হয়। 


(৩) আক্ট্রেলির। ই মারে-ডালিং অববাহিকার নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের “ডাউনস' 
তৃণভূম পশুপালনের আদর্শস্থল। এখানে গরু ও মেষ উভয়ই প্রতিপালিত হয়। 
তবে মেষের স"্খ্যা পৃথিবীর মধ্যে অষ্ট্রেলিয়াতেই সবচেয়ে বেশী। পশম রপ্তানিতেও 
অষ্টেলিয়। প্রথম । ইহা ছাড়া দুগ্ধজাত দ্রব্যাদিও প্রচুর রপ্তানি হয়। 


(৪) নিউজিল্যাণ্ডঃ নিউজিলাগ্ডের ক্যান্ট্যারবেপী সমভূমি অঞ্চল পশ্ত- 
চারণের উপযুক্ত স্থান। এখানে অনেক মেষ ও গবাদি পশু প্রতিপাঁলিত হয়। দুগ্ধ- 
জাত দ্রবাদি রপ্তানিতে নিউজিল্যাণ্ড বিশেষ প্রসিদ্ধ। 


(৫) আফি.ক1ঃ আফ্রিকার সাভানা ও ভেন্ড তৃণভূমি পশুপালনের জন্য 
্রসিদ্ধ। সাঁভানা তৃণভূমিতে গবাদি পণ্ড, মেষ, ছাগল, শূকর, জিরাফ, জেবা 
প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ভেল্ড তৃণভূমি মেষ পালনের জন্যই সমধিক 
উল্লেখষোগ্য। 


(৬) ইউরোপ £ স্কটল্যাঁও, ইংল্যাণ্ড, আয়াল্যাণ্ড হাঁল্েরী, পোল্যা্, রাশিয়া, 
জার্মানী প্রড়ৃতি দেশের পার্বতা অঞ্চলে অনেক গবাদি পণ্ড ও মেষ প্রতিপালিত হয়। 
হুল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের সমতৃূমিতে গোঁচারণ তৃষির প্রাচুধ্য আছে। এজন্য 
এসব অঞ্চলে প্রচুর গবাদি পণ্ড প্রতিপালিত হয়। ইহা! ছাড়া স্থইজারল্যাঁণ, স্থইডেন, 
ফ্রাব্স এবং ফিনল্যাণ্ডেও অনেক মেষ ও গবাদি পণ্ড প্রতিপালিভ হয়। রাশিয়ার 
বস্কেপ' তৃণভূষি মেধ ও গবাদি পঞ্জপালনে বিশিষ্টস্বান অধিকার করিম্বা আছে 


পশ্তপালন ১৬৭ 


| রাশিয়া, হল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক ছাড়! ইউরোপের অন্যান্ত দেশের চাহিদার তুলনায় 
উহাদের পক্তজ্জাত দ্রবোর উৎপাদন কম। এজন্য বিদেশ হইতে পশুজাত দ্রব্য অনেক 
আমদানি করিতে হয়। 


(1) এশিয়া: এ বিষয়ে এশিয়ার মধো চীন, জাপান, ভারত ও তুরস্ক 
উল্লেখযোগ্য । এ অঞ্চলে পশুচারণ ভূমির আশ্বিক্য নাই) বে পার্বত্য অঞ্চলে 
ও স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে অনেক মেষ প্রতিপাঁলিত হয়। অপেক্ষারত বুষ্টিবছল অঞ্চলে 
গবাদি পণ্ডই বেশী দেখিতে পাঁণয়া যাঁয় এবং এ বিষয়ে সংখ্যার দিক দিয়! ভারতের 
স্থান প্রথম। চীন শূকর প্রতিপালনে উল্লেখষোগ্য । 


0. 3, বি8176 695 11170081 21711081 [0100805 01 0155 ৮0110. 01৮6 
21 28000017601 11611 ৯/0114 015111106161012, 


(বিভিন্ন প্রকার পশুজাতদ্রব্যের নাম কর এবং পুথিবীব্যাপী উহ্থাদের 
বণ্টনের বিবরণ দাও ।) 


%05. নিম্নে বিভিন্ন প্রকার পশুজাত দ্রব্য এবং উহাদের পৃথিবীব্যাগী বণ্টনের 
বিবরণ দেওয়া হইল £ 


(১) মাণ্স (1068): মাংস মানুষের একট প্রধান খাগ্ঘ এবং উহ] বিভিন্ন 
প্রকার পশু হইতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে গরু, মেষ, ছাগল এবং শৃকরের 
মাংসই বাণিক্যন্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । গরু পৃথিবীব মধ্যে তুন্্রা অঞ্চল এবং 
নিরক্ষীয় অঞ্চল ভিন্ন সর্বত্রই অনেক প্রতিপালিত হয়। এজন্য গোমাংস ও (9661) 

 এতদ অঞ্চলে পাওয়া যায়। সংখ্যার দিক দিয়া বিচাঁৰ করিলে ভারতে গরুর 
সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। কিন্তু গোমাংস সরবরাহ ও ভক্ষণ মে তুলনায় 
খুব কম। ভারতে হিন্দুর সংখ্যা] বেশী। তাহারা গোমাংস তক্ষণ করে না। মুললমানগণ 
যাহাদের সংখ্যা ভারতে বেশী নয় তাহারাই গোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে । এজন্ব 
দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা] মিটানোর জন্য এই মাংস সরবরাহ হয়। ভারত গোমাংস 
রপ্তানি করে না। ভারতের পর গরুর সংখ্যা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেশী এবং 
দেশের মধ্যে চাহিদার জন্ত গোমাংস৪ প্রচুর উৎপাদন করিয়া থাকে। তবে 
আতাস্তরীণ চাহিদা বেশী থাকায় খুব বেশী রঞ্চানি করিতে পারে না। ইহার 
চিকা গো, সেপ্টলুই, সেপ্ট পলস প্রভৃতি গোমাংস উৎপাদন ও ব্যবসায়ে উল্লেখযোগ্য । 
দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা গোমাংস উৎপাদনে সবিশেষ বিখ্যাত। স্থানীয় 
চাহিদা কম থাকায় আর্জেন্টিনা গোমাংস রপ্তানিতে প্রথম স্থান অধিকাৰ করিয়া 
মাছে । ইহা! ছাড়৷ দক্ষিণ আমেরিকার তত্রজিল ও উক্লগুয়ে গোমাংস উৎপাদনে 


১৬৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ও রধানিতে উল্লেখষোগ্য। ইউরোপে তৃণভূমির সেরূপ প্রাচুর্য না থাকায় . 
গোমাংন উৎপাদন চাহিদার তুলনায় কম। এজন্য এই মহাদেশের অনেক দেশই 
বিদেশ হইতে ইহা আমদানি করিয়া থাকে। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাশড এবং 
নিউনাউথ ওয়েলসেই (সাভান অঞ্চলে ) বেশী গরু প্রতিপাঁলিত হয়। স্থানীয় 
চাহিদা কম বলিয়া ইহা! গোমাংস রপ্তানিও করিয়া! থাকে । এখানে তিনচতুর্থাংশ 
মাংসের জন্য এবং এক চতুর্থাংশ দুগ্ধজাত দ্রব্যের জন্য গবাদিপশু প্রতিপালিত হয় 
নিউজিল্যাণ্ডেও গোমাংম উৎপাদন হয় এবং এখান হইতে উহা! টিদেশে রপ্তানি হয়। 
রাশিয়তে অনেক গবাদি পশু প্রতিপালিত হয় এবং স্থানীয় চাহিদার জন্য গোমা স 
বিদেশে বেশী রপ্রানি হয় না। 


গোমাংস আমদানিতে বৃটেন, ইতালি, স্পেন, বেলজিয়াম, জার্ধানী প্রভৃতি 
দেশ উল্লেখযোঁগা | 

মেষ মাংস (7780601,) উৎপাদনে এবং রপ্তানিতে অষ্টেলিয়। প্রথম । এখানে 
মেষেব সংখ্যাও সবাধিব । মেষ মাংস উৎপাদনে ও রপ্তানিতে অন্তান্ত দেশেব মধ্যে 
আজেন্টিনা, নিউজিল্যা্ড, উরু গুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিক। প্র £তি উল্লেখষোগ্য । 


শুকর মাংস (1১02৮) উৎপাদনে, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিন। ও 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশ উল্লেখযোগ্য । উহা বপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্র ৭ আজেটিনা 
ও অষ্ট্রেলিয়া উল্লেখযোগ্য । ইউবৌপে ইহু। প্রচুব উৎপন্ন হইলেও স্থানীয় চাহিদা 
পূরণ করিতে পারে ন। | এজন্য ইহাবা বিদেশ হইতে হহা আমদানি কবিয়! 
থাকে । 


দুগ্ধজাত দ্রেব্য (0)811% 1১9৫8০৪ ) : গরু) মহিষ, ছাগল, মেষ, প্রগতি হইতে 
দুগ্ধ পাওয়া! গেলেও পৃথিবীর অপিকাংশ দুগ্ধ পাঁওয়। যাঁয় গরু ও মহিষ হইতে । 
কিন্তু সংখ্যা অনুযাঁয়৷ দুগ্ধ ব! দুগ্ধজাত ত্রব্য গরু ও মহিষ হইতে পাওয়া যাঁষ না। 
ভারতে গো-মহিষের সংখ্যা সধাধিক হইলেও ছুপ্ধ উৎপাদন সে তুলনায় খুব কম। 
দুপ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রবা যেমন মাঁথন, থি, পীর, জমাট দুগ্ধ, গুভাছুপ্ধ ইত্যাদি উৎপার্দনে 
আমেবিকার যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ু, আর্জেন্টিনা, ডেনমাক? 
হল্যাণ্ড, স্থইজা রল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আয়লাগু, সুইডেন, জার্মানী, ফিনল্যা্ড 
ও ব্রাশিয়! সবিশেষ উল্লেখষোগ্য। ইহার রপ্তানি বানিজ্যে বুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া 
আজেট্টিন1, নিউজিল্যাগ্ু, ডেনমার্ক ও হৃল্যাণ্ড বিখ্যাত। ডেনমার্কের রপ্তানি 
বাণিজ্যের শতকব। ৭৫ ভাগ দুপ্ধজীত দ্রব্য অবিকাব করে। ইহার সমবায় সমিতি 
ছুধজাত উৎপাদন ও ব্যবসায়ে বিশ্ব বিখ্যাত। ছেনমার্কের মাখন ও হল্যাণ্ডের 
পন্দীর িব্যাত। ডেনমার্কের মোট দুগ্ধের শতকরা ৮* ভাগ মাখন উৎপাদনে , 


পশুপালন হি 


ব্যবহত হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র দুধ উৎপাদনে দ্বিতীয় এবং পনীর উৎপাদনে 
প্রথম । 

(৩) পশম (০০1): মেষ, ছাগল, উট, আলপাকা, লামা প্রভৃতি হইতে 
পশম পাওয়। যাঁষ। কিন্তু মেষ হইতেই সর্বাধিক পশম পাঁওয়। যায়'। অন্থান্ত 
পশু ইহার উৎপাঁদনে মেষ অপেক্ষা অনেক পিছনে। তবে উৎকর্ষের দিক দিয়া 
ছাঁগ-লোঁম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


পশম উৎপাদনে অষ্টেলিয়া, নিউজিল্যা্, আর্জেটিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা, 
যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়।, উরুগুয়ে, ভারত ও চীন উল্লেখধোঁগা । ইহাদের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়াতেই 
সর্বাধিক পশম উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় তৃতীয়াংশ । মেরিনে। 
মেষ হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশম পাওয়া ষায়। তুরস্কের এঙ্গোৌরা ছাঁগল এবং 
তির্বতের ও কাশ্বীবের ছাঁগলও উৎকৃষ্ট পশম উৎপাদনে বিখ্যাত। রপ্তানি বাণিজ্যে 
অষ্ট্রেলিয়া, আজেটিনা, যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আফ্রিকা উল্লেখযোগ্য । আমদানিতে 
ভারত, বুটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান, ইতালি * জার্মানী উল্লেখযোগ্য । 


(8) অন্যান্য দ্রব্য (00761 1019400 ) : অন্যান্য পক্জজাত ভ্রবোব মধ্যে 
চাঁমভা, হাঁড, শিং, চবি, খুর প্রতি উল্লেখষোগ্য । ইহাঁর। মানুষের বিভিন্ন কাজে 
লাগিয়া থাকে । গবাদি পশুর চামড়া! উৎপাদনে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, রাশিয়া, 
কানাডা, যুক্তরা্ঈ, ছাগচন্ন উৎপাঁদনে ভারত, চীন, স্পেন, ব্রেজিল, এবং মেষচর্ম 
উৎপাদনে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য । হাতীর দ্র একটি 
মূল্যবান দ্রব্য এবং উহ1 ভারত ও আফ্রিকা হইতে বেশী পাওয়া যায়। অন্যান্য 
পশুজাত দ্রব্যাদিও উপরিউক্ত দেশগুলিতে পাওয়। যাঁয়। 


(৫) পাখীর ডিম ও মাংস (58%£5 ৪70 7168 9188109) ১ যুরগী, হাঁস 
প্রভৃতি গৃহপালিত পাখী হইতে ডিম ও মাংস বেশী সংগ্রহ হয়। ইহা পৃথিবীর 
সর্বত্র কম বেশী পাওয়া যায় এবং আমদানি-রপ্ত।নি বাণিজ্যেও বিশিঈ অংশ 
গ্রহণ করিয়া! আমিতেছে। 

034. ১৮175 15 1098115 16811011762 05501105005 £5021910191091 
০01201010175 10650 501660 07 09819 12117111162] 17168 1080101106 
1170601561155. 


(দুগ্ধলংক্রান্ত শিল্প ব্যবসায় কাহাকে বলে? দুগ্গসংক্রাস্ত শিল্পব্যবসার 


এবং মাংস সংরক্ষণ শিল্পের জন্য যে ভৌগোলিক অবস্থা উপযুধ্ু তাহা 
বর্ণনা! কর। ) 


১৭০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


01 
৬$1)26 81৩5 €135 £60£1810111691 2110 9০010101110 ০9170101013 101 0115 
6৮619117616 01 [08115 11800856152 706110101, 075 ০0100710055 /11101 
19955 91601811560 171 (1715 117005015, 01৮5 & 01161 ৪০০০ 8199 
91 (176 /0110 0806 117 [0217% [010001009 


(ছুগ্ধসংস্রান্ত শিল্পের জন্য কি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা 
প্রয়োজন? য়ে 'সমস্ত দেশ ইহাতে বিশেষজ্ঞ তাহ। উল্লেখ কর। 
দুগ্ধজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক ব্যবসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ) 


4১5 ₹. গবাদি পশুপালন, উহা! হইতে দুগ্ধ ও দুপ্ধজীত দ্রবাঁদি উৎপাদন 
এবং তৎসংক্রাস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচাঁলনকে দুগ্ধসংক্রাস্ত শিল্প বাবসা (1)%:5 
11517101108 বা [0089৮ ) বলা হয় । 


গবাদি পশ্তপালন ও মাংস সংরক্ষণ শিল্পের জন্ত যে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক 
অবস্থ। প্রয়োজন নিম্নে উহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল £ 


১। গ্রীষ্মকালে পরিমিত (১৫_-৩০” ) বৃষ্টিপাত ঘাঁহাতে দীর্ঘ ও পুটিকব 
তণ জন্মাইতে পারে। কারণ গবাদি পশুর জন্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তৃণ প্রয়োজন 
উক্ত তৃণ জন্মানের জন্য আর্দ্র দোয়াশ মৃত্তিকা ণ আবশ্যক | 

»৯। মহ শীতকাল । ইহাতে গবাদি পণ্ড নিশ্চিন্ত মনে সারাঁবৎসরে তৃণভূমিতে 
চরিয়া বেডাইতে পারে। : 

৩। শীত ও গ্রীষ্মের প্রথরতা কম হইলে পশ্থর বৃদ্ধি, পুষ্টি এবং অধিক পরিমাণ 
দুগ্ধ দান করার ক্ষমতা জন্মে। এজন্য নাঁতিশীতোষু জলবাযু বিশেষ প্রয়োজন । 

৪। দুগ্ধ যাহাতে অল্পসময়ের মধ্যে পচিয়| না যায় তত্জন্তও যেমন নাতিশীতোষ 


জলবায়ু প্রয়োজন, অগ্পক্ষে হিমীগার এবং দ্রুত পরিবহনের স্থযো থাঁক৷ 
অত্যাবশ্রাক । 


৫| তৃপ্রকৃতি কৃষিকার্ধের প্রতিকূল হইলে এবং অন্যান্য অবস্থা অনুকূল থাকিলে 
গবাদি পশুপালন উন্নতিলাভ করিতে পারে। 

৬। ছৃপ্ধ উৎপাদনকারী অপেক্ষা মাংস উৎপাদনকারী পশ্তর দেহের পুষ্টি অধিক 
গ্রয়োজন। এজন্ত ভূট্া বা তত্জাতীয় শস্য দৈহিক পুষ্টির জন্ত এবং মাংসল চেহারার 
জন্ত খাড় হিসাবে প্রয়োজন । স্তরাং যে সমস্ত অঞ্চলে ভূট্রা! এবং ভূট্টাজাতীয় 
শসোর আবাদ বেশী হয় তথায় মাংস উৎপাদনকারী পণ্ড পালন অপেক্ষাকৃত, 


পঞ্জপালন ১৭১ 


সুবিধাজনক । ইহ। ছাঁড়া শিল্পের উপযোগী শ্রমিক, যন্ত্রপাতি, চাহিদা, পরিবহনের 
স্থবিধ! প্রভৃতিও গ্রয়োর্জন | . 

উপরি উক্ত স্থবিধা নাঁতিশীতোষঃ অঞ্চলে অধিকমাত্রায় দেখিতে পাওয় যাঁয়। 
এজন্য উক্ত অঞ্চলেই দুগ্ধ ও মাংস প্রাপ্তির উপযুক্ত গবাদি পশু. আধিক সংখ্যায় 
দেখিতে পাঁওয়! যায়। ঘে সমন্ত দেশ এই শিল্পে অগ্রগতি লাভ করিয়াছে এবং 
ইহাতে বিশেষজ্ঞ তাহ।দের মধ্যে নিনলিখিত দেশগুলি উল্লেখষোগা। 


(১) ইউরোপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশ হইতেছে ডেনমার্ক, হল্যাগ্, জার্মানী, 
বুটেন সুইজারল্যাণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়া । গাভী প্রতি ছৃদ্ধের উত্পাদন এ সমস্ত 
দেশে অপেক্ষাকৃত বেশী। বাশিয়াতে গড়ে প্রতি গাতী হইতে ১৯১৩ কিলোগ্রাম দুগ্ধ 
পাণ্য! যাঁয়, বাস্ীয় খামারে ছুপ্ধেব পরিমান আরও বেশী- প্রায় ২৭০০ কিলোগ্রাম। 
ইহ! ছাড। এই মহাদেশের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন প্রকার ছুপ্ধজাতদ্রব্য উৎপাদনে 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে । যেমন ডেনমার্কে মাখন, হল্যাণ্ডে পনীর ইত্যাদি। 
ডেনমার্কে শতকব। ৮* ভাগ দুগ্ধ হইতে মাখন তৈয়াবী হয়। মাখন উৎপাদনে ইহ। 
পৃথিবীতে প্রথম ইহ|র বপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ ছুপ্ধজাত্য দ্রব্য । বাশিয়া 
পৃথিবীব মধ্যে ছুপ্ধ উৎপাদনে প্রথম ও মাখন উৎপাদনে দ্বিতীয়। জা্ানী 
দুগ্ধ উৎপাদনে তৃতীয় এবং মাখন উৎপাদনে চতুর্থ । হল্যাণ্ড পনীর উৎপাদনে 


(২) উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ পৃথিবীর মধ্যে পনীর উৎপাদনে প্রথম এবং ছুগ্ধ 
উৎপার্দনে দ্বিতীয় ও মাখন উৎপাদনে তৃতীয় । ইহাঁর বিস্তৃত প্রেইবি তৃণভূমি এবং 
ভূট্টাবলয় মাংস ৭ দুগ্ধ শিল্পোন্নয়নে প্রসিদ্ধ। কানাডা এ শিল্পে কিছুটা অগ্রগতি 
লাভ করিয়াছে। 

(৩) অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড : ইহাদের বিস্তৃত তৃণভূমি এবং বিরল বসতি 
গবাদি পন্ড পালন এবং দুগ্ধজাত শিল্প উন্নয়নে সাহাথা করিয়াছে । এখানে 
গাভীপ্রতি ছুগ্ধেব উৎপাদনও বেশী। স্থানীয় চাহিদ্র কম বলিয়। ইহারা নানা 
প্রকার দুপ্ধজাত ভ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিয়া! থাকে । 

(৪) দক্ষিণ অ।মেরিকার আর্জেট্িনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

৫) ভারত, চীন ও জাপানে অনেক গবাদি পশড আছে। ভারত গবাদি 
পশ্তর সংখায় পৃথিবীর মধ্যে প্রথম, কিন্তু দু্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে পশ্চাঁৎপদ । 
চীন ও জাপানেও উৎপাঁদন অপেক্ষাকৃত কম। 


গ্ধ ও দুখজাত হব্যা্গি রপ্তানিতে যুকতরাষই, হল্যাণ্, ডেনমার্ক, অষ্ট্রেলিয়া 


১৭২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা, আর্জেটিনা প্রন্তি উল্লেখষোগ্য | আমদানিকারক 
দেশগুলি মধ্যে বৃটেন, ভারত, জাপান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রক্ীতি উল্লেখযোগ্য । 


05. 10655011196 076 £50£190171081 8180 0018611 0810417156811559 
1৪৬96811175 0106 £9/617) [1812181500015 2170 5৯০01 01 +৮০০1, 


(পশম উৎপাদন, শিল্প ও রপ্তানি সম্বন্ধে যে ভৌগোলিক ও অন্যাগ্ঠ 
অনুকূল অনস্থ। প্রয়োজন তাহ। বর্ণনা কর। ) 
01 
5806 0116 ০0170101011 01 308059595 111 0175 [১10৫1061018 ০01 ০0121161019] 
৬/০০1, [2179 6175 [011001091 0০01 [019৫1101116 ০0181861165 ০01 (116 
৮/011৫ 2110 165 ৬/0110 1906 


(বাণিজ্য-উপযোগী পশম উৎপাদনের উপযুক্ত অবস্থ। বল। প্রধান 
প্রদ্ধান পণম উৎপাদক দেশগুলির নাম এবং পগমের আন্তর্জাতিক নাণিজ্য 
বর্ণন। কর। ) 

01 

95055 6115 £659£7819111081 ০01101610115 0188 9175 911168)16 001 51621) 
16871116, ৭8106 €116 1170100162176 511691) 76211175 50811161165 91 016 
৬৫110. 


“মেষপালনের উপযুক্ত ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা কর। পুথিবীর 
প্রধান প্রধান মেবপালক দেশগুলির নাম উল্লেখ কর। ) 

4১775, বাণিজোব উপযোগী অধিকাংশ পশম মেষ হইতে পাওয়া যাঁষ। আবাব 
মেষেব আধিকা যেখানে বেশী পশম উতপাদনেব পবিমাঁণও সেখানে তত বেশী । 
স্থৃতরাং বাণিজ্য উপযোগী পশম উৎপাদনে বা মেষপালনেব উপযোগী অন্রুকূল 
ভৌগোলিক অবস্থা বলিতে একই জিনিস বুঝাইয| থাকে । নিম্নলিখিত ভৌগোলিক 
অবস্থাগুলি পশম উৎপাদন ও মেষ পাঁলনেব উপখোগী £ 

১। মেষ পাঁলনেব উপযুক্ত অবস্থ। শু ও শীতল জলবাযু। বৃষ্টিপাত ১৫ _-৩০' 
এবং উত্তাপ ৬*-৭০ মেষ পালনেব পক্ষে উতৎ্ক্ট। এরূপ জলবাষু মেষেব পশম 
বৃদ্ধির সহায়ক । পশমও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয। 

২। অধিক বৃষ্টিপাত মেষ চারণের পক্ষে অনুপযুক্ত । ইহাতে মেষ চাঁরণভূমিতে 
ইচ্ছামত /চলাফেরা করিতে পাবে না এবং হষ্পুষ্ট ও পশম বছল হইতে পারে না । ফলে 
উষ্ণ অঞ্চলে এবং বৃষ্টি বহুল অঞ্চলের পশম ক্ষুদ্র ও কর্কশ হয়। 


পশ্ডু [লন ১৭৩, 


৩। ছোট ছোট ঘাসযুক্ত বিস্তৃত চাঁরণতৃমি মেষ পালনের পক্ষে উপযুক্ত । যত 
অধিক সুখ্যক মেষ একসঙ্গে চরিতে পারে, ব্যবসার দিক ততই লাভবান হওয়ার 
সুযোগ হয়। নাতিশীতোষ তৃণতৃমি যথ! স্তেপস, প্রেইরী, পাম্পাস, ভাউনস 
প্রভৃতি এজন্য মেষ পালনের উৎকষ্ট স্থান। এখানে একসঙ্গে শত শত মেষ চরিয়া 
বেডাইতে পারে এবং বেড়ায়! থাকে। 


৪। পাঁহাডের ঢাঁল এবং উচ্চ মালভূমিও মেষ পাঁলনের উপযুক্ত স্থান। এ 
অঞ্চলেব মেষ হইতেও ভাল পশম পাওয়া যাঁয়। কাশ্বীর ও তিব্বতের মালভৃষি, 
বুটেনের খড়ি পাহাড়, আল্লমের উচ্চভূমি, স্পেনের উচ্চভূমি ও আফ্রিকার ভেল্ড 
এজন্য উৎকৃষ্ট মেষ পাঁলন অঞ্চল। 


৫। অতিরিক্ত শীতল আবহাঁওয়। মেষ পালনের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এজন্য 
উক্ত গোলার্ধের অধিক শীতযুক্ত নাতিশীতোষ তৃণভূমি অপেক্ষা দক্ষিণ গোলার্ধের 
নাতিশীতযুক্ত তৃণভূমি মেষ পালনের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ । 

৬। চুনাপাথরষুক্ত মাটি মেষ পাঁলনেৰ পক্ষে উপযোগী । 

৭। পশমের উতৎকর্ধ মেষের শ্রেণী ভেদের উপরও নির্ভর করে। (ক) মেরিনো 
মেষ হইতে সর্বাপেক্ষা ভাল পশম পাওয়া! যাঁয়। এ জাতীয় মেষ অষ্টেলিয়া, 
নিউজিল্যা্ আর্জেটিনা, উরুগুয়ে, দক্ষিণ আফিকা, স্পেন প্রতি দেশে অধিক 
প্রতিপাঁলিত হয়। (খ) মিশ্র জাতীয় মেম পশম ও মাংস উভয়ই সমভাবে পাওয়ার 
উদ্দেশ্তে প্রতিপালিত হয়। ইহাদের পশম দীর্ঘ আশযুক্ত হইলেও মোটা । লঙ্কা, 
কোমলতা ও উজ্জবলতাঁর দিক দিয়া মেরিনো মেষের পশম হইতে ইহা নিরুইতর | 
এজাতীয় মেষও অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, পেরু, ইংলগ প্রভৃতি 
দেশে পালিত হয়। (গ) তৃতীয় শ্রেণীর মেষ হইতে কর্কশ, মোটা ও ক্ষুদ্র আশযুক্ত 
পশম পাঁওয়! যায় । ইহা রাশিয়া, এশিয়া, এবং উত্তর আফ্রিকায় বেশী পালিত হয়। 
ইহ! প্রধানত: গালিচ। প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী । 


আবার অল্প বয়স্ক (সাঁধারণত: ৭ মাঁস বয়সের ) মেষের গাত্র হইতে যে পশম 
কাঁটিয়৷ ল ওয়া হয় তাহাই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়! থাকে । মেষ ছাড়] দক্ষিণ আফিকার 
এঙ্গোরা ছাগল হইতে সুক্ম, দৃঢ় ও উজ্জল “মোহের পশম, তিববত, দক্ষিণ চীন, 
কাশ্মীর হইতে কাশ্মীর ছাগলের ক্র ও কোমল পশম, মরুভূমি অঞ্চলের উটের পশম, 
দক্ষিণ আমেরিকার ভাইকুনা বন্যজীবের এবং আলপাকা, লামা ও গুয়ানাকো 
প্রভৃতি জন্তর পশমও পাওয়া যাঁয় এবং ইহারাও ব্যবসাক্ষেত্রে উল্লেখষোগ্য। , 


১৭৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোল 
পৃথিবীতে মেষের নংখ্যা প্রায় ১** কোটি। উহাদের সংখ্য। বিভির দেশে 


সাধারণতঃ নিরন্ধপ দেখিতে পাওয়া যায় £ ৰ 
অষ্ট্রেলিয়া ১৪ কোট দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ কোটি 
রাশিয়া ূ ১০ ” ভারত ৪. 
আজে টিনা ৬ ৮ বুটেন রী 
মুক্তরাষ্ ৫ ” চীন ২২ 
নিউজিল্যাণ্ড , ৩ ৮ উরুগুয়ে ২” 

পৃথিবীতে মোট পশম উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২৫ লক্ষ মেঃ টন। উহার উৎপাদন 

বিভিন্ন দেশে সাধারণতঃ ; নিম্রূপ £ 
অষ্টেলিয়। ৭৩৩ লক্ষ মেঃ টন আর্জেন্টিনা ১৯২ লক্ষ মেঃ টন 
বাশিয়। ৩৫১ ৮০ ঠ 59 যুক্তরাষ্ট্র ১:৪৭ 5 ? ০ 


নিউজিল্যাণ্ড ২৬৭ ৮ ৮€ ৮ দক্ষিণ আফ্রিকা ১৩৩ ৮ ৮৮ 
'পশম বাণিজ্য নিম্নরূপ £ 


উত্তর গোলাধ” পশম শিল্পে উন্নত। দক্ষিণ গোলার পশম উৎপাদনে উন্নত। 
নিয়ে কয়েকটি দেশের আমদানি ও বঞ্তানির মোটামুটি হিমাব দেওয়া হইল : 


রপ্তানি কারক দেশ পরিমাণ আমদানিকারক দেশ পরিমাণ 


অষ্ট্রেলিয়া ৬০৭ লক্ষ মেঃ টন বৃটেন ২৯৩ লক্ষ মেঃ টন 
নিউজিল্যাণ্ ইত ২28 জাপান ১৮৯ ৮ ৮ ৮ 
আজে টিন ১৩৯ 5৮5 ফ্রান্স উর: 7 
দক্ষিণ আফ্িকা ১১১ 2? % 2 যুক্তরা্ ১৩১ 2৯ 


0. 6. 0620-19210716115 6116 00101016115 91 [1101815 171%5-560901, 
1126 19 176 [00991010171 01 117018. 111 1791 181055 2110 91179 02৫6 ? 


(ভারতের গোমেবাদি গৃহপালিত পশুর সমস্যা বর্ণনা! কর। চামড়ার 
ব্যবসায় ভারতের অবস্থা কিরূপ ? ) 

ঠ85 £ ভারতের গো-মেষাদি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা নেহাঁৎ কম নয়। 
তাহাদের সমস্যা নিয়ে বণিত হইল £ 

(১) গৌ-মহিষাদি (০4615): ভারতে গো-মহিষাদির সংখ্য! পৃথিবীর 
অন্থান্ত দেশের তুলনায় বেশী । পৃথিবীতে প্রায় ৭* কোটি গো-মহিযাদি পশ্ড আছে। 
তন্মধ্যে “ভারতের সংখ্য প্রায় ২* কোটি (১৬ কোটি গরু এবং ৪ কোটি মহিষ )। 


পঞ্জপালন ১৭৫ 


তারতে এ সমস্ত জন্ত চাষের লাঙ্গল টানা, গাঁড়ী টানা, কূপ হুইতে ত্বল তোলা 
প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । ইহা ছাড়া ছধের জন্তও গো-মহিষ প্রতিপালিত 
হয়। ভারতের সর্বত্রই কমবেশী গো-মহিষ আছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশের 
অধস্থ। সর্বদিক দিয়াই শোচনীয় । ইহাদের ছুধ দেওয়ার ক্ষমতা এবং অন্যান্ক কাজে 
ইহাদের নিপুণতা৷ অন্য অনেক দেশ হইতে কম। নিউজিল্যাণ্ডে প্রতি গরু হইতে 
উহার ছুপ্ধদানকালে (109 18086100. 76100 ) ৭০ মণ ছুধ পাওয়া যায়। কিন্তু 
ভারতে উৎকষ্ট শ্রেণীর গরু হইতে পা ওয়া যায় গড়ে মাত্র ২* মণ, ইহাদের সংখ্যাও 
বেশী নয়। সাধারণ গরু ইহা অপেক্ষা অনেক কম ছুধ দেয়। ১৯৬১ সাঁলে ভারতে 
মোট ছুধের উৎপাদন ছিল ২২* লক্ষ টন। ভারতের গরুগুলির মধ্যে পাঞ্জাবের 
হরিয়ানা গরু নাঁমকর1। ইহা! ছাঁড়। উত্তর গুজরাট, মযপ্রদ্দেশ, অন্ধ, উত্তর প্রদেশ, 
মহীশূর ও মহারাষ্ট্রেও কিছু ভাল জাতীয় গরু আছে। গরু অপেক্ষা মহিষের ছুধ 
দেওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশী। মহিষের অবস্থা গরু অপেক্ষা কিছু তাল। মোটের 
উপর ইহাদের উভয়ের অবস্থা আশান্রূপ নহে। ইহার কারণ খাছ্যের অভাব, 
তৃণভূমির অভাব এবং নিকৃষ্ট প্রজনন । ভূমির উপর লোকের চাপ বেশী বলিয়া 
গো-মহিষের খাগ্াভাব ঘটিতেছে। কলিকাতার নিকটে হরিণথাটা এবং 
বোশ্বাইয়ের নিকট অঞ্চল ছাডা গো-পালন ও দুগ্ধ শিল্পণ বিশেষ প্রসাব লাভ 
করে নাই। 


অন্যান্য পশু (911857 217117815 ) ১. ভারতে প্রায় ৪ কোটি মেষ আছে, 
কিন্তু উহাদের মাংস এবং ভাল পশম দেওয়ার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ভারতীয় মেষ 
অষ্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকা! হইতে অনেক নিকৃষ্ই এবং গড়ে প্রতি মেষ হইতে মাত্র 
২ পাউণ্ড পশম পাঁওয়া যায়। মেষচার্ণ উপযোগী ভাল তৃণভূমির অভাব, নিরুষ্ 
প্রজনন এবং মেষ পাঁলনে অবহেলাই ইহার জন্ত দায়ী। ভারত গড়ে প্রায় ৩৬ কোটি 


পাউও্ড পশম রপ্তানি করিয়৷ থাকে। ভারতীয় পশম অধিকাংশ ছোট আশযুজ, 
মোটা! ও কর্কশ । 


ছাগলের সংখ্যাও প্রায় ৫ঠ কোটি। ছাঁগল হইতে ছুধ, চাঁমড়া, মাংস ? পশম 
পাওয়া যায়। কাশ্মীরী ছাঁগলের পশম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর । ইহা! ছাড়া ছাঁগলের পশম 
কমই ব্যবহৃত হয়। 

ভারতে ঘোড়া ও খচ্চরের সংখ্যা ২০ লক্ষ, উটের সংখ্যা প্রায় ৭* লক্ষ এবং 
শৃকরের সংখ্যা প্রায় ৩৬ লক্ষ । কিন্তু ইহার্দের অধিকাংশই বিশেষ ভাল জাতের 


নয়। ভারতে হাঁস ও মুরগী বছ প্রতিপালিত হয়। উহাদের ডিম*ও মাংস 
উল্লেখযোগ্য । ] 


১৭৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ভারতে যে দুগ্ধ উৎপাদন হয়, তাহাতে গড়ে প্রতি লোকের ভাগে ৫ আঁউব্মের 
বেশী পড়ে না। পুষ্টিকারিতার জন্য উহার পরিমাণ অন্তত; ১৫ আউন্স হওয়! 
উচিত। ছুষ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদনও আশানুরূপ নহে। বর্তমানে খাঁটি মাখন, ঘি 
প্রতি পাওয়! এক ছুংসাধ্য ব্যাপার । 

মাখন উৎপাদনের জন্ত আগ্রা, আলিগড়, বোম্বাই, কলিকাতা এবং ঘি উৎপাদনের 
জন্য পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, যধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান উন্লেখযোগ্য। ভারতে 
প্রতি বৎসর গডে প্রীয় ১৪ কোটি মণ ঘি প্রস্তুত হয়। 

গো-মেষাদির চামড়া উৎপাদন ও ভারতে কম নয়_-প্রায় ২ ?কোটি খণড। উহার 
মধ্যে ছাগ-মেষ হইতে পাঁওয়! যায় গ্রাঁয় ৩৭ লক্ষ খণ্ড। মোট উৎপাদনের শতকরা 
২০ ভাগ কীচা & ট্যান করার পব বিদেশে রপ্তানি হয়। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, 
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইরাক, ইরাণ, রাশিয়া, স্থইডেন, চেকোক্লোভাকিয়া, 
অষ্িয়া প্রতি দেশে রপ্ট!নি হয়। কাচা চামড়ার রপ্তানি মূল্য ৭ কোটি টাকা ও 
ট্যান কর! চাঁমডা রপ্ধানি মূলা ২১ কোটি টাকার উপরে । ভারত কিছু ট্যান করা 
ও কাচা চামড়। আমদানিও করিয়। থাকে। আমদানি মূল্য যথাক্রমে ৮৫ লক্ষ 
টাকা এবং ১২০ কোটি টাকার মত। 


সপ্তম অধ্যায় 
খনিজ ও শক্তি সম্পদ 
( $1175578] 900 ০%/7 385011065 ) 


(0, 1. ৬/1116 & 51616 55589 01 0175 1016 01 17711091815 17) (116 
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( দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে খনিজ সম্পদের কাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 
প্রবন্ধ লিখ ।) 


&75  ভূগর্ভের শিলান্তরে নানাবিণ খনিজ সম্পদ লুঞ্কীয়িত আছে । ইহাঁদিগকে 
আবিষ্কার করা, আহরণ কর! ও বিভিন্ন কাজে লাগান বর্তমান মানব সভাতার বিশেষ 
লক্ষণ। মান্রষের জীবন ধারণের উপযোগী আহার, বাপস্থান ও পরিণেয় দ্রব্যাদি 
থনিজ সম্পদ আহরণ ভিন্নও সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু মান্সমের শিক্ষা, সভ্যতা ৭ 
সংস্কৃতি প্রসারের সঙ্গ সঙ্গে সে আর সামান্ত আঁহ।র, বাসস্থান ও পরিধেয় লইয়াই 
সন্ত নহে। মান্তষের জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ উন্নতির |দকে যাইতেছে । আমাদের 
বিভিন্নমুখী অভ্র এবং অর্থ নৈতিক উন্নতিলাঁভ করিতে হইলে খনি সম্পদ আহরণ 
বর্তমান সভ্যতায় অপরিহার্য । কারণ মান্তষের আথিক স্বচ্ছলতা ও শিল্প বাণিজ্যের 
অগ্রগতি অনেক খনিজ সম্পদের উপর নির্ভর করে । 


খনি সম্পদ ষে বর্তমান সন্যতারই অপরিহাধ্য বস্ত একথ! বলিলে খনিজ সম্পদের 
গুরুত্ব লাগব করা হয়। খনিজ সম্পদ আদিমপাঁল হইতেই ব্যবহৃত হুইয়৷ আসিতেছে । 
তবে উহার ব্যাপকত। দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। মান্ষ প্রথমে প্রস্তরের ব্যবহার 
শিখে । তখন প্রস্তর তাহার শিকাঁণের অস্্ ও অগ্নি উৎপাদনের বসন্ত ছিল। 
ইতিহাসে উহা! প্রস্তর যুগ বলিয়! খ্যাত। তাহার পর আসে তাখের ব্যবহার এবং 
তাত্রযুগ । তাঁখ্রের পরে টিনের ব্যবহারও দেখিতে পাওম়। যাঁয়। তাহার পর আসে 
তাঁ ও টিন মিশ্রিত ব্রোগ্যুগ । ক্রোধ হইতে প্রস্তুত রুষিন্ত, যুদ্ধাত্ত্,র শিলমোহ্‌র 
প্র.তির অনেক নিদর্শন আমাদেব প্রাচীন হিন্দুসভ্যতায় পাওয়া শায়। এইভাবে 
ক্রম সনুপ্রকার খনিজন্ব্য যেমন লৌহ, কয়প1, পেটেলিয়াম, সীলা, দস্তা, নিকেল, 
ম্যাানিজ, ক্রোমিয়াম, অঞ, ধ্যাঁলুমিনিয়াম প্র তির ব্যবহার আরপ্ত হয়। ইহ ছাঁড়। 
স্বর্ণ, রৌপ্য, হারক প্রভৃতি মূল্যবান খনিঙ্গ সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার ও মানুষ 
শিখিল। মানুষের নিত্যনৃতন প্রয়োজন ও অভাঁববো1 যতই বাড়িতেছে ছুঃশাহলিক 
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অভিযানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াঁও বিভিন্ন খনিজ সম্পদ আহরণে সে ততই অগ্রসর 
হইতেছে । 


কৃষিজ, বনজ ও প্রাণীজ সম্পদের ন্তায় খনিজ সম্পদ্দের অবস্থান জলবামুর উপর 
নির্ভরশীল নয়। অপ্রীতিকর, অস্বাস্থ্যকর ব৷ মরুপ্রক্কাতির জলবামু বিশিষ্ট অঞ্চলে বা 
দর্গযস্থানেও খনিজ সম্পদের সমাবেশ দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। উদাহরণ স্বরূপ শীতল 
আলাস্কার, মরুময় পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার, ছুগম অরণ্যসমাচ্ছন্ন দক্ষিণ আফিকার ্বর্ণথনি, 
মরুময় চিলির নাইট্রেট খনি, মরুময় আরবের তৈলখনি, অস্বাস্থ্যকব ও দুর্গম কাটাঙ্গা 
ও রোডেশিয়ীর তাশরখনি প্র-তি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত অঞ্চলের 
প্রতিকূল অবস্থা মানুষের সর্জয়ী পপ্রতিভা ও উদ্যমের ফলে খনিজ সম্পদ আহরণে 
প্রতিবন্ধক হষ্টি কবিতে পারে নাই । অষ্টাদশ ৪ উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের 
আধবাসীর প্রতিকূল অবস্থা সব্বেও খনিজ সম্পদের লোভে এ সমস্ত অঞ্চলে উহা 
আহরণে লিপু হয় এবং উপনিবেশ « স্থাপন কণে। অনেক দেশ আবাঁর এই খনিজ 
সম্পদের অবস্থানের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতিলাঁভ করিতে পারিয়াছে। 
43010107005 79 100০ 1১৯1019017৮ ০0103710117 /৯ 1008৮700069 1077 55001 অর্থাৎ 
দক্ষিণ আফ্রিকাঁর মেরুদণ্ড অন্য কথাঁষ সমৃদ্ধি স্ব্ণথনির জন্যই সম্ভব হইযাছে। সৌদি- 
আরবের মরুভূমিব অধিপতিগণ উক্ত অঞ্চলেব খনিজ তৈল আঁবিষ্কারেব পূর্বে অত্যন্ত 
দবরিদ্রভাবেই জীবনধাপন করিত। সামান্য পশুপালন অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা 
ছিল। কিন্তু তৈল সম্পদ আবিষ্কারের ফলে উহীব বিশেষ ধনবান হইতে পারিষাছেন 
এবং অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মাঁনও অনেকট] উন্নত হইতে পারিয়াছে। কঙ্গোর 
নিরক্ষীয় অন্থস্থাকর জলবাধু সত্বেও উহার তামা, হীবক, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি খনিজ 
সম্পদের দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই খনিজ সম্পদের জন্যই 
উহা! আর অন্বকারাচ্ছন্ন দেশ নহে। এইভাঁবে ভেনিজুয়েলার তৈলখনি, চিলিৰ 
নাইটেট্‌ খনি প্রভৃতি উহাদের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ স্থগম করিয়াছে । 


আমাদের দেশের দ্রাক্ষিণাত্যের মালভৃমির অনেকত্থান পাহাঁড ও বনজঙ্গলে 
আচ্ছম্ম। কিন্তু এ অঞ্চল লৌহ, কয়লা, অভ্র, ম্যাঙ্গীনিজ প্র$তি নানাবিধ খনিজ 
সম্পদে পরিপূর্ণ । এই খনিজ সম্পদের জন্যই জামসেদপুর, তিলাই, ছুগাঁপুর, কঢকেল। 
প্রঃতি স্থানে লৌহ ও ইনম্পাত কারখান। গড়িয়া! উঠিতে পারিয়াছে। জনবিরল অঞ্চল 
জনবহুল হুইয়৷ পডিয়াছে এবং অন্যান্ত শিল্পও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। সৃতরাং 
খনিজ সম্পদ দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে । 
খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য যেমন অর্থ নৈতিক উন্নতির পরম সহায়ক, কোন অঞ্চলের 
খনিজ সম্পদ আবার নিঃশেষ হইলে বিপরীত অবস্থার স্থত্টি হয়। পৃথিবীতে খনিজ 
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সম্পদের অবস্থান ও পরিমাণ সীম্াবন্ধ। একবার উত্তোলিত হইলে মানুষ উক্ত 

শুন্বস্থান খনিজ সম্পদ দ্বার! পূরণ করিতে পারে না। একারণে থে সমস্ত স্থানের 
খনিজ উত্তোলন শেষ হইয়া পড়ে সে সমস্ত স্থান লৌকজন পরিত্যক্ত হয় এবং পুনণায় 
উহ৷ দুর্গম অরণ্যাচ্ছাদিত হইয়া! পড়ে । যুক্তরাষ্ট্রের অনেকস্থান এরূপ দেখিতে পাওয়া 
ঘাঁয়। যে সমস্ত স্থানের খনিজ আহরণ শেষ হইয়া যাঁয় সে সমস্ত স্থানের ভূমিভাগও 
অনর্বর হইয়। পডে। ফলে কষিকাধ্য বা অন্বিধ কাঁজের' আকধণ আর এখানে 
থাকে ন|। 


খনিজ্জ সম্পদের আহরণ ও ক্ষয় দ্রুতবেগেই চলিতেছে । যেমন আমীদের দেশের 
উন্নত শ্রেণীর কয়লার বেভাঁবে উত্তোলন ও ব্যবহার চলিতেছে তাহণতে হয়ত ৫০ বদরের 
মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাইবে । যখন নানাবিধ খনিজ সম্পদের এরূপ অবস্থা স্থটি 
হইবে তখন হয়তে। মান্তষকে উহার উপর নির্ভর না করিয়াই চলিতে হইবে। কিন্তু 
বর্তমান সত্যতা খনজ সম্পদের সভ্যত। একথা বল|। চলে এবং ইহাই দেশের অর্থ- 
নৈতিক মান নিণয় করিতেছে। 
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( বর্তমান যুগে স্বর্ণ ও হারক অপেক্ষ। কয়ল৷ ও লৌহ অধিক মূল্যবান 
তুমি কি এ সম্বন্ধে একমত? তোমার উত্তরের জমর্থনে উদ্দাহরণ দাও । ) 
479: লৌহ একটি প্রয়োজনীয় ধাতু । ইহার ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল হইতে 
হইয়া! আমিতেছে । ইতিহাপ পাঁঠে জামর। জাঁমিতে পাঁরি থে মানুষ তাহাঁব প্রয়োজনে 
প্রথমতঃ প্রন্তর ব্যবহার কবিত। তখনকার মান্ষদেব বল। হইত প্রত্তরযুগের মান্থষ। 
ভাহাঁর পর আঁসে তাম্রযুগ, ব্রোৌঞ্চযুগ প্রভৃতি। উহার সবশেষে আসে লৌহের 
ব্যবহার বা লৌহ-যুগ। লৌহযুগের আরম্ভও খুব প্রাচীন। বর্তমান যুগকে আমরা 
লোহ্যুগই আখ্যা দিতে পারি যদিও লৌহের পরিবর্তে এ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার 
অনেকক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া! ঘাইতেহে। লৌহযুগকে অন্তকথায় কলকজাঁর ও 
যন্ত্রপাতির যুগও বলিতে পারি। বর্তমাঁন মাঁনন সভ্যতার ইহ! ছাঁড়া চলা কঠিন। 
আমাদের নিত্যপ্রয়োক্গনীয় দা, কুঠার, হাতা, কড়াই ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 
যন্ত্রপাতি, গৃহ, বেলগাড়ী, মোটর, জাহাঙ্গ প্রভৃতি নির্মাণে লৌহ একান্ত প্রয়োজনীয় 
ধাতু। ইহ একাধারে আমাদের বিভন্ন দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইতেছে এবং 
অন্যদিকে মানুষের শ্রমের লাঘব করিতেছে এবং জীবনধাত্র। সহজ, সরল ও, সুন্দর 
। করিতেছে । ইহা! হইতে তৈয়ারী যন্ত্রপাতি কেখল মান্থষের শ্রম লাব্বই করিতছে 
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না, ইহী। কাঁয়িক শ্রমের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতেছে । আমাঁদের দেশে একজন 
শ্রমিক গরু ও লাঙ্গলের সাহাঁধ্যে যাহা করিতে পাঁরে উন্নত দেশগুলিতে কলের 
লাঙ্গল দিয়া অনেকগুণ বেশী কাজ করিতে পারে। 


কিন্ত, ধে লৌহদ্বারা আমাঁদের এই বিভিন্ন প্রকাঁর ভ্রব্যাদি, হস্ত্রপাঁতি, বাঁড়ীঘ্র, 
জাহাজ, রেলপথ ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে উহা খনি হইতে আহরণ করা হয়। খনি 
হইতে যে জিনিস এইভাঁবে' উত্তোলিত হয় তাহাকে লেহ আকরিক । 1207 ০76) 
বলে। লৌহ আকরিকের সহিত নানাবিধ দ্রব্য * ময়লা! মিশ্রিত থাকে । & 
সমন্ত দ্রবা পৃথক করিতে হইলে এবং ইহার ময়লা দুর করিতে হইলে উহাকে গাঁলান 
প্রয়োজন । - এই গাঁলানোর সহজ ইন্ধন হইতেছে কমলা । কাঠি বা জলবিদ্যুৎশক্তির 
সাহাত্যেও লৌহ গালান চলিতে পারে। কিন্তু কয়লার সাহাধ্যেই উহা! সস্তায় ও 
হ্ন্দরভাবে চলিতে পারে। 


স্থতরা লৌহ দ্রব্যাদির প্রস্ততের উপযোগী প্রধান উপকরণ হইতেছে লৌহ 
আকরিক ও কয়লা । ইহা ছাড়! ডোলোমাইট, চুনাপাথর প্রভৃতি « অবশ্য প্রয়োজন 
হয়। ঘে সমস্তদেশ লৌহ ও কয়লার সম্পদে সমুদ্ধ এবং উক্ত সম্পদ প্রায় কাছা- 
কাছি অবস্থিত সেই সমস্ত দেশ লৌহ ও ইন্পাঁত শিল্পে সমধিক প্রসিদ্ধ। আবার 
লৌহ ও ইম্পাত শিল্পে যে দেশ সমধিক প্রসিদ্ধ সেইদেশ অন্তান্ত শিল্লেও বিশেষ 
উন্নত। বিভিন্ন শিল্পে উন্নত দেশই ব্যবসা বাণিজ্যে বেশী অগ্রসর এবং সেইদেশই বেশী 
বিত্তবান এবং বাঁণিজো বসতে লক্ষ্মীঃ কথার সাথকতা প্রমাণ করে। স্বর্ণ ও হীরক 
অত্বাস্ত মূল্যবান সম্পদ । যাহার এই সম্পদ যত বেশী আছে মে তত বেশী বিভ্তবান। 
ব্যক্তি ও জাতি উতয়ক্ষেত্রেই ইহ] প্রযোদ্য । কিন্ত স্বর্ণ বা হীরক আহরণ নির্ভর 
করে লৌহের কাঁধ্যকরী শক্তির উপর | অর্থবান্‌ হইতে হইলে অর্থোপাঁজ নের ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করিতে হয়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের * বৃদ্ধিই অরোপাঁজ নের উপযৃক্তক্ষেত্র। 
লৌহ ও কয়লাই প্রত্যক্ষভাবে এই শ্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পরে স্বণের বা হই রকের 
বা অথের প্রভাব এখানে পরোক্ষ । অর্ধোপাঁজনেব নতন নুতন সম্পদ লেহ ও 
কয়লার সাহাযোই $.ত্যক্ষ এাঁবে উৎপন্ন হয়| দ্বণ বা হীরক বা অর্থ উহা আহরণের 
সহাঁয়কমাত্র। স্ব। থাকিলে বিদেশ হইতে লৌহ ও কয়ল। আহরণ করা! যাঁয় সঙ কিন্তু 
প্রতিযোগিতার্গেনে এরূপ আহরণ দারা শিল্পে-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ কর! অনেকক্ষেত্রেই 
সম্ভব হয় নী। এজন্য লৌহ ও কয়লা স্বরণ ও হীরক অপেক্ষা অধিক মৃলাবাঁন বলা 
চলে। 


পূর্বে আমাদের অবশ্য লেহ “ কয়লার উপর এমন নির্ভর করিতে হইত না। 
তখন র্লাঠের ও বাঁশের সাহায্যে অনেক অভাবহ পৃবণ হইত। কাঠের লাঙ্গল, 
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কাণ্রে গাড়ী, কাণ্রে তাত বা বীশের তাত পূর্বে কম ছিল না। কিন্তু সভ্যতার 
অগ্রগতিতে উহারা বিনুপ্ত হইতে চলিয়াছে এবং লৌহ ও ইন্পাতের ব্যবহার বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। উহার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সংঘটিত হইতেছে এবং 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 

কয়লা £ 
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(বিভিন্ন প্রকার কয়ল।, উহার ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্যাদি উল্লেখ কর। 


৬.5 কয়ল। একটি খনিজ পদার্থ। ইহ! পাঁললিক শিলার মধ্যে স্তরে স্তরে 
সঞ্চিত থাকে । এই কয়লার শব ০০৭ ১৫৪1)৪) ভৃপৃষ্ঠের বা! ভূপৃষ্ঠের অনেকটা নীচেও 
অবান্থিত থাকিতে পারে। 

কয়লাকে নিএলিখিত কয়েকট শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে £ 

(১) এন সাইট (1101)156116) £ ইহা দেখিতে কাঁল, কিন্তু খব শক্ত ৪ 
তারী। ইহা সহজে প্রহ্জলিত হয ন| কিন্ত একবাব প্রজ্ষপিত হইলে নাল আভাযুক্ত 
তীত্ব উত্তাপ উৎপাদন করে এবং খুব কম খুম উাগীরণ করে। কয়লার মধ্যে ইহাই 
সর্বোৎ4গ% 1 ইহাতে শতকবা ৯৫ ভাগ কাবন, ২৫ ভাগ হাইড্রোজেন এবং ২ € 
আমিজেন দেখিতে পাওয়া 'য়। কিন্তু ইহাব পরিমাণ মোট উত্তোলিত কয়লার 
শতকব| « ভাগ মাত্র! পাঁতব শিল্পে, জাহাজ ও বেল এঠিনে এই জাতীয় কয়ুলা 
ব্যবধ্ৃত হয়। যুক্তবাষ্ট্রেরে পেনপিলভানিয়! ও ব্রিটেনের দক্ষিণ 'য়েলসেই ইহা! 
প্রধানত; পায়া যায়| 

(২) পিটুীনাস (1731190711,001৯) 2 ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়ল। এব দেখিতে 
কাল। ইহা হইতেও যথেষ্ট তাপ উৎপন্ন হয় কিন্তু প্রচুর ধূম নি 'ত হয়। ইহাতে 
শতকরা ৮২ ভাগ কাবন, ৫ ভাগ হাইডোঁজেন, ৩ ভাগ অক্জিজেন এবং ৮ ভাঁগ 
নাইট্রোজেন দেখিতে পাওয়া যাঁয়। গ্যাপ ৭ কোক প্রপ্তত করিতে, র+নকাষ্ো, 
কারখানায় 9 শিল্প প্রতি্ঠানে ইহা বাবহৃত হইয়া থাকে । মোট উত্তোলিত কয়লার 
শতকরা ৮* ভাগ কয়লা এই জাতীয়। আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে, ভারতের 
বানীগঞ্জ ও ঝরিয়! অঞ্চলে ইহ] পা"য়া যায়। 


(৩) লিগনাইট বা ব্রাউন (1018769 0৮130া1১) হ ইহা অপেক্ষাকৃত 
কোমল এবং ভঙ্গুর । ইহাতে শতকরা ৬৯ ভাগ কার্বন, ৫৫ ভাগ হাইড্রোজেন, ২৫ 
ভাগ অক্সিজেন এবং ৮ ভাগ নাইট্রোজেন দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইহা! ধূরবর্ণের 
বলিয়া ইহীকে “ব্রাউন কয়লা” বলা হয়। ইহ! নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়ল। এবং '্থবীর 


১৮২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোল 


মোট উত্তোলিত কয়লার শতকরা ১৫ ভাঁগমাত্র। ইহা সহজে প্রজলিত হয় এবং 
ইহার উত্বাপ দেওয়ার ক্ষমত! কম। স্থানীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্যই ইহা 
প্রধানত: ব্যবহৃত হইয়া থাকে । জার্ধীনী, অষ্টরেলিযা, চেকোঙ্লোভাকিয়া, ভারতের 
আসাম, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা বেশী পাওয়া যায়। 


(৪) পিট (79৮৮): উদ্ধিদদ কয়লায় রূপাস্তরিত হ য়ার ইহা৷ প্রথম সোপান । 
ইহাতে উদ্দিদের অবশিষ্টাংশ পরিষ্কার দেখিতে পাওয়। ঘায় এবং ইহা সাধারণতঃ 
জলাভৃমিতে দেখিতে পাঁওয়া ষায়। ইহার মধ্যে শতকবা ৫৯ ভাগ কার্বণ, ৬ ভাগ 
হাইড্রোজেন, ৩৩ ভাগ আঁক্সজেন এবং ২ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে । ইহা অতাস্ত 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা। ইহা জালাইলে খুব ধূম নিগত হয় এবং কাঠ পোড়ার গন্ধ! 
পাওয়া ষায়। ইহার উত্তাপ দেওয়ার ক্ষমতাও কম। রাশিয়ার উত্তরে এই জাতীয় 
কয়লা কিছু পাওয়া যায়। ইহা ছাঁডা নিকৃষ্ট শ্রেণীর আর একপ্রকার কয়লা 
আছে। উহাকে 'ক্যানেল কয়ল।' বলে। গ্রাফাইটও এক প্রকাঁৰ কয়লা, কিন্ত 
উহা উত্তাপ স্থির জন্য ব্যবহৃত হয় না। পেক্সিলের সীস, মৃষ, মৃদ্রণের হরফ 
পভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। 


কয়লার নাবহ।র ও উপজাত দ্রন্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে £ 


(১) কয়ল! বর্তমানযুগে মানুষের বিশেষ প্রযোজনায় ইন্ধন । ইহা রদ্ধন কার্যে, 
শীতগ্রধান দেশে গুহের উত্তাপ সৃষ্টি করিতে, কলকারখানা, বেলএঠিন, ই্রিমার, 
জাহাজ প্রভৃতি চালানোর জন্ত প্রচুব ব্যবহৃত হয। গ্যাপ ও বিদুৎশক্তির উৎ্পাঁদন, 
খনিজদ্রব্য গলান প্র$তি কাজেও ইহা বাবঙত হয। ইহ। ছাঁড নানা জাতীষ 
উপজাত দ্রব্য ইহা হইতে পাঁওয়া যায়। ইহার বহুবিধ প্রয়োজনীয়তার জন্য 
ইহাকে শিল্পের জননী ( 11০9০: 011[1570১100-) আখ্য। দেওয়া হয। বাসায়নিক 
শিলে কাচা মাল হিসাবে ইহাঁর গুক্ুত্ব কম নয়। বিভিন্ন প্রক্রিষায় থে উপচ্রাত 
দ্রব্য পাওয়া ষায় তাহার মধ্যে ১ টন কয়ল। হইতে ২৭ পাউণ্ড এমোনিয়াম সালফেট, 
১২ গ্যালন আলকাতারা, ১৯৫০ ঘন ফুট গ্যাস ও ১৪৫০ পাউও্ড কোক গ্রস্ত 
হইতে পারে। যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কয়লার উপজাত ত্রব্যাদি পাওয়া যাঁয় নিলে 
তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। বর্তমানে ১৬০০* হাজাবেরও অধিক সংখ্যক 
উপজাত ভ্রব্যাদি কয়ল! হইতে পাওয়া যাইতেছে । 


(২)* উপজাত দ্রব্য পাওয়ার বিভিন্ন প্রণালী £ 
(7) অধিক উত্তাপশক্কিসম্পন্ অঙ্গারীকরণ প্রণালী ( ল721. 0০৩: 


খনিজ ও শক্তি সম্পদ ১৮৩ 


08700212860 2 2160199) £ এই ”"ণালীতে কোক, গ্যাস, আলকাতরা, এমোনিয়।, 
গন্ধক, বেঞ্ল, ন্যাঁপথল প্রভৃতি পাঁওয়! যাঁয়। 


খ) স্বপ্প উত্তাপঅঙ্গারীকরণ প্রণালী (1.0 [90079750816 08:9070188- 
61০0 5190 ) £ এই প্রণালীতেও ধুমহীন কোক, আলকাতরা হাঙ্কা তৈপ প্রভৃতি 
পাওয়া যায়। | 


(গ) উদ্যানী ভবন প্রণালী (115 ৭70127511011 1061750) £ এই প্রণালীতে 
কয়লার গড] সামান্য পেটোঁলিয়ামের সহিত মিশাইয়া ৩০০ ফা হইতে ৪৫০ ফ] 
উত্তাপে হাইড্রোজেন গ্যাসেব প্রবল চাঁপে উহাকে কৃত্রিম পেট্রোলে (356,99৩ 
1701) রূপান্তরিত কর। যাঁয়। এইভাবে ৮ টন কয়লা হইতে ৪৫ গ্যালন পেট্রল, 
কিছু গ্যাস, ডিজেল তৈল, জালানি তৈল প্রতি পাওয়া যাঁয় এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
কয়ল1 এ কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। 


কোঁক লৌহ গলাইবাঁর জন্ত ও গৃহস্থালীর কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। 
আলকাতর। হইতে পিচ, বং, স্থুগন্ধ দ্রবা, স্যাঁকারিণ, ফিনাইল, প্রভৃতি নানাবিধ 
দ্রব্য পাণ্য়াষায়। এমোনিয়াম সালফেট হইতে সার, নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রবা, 
প্রংতি পাওয়া যায়। 

0.4 016 616 ৬০10৫ 01501100610) 01 0081, 11911601011 [1 081 
০111911 €1716৩ 11613 11] 11018 (০ 60১ 1216, 961) 


(পথিবীর কয়লা উৎপাদনের বিবরণ দাও। ভারতে যে অঞ্চলে কয়ল৷ 
উৎপন্ন হয় তাহার তিনটি ক্ষেত্র বিশেষতঃ উল্লেখ কর। ) 
0: 
016 217 80০01071601 0065 ৬0114 015£1110116101 01 ৮০০৪1, 
(০, 00) 17051 1954) 


( পৃথিবীর কয়ল। প্রাপ্ডির স্থানসমূহের বিবরণ দাও । ) 


71৭ পৃথিবীতে বৎসরে বর্তমান ২০ কোট টনের উপর কলা উত্তোলিত হয । 
প্রতিবৎমরই উৎপাদন কিছু বাঁডিতে দেখা যাঁষ। পৃথিবীতে যে কয়ল! সঞ্চিত 
আছে এইভাবে উত্টোলিত হইলে ২*০* বৎসর চলিতে পারে বলিয়া পণ্ডিতগণের 
অনুমানন। /নিম্নে বিভিন্ন দেশের কযলা উত্তোলনের বিবরণ দেওয়া হইল : 


(ক। ইউরোপ-_এই মহাদেশে পৃথিবীর প্রায় ৫০% কয়লা উত্তোলিত হয়। 
নিয়লিখিত দেশগুলি উহার কয়ল! উত্তোলনে উল্লেখযোগ্য । 


(খ রাশিয়া_ বর্তমানে কয়লা উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়! 
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আছে। ১৯৬১ সালের উৎপাদন ৫১ পোঁটি টন। ইহার মধ্যে কিছু লিগনাইট 
কযলাও আছে-_পরিমীণ প্রায় ১২ কোটি উন । উহার উল্লেখষেগ্য কয়লাখনি গুলির 
মধ্যে ডনেৎস (সর্বোংকষ্ট_উৎপাদ্ন ৬* ), ট্রলা, ইউরাঁল, পেচোঁবা ও ককেশাস 
অঞ্চল ইউরাপে অবস্থিত এস্ং সাঁইবেরিযার কাবাগণ্ি, কুজবাস, বুছনেতস্ক, 
টুঙ্জাজ, লেনন্ব, মিমিনস্ক, ইখুটপ, কানস্ক, লেন, ফার্গানা, বেব'নম্ব প্রতি এশিয়াষ 
অবাস্থৃত। 

(খ) ব্রিটিশ দ্বাপপুপঞ্জে উৎপাদন ১৯৩১ সালে ১৯ কোটি টম এবং পৃথিবীৰ 
যধ্যে ইহার স্থান চতৃর্থ। খনিগুলিব মধ্যে ইংল গুব নদাগ্বাবল্যাণ্ড ডারহাঁম, ইযর্ক- 
ডাবি নটংহাম, মিডল্যাু, ল্যাঙ্কাশাঁযাব, //ফাডশ।যাব, দক্ষিণ 9ষেলপ, স্কটল্যাঁণ্ডেব 
আয়ারশায়াব, লানার্কশাযার ”"$ ৩ উত্ো খেণ্য | খশিপ্ত ল সমুদ্রতীর হইতে দুবে 
অবস্থিত নয় পলিবা বপ্তানি বাঘ বমম পড়ে। লৌহ ও ক্যলাব খনিগুলি নিকটবর্তী 
থাকায় লৌহ ৭ ইন্পাত শিল্প মমধিক প্রলিদ্ধ। 


(গ) জাগ।শ1ণ উৎপাদন ১৯৬১ সালে পশ্চিম অংশে ১৪ কোটি টন এবং 
পূর্বাংশে প্রাধ অন্রূপ উত্পাদন দেখিতে পাওয। যায । জার্মানীর প্রধান খনিগুলি রূঢ 
(৬০ )স্যা নী, সাঁইলেলিয়া প্র তি স্থানে আস্তিত 

(*) ফের ১৯৬১ সাঁলেব উত্পাদন ৫ ৫০ কোটি টন। উত্তর 'শন্স, মধা শাগেব 
মালভূমি (সেণ্হছটিণি ) ইহার খনি অঞ্চল। ইহ কম়ল। আমদানি ৪ কিয়া থাকে । 

(৩) পোল্যাগ্ের উত্পাদন ১৯৬১ সালে প্রা ১* কোটি টন। জার্মানী 
হইতে অধিকৃত পাইলে সয ই “হাব ধান খন অঞ্চল। ইহ। কষল। রপ্টানিকাঁবক 
দেশ। 

(চ) বেলজিয়ামের কযলা খমি অঞ্চল ডিনাঁঢ « ক্যামপাইনে অবস্থিত । 


ইহা ছাঁড। ইউরোপেব চেকো গ্লোভাঁকিযা পেন, হাঙ্গেবী, কম্ানিযা, অষ্টিযা, 
ইতালী, সুইডেন প্রতি দেশেও সামান্য পবিমাঁণ কষল। পাঁ ওয়! যাঁষ। 


২। উত্তৰ আর্রিকায় পুৃথিবীব প্রা শতকবা ৪* ভাগ কযল। উত্তোলিত 
হুই্যা থাকে । নিন্ললিখিত দেশগু ল এ বিষষে উল্লেখযোগ্য | 

(ক) মুষ্গরাষ্ট্রের উৎপ'দস ১৯৬১ সালে ৩৭ কোঁটি টনেব উপব দাভাইয়াছে। 
এতকাল ইহা প্রথম স্ান অনিকাব কবিষাছিল। এখন উক্ত স্থান রাশিয়া কতক 
আঁকত হইয়াছে । ইহার খনি অঞ্চলগ্ুলি পেনপিলতানিয়। (আ্ানকে সাইট কষলা 
উংপাদত ), ভার্জিনিযা, আঁলাবামা, কানসাস, মিসৌরী, ডাকোটা, নেব্রাঙ্কা, 
ইলিনক রকি পার্বত্য অঞ্চল ও ওযাশিংটনে অবস্থিত। পূর্ব দিকে কয়ল! অপেক্ষা 
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পশ্চিম দিকের কয়লা নিম্নশ্রেণীর । পিট্পবার্গ, বাঞিংহাম প্রভৃতি লৌহ ও ইম্পাত 
কেন্দ্র পূর্বাঞ্চলেই অবস্থিত । 

(খ) কানাডায় প্রচুর কয়লার স্তর থা কলেও নোভাস্কো পিয়া, নিউ ব্রানন উইক, 
আলবার্টা « সাসকাঁচুয়ানে সামান্য পরিমাণ উৎপন্ন হয় এবং যুক্তবাঁ্্ হইতে ইহাকে 
কয়লা আমদানি ক।রতে হয়। 


(গ) মেক্সিকোতে সামান্য কয়ল! পা "য়া যায়। 

৩। দর্ষিণ অংগেত্রিকায় কয়ল। সম্পদ খুবই কম। ইহার আজেটিনা, 
বেজিল, পেরু, কলদ্দিয়।, লদেনিজুয়েলা ও চিলিতে সামান্ত কয়ল! উতক্টোলিত হয়। 

৪।৮প্রশিয়। মহাদেশে কয়লা উংপাদনের পরিমীণ পুথিশীর শতকরা ৬ ভাগ 
মাত্র। নিম্নলিখিত দেশ গুলি উহাব কয়ল। উতপাঁদনে উদ্সেখযোগ্য | 

(করচান কয়ল। সম্পদে সমৃদ্ধ । ইহার সানমি, সেনপি, হোনান, কান্ত, 
মাঞ্চরিয়। ও সেজোয়ান অঞ্চলের কয়লাখনি উল্লেখযোগা । 

বর্তমানে হা কমল! শিল্পে বিশেষ উন্ন তল।ভ করিয়াঞ্ছে এলং ১৯৬১ সালে হহার 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৫ কোটি টন । এখানে আানথে,সাইট ও বিটিমিনাদ 
উচ্চ শ্রেণীর কয়লাই আছে । 

(খ) "11, কিউস্ব ও হোক্কাইডোতে কয়লার খনি গুলি অনস্থিত। জাপান 
কয়ল| সম্পদে সনদ্ধ নহে। কিউন্বর কয়ল। শিকষ্ট শ্রেণীর যদিও উহ! ইয়াওয়াটার 
"লীহ ও ইম্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হইয়া খাকে। 

(গর্টকহারত কয়ল। উতপাদনে পৃথিবীর মশ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে। 
ইহার উ.প।দনের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ৫৬০ কাটি টন। মোট উৎপাদনের 
শতকর। গায় ৮৩ ভাগ পশ্চিমবঙ্গের রাঁনীগঞ্জ, বিহারের ঝরিয়। গিরিডি, বোকারো, 
করণপুবা শ্র১তি অঞ্চল হইতে পায়। 'শায়। অন্যান্ত আঞ্চলের মধ্যে উভধ্যার 
তালচের ও রামপুর, মধ্য প্রদেশের সোহাগপুর, উমারিয়া, সোহপাঁ'ন, সাপুব 
ছব্রশগভ, অঞ্ধের পিঙ্গারেনী, তন্দুণ, মাদ্রাজের আর্কট ৭ সালেম, আসামের, নাজিরা, 
মাফুম এবং কাশীর ও রাজস্থ।নের নম কর] যাইতে পারে ! ভারতের ভাল কয়লার 
পরিমাণ খুব কম। 

এশিয়া মহ।দেশের উক্ত দেশগুগি ছাড় ত্রহ্ষমদেশ, পাকিস্তান, মালয়, ইন্দোচীন ও 
ইন্দোনেশিয়াতে সামান্ত কয়লা পা"য়া যায়। 

৫| নাফি কার মধ্যে দক্ষিণ আফি কায় যাহা কিছু কয়ল| উ.পন্ন হয়। দক্ষিণ 
আফি কার মধ্যে ট্রীন্সভাঁল, নাটাল, অরেঞ্জ ফি, ষ্টেট উল্লেখযোগ্য | ন্মটাল ভিন্ন 
অন্য স্থানের করল! নিকষ শ্রেণীর । নাটাল প্রচুর কয়লা বিদেশে রপ্তানি কনে। 


১ ৮ 


অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
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৬। ওসায়ানিয়ার মধ অষ্ট্রেলিয়া! ও নিউজিল্যাণ্ডে কিছু কয়লা পাওয়া ষায়। 
অষ্ট্রেলিয়ায় কুইনদ্ল্যা্ড, নিউসাউধওয়েলস্‌, ভিক্টোরিয়া! অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে 
এবং দক্ষিণ অষ্টরেলিয়। ও টাপমানিয়।য় সামান্ত পরিমাণে কয়লা! উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
অষ্ট্রেলিয়ার নিউক্যাঁসল ও সিডনি কয়লার জন্য উল্লেখযোগ্য । | 

আস্তর্জাতিক বাণিজ্যে উৎপাদনের তুলনীয় খুব বেশী কয়লা: স্থান পায় না। 
যুক্তরাজা,, যুক্তরাষ্, পোলাও, চেকোশ্লীভিয়া, জার্মানী, চীন, মাঞ্চুরিয়।, ভারত, দক্ষিণ 
আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া কয়ল! রপ্তানি করিরা থাকে । ফ্রান্স, ,হুল্যা্ড, ডেনমার্ক, 
ইতালি, স্থইডেন, বাণ্টিক রাঙ্গানমূহ, জাপান, পাকিস্তান, সিংহল, এডেন, ব্রহ্মদেশ, 
ব্রেজিল, আর্জেটিনা, কানাডা ও মেক্সিকো কয়লা আমদ।নি করিয়া থাকে। 
ভারতের কয়ল! প্ররণানতঃ ব্রদ্ষদেশ, সিংহল, এডেন ও পাকিস্তান প্রতি দেশে রপ্তানি 
হইয়া থাকে। 

0. 5. 1095071796 (185 10111701091 008] 11615 01 11018, 2170 ৫1508159 
6105 10155617% 50110161012 01 (15 ০081 11111)1776 1110119015, 

(০.0. 11691 1928 ) 
ভারতের প্রধান করলাখনিগুলি বর্ণনা কর এবং কয়লাখনি শিল্পের 
বর্তমান অবস্থা আলোচন! কর। 

£515, .ভাঁরতে ছুই শ্রেণীর কয়লা উৎপন্ন হইয়া থাকে-_ 

(১) গা্টোয়ান। (0০00808 1ও 
(২) টাসিয়ারী (17661 ) 

গণ্ডোয়ান। প্রাচীন যুগের কয়লা এবং অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর । টাসিয়ারী 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কয়লা! এবং নিক শ্রেণীর । 

ভারতের গণ্ডোয়ান। কয়লা খনি অঞ্চল প্রধানতঃ 

(১) পশ্চিমবঙ্গে-_রাণীগঞ্জ। এখানে উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর কয়ল! পাওয়া 
যায় এবং মোট উৎপাদনের প্রায় $ অংশ উৎপন্ন হয়। এখানেই সর্বপ্রথম খনির কার্ধা 
আরম্ভ হয় এবং পশ্চমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের শিল্পোন্নতিতে এই কয়ল! বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়। আছে। 

(২) বিহারে-_বরিয়া, গিরিডি, বোঁকারো, করণপুরা, পাঁলামৌ, রামগড় ও 
রাজমহুল পাহাড় উল্লেখযোগ্য । বিহারের খনিগুলির কয়লা মোটামুটি উচ্চশ্রেণীর 
এবং এখান হইতে মোট উৎপাদনের প্রায় শতকর] ৫০ ”াগ পাওয়া যায়। 

(৩) উড়িস্যায়-_তাঁলচের ও রামপুর । এখানকার কয়ল! মধ্য ম শ্রেণীর এবং 
উৎপাদনও বিহারের তুলনায় অনেক কম। 
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(৪) মদ্যপ্রদেশে- মোহাগপুর, উমারিয়া, মোহপানি, সাপুর, পেঞ্চ উপত্যকা» 
ছত্রিশগভ, করবা, সিগোলি, শেতমল। এ অঞ্চলের কয়ল! মধ্যমশ্রেণীর। উ পাদন 
এখনও কম। তিলাইঘে ইস্পাত কারখানা প্রতিষিত হওয়ায় কববাব কয়লা খনির 
গুরুত্ব বাঁডিয়া গিযাছে। 


এ “ভারত 
পশ্চিম পাঞ্জাব কিলো -০ 
পাকিজ্ঞা4 





(৫) মহারাষ্ট্রে চান্দা, বল্লারপুর ও ওয়ারোয়া। 
(৬২ অন্দে__সিজেরণী ও তান্দুর । 
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ভারতের টাপসিয়ারী কয়ল! খনি অঞ্চল প্রধানত: 

(১) আসামে-_ নাজির! ও মাকুম। 

(২) রাজস্বানে -বিকাঁনীর । 

(৩ মাদ্রাজে__আর্কট । এখানকার নেতেলিতে নিয়খ্রেণীর লিগনাইট কয়ল! 
প্রচুর আছে এবং ইহাঁকে কেন্দ্র রিয়া ২ লক্ষ কিলৌওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও 
সাপের কারখান! স্াপিত হইতেছে | 

(৪) জদ্মু ও কাশ্নীরে- রায়াদি । 

(৫) পশ্চিম ক্গের__দাঞ্জিলিং | 

১৯৬৯ সালে ভারতে ৫ ৬০ কোটি টন কয়লা উ.পন্ন হইয়াছিল । বিভিন্ন রাজ্যের 
কয়ল! উৎপাদন নিয়ের তথ্য হইতে মোটামুটি জান ধাইবে £ 


বিহার_-২ কোটি ৯* হাঁজার টন উড়িয্যা__৬ লক্ষ ৩ হাঁজাঁর টন 

পশ্চিমবঙ্গ_-১ কোটি ১২ লক্ষ আস|ম--৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টন 
৯০ হ|জার টন 

মধ্য প্রদেশ--৪৮ লক্ষ ২৯ হাজ্জার টন বোস্বাই-__৩ লক্ষ ৩৫ হাঁজার টন 

অন্ধ ১৬ লক্ষ ৯৪ হাজার টন রাজস্থান-_-২৬ হাঁজার টন। 


বমানে গণ্চোয়ানা কয়লা খ ন অঞ্চলে মোট উৎপাঁদনে ৯৮ ভাগ উৎপন্ন হয় এবং 
টাঁসিয়ারী খনিগুলি হইতে মাএ শতকরা ২ ভাগ উৎপন্ন হয়। টাসিয়ারী কয়লা 
অত্যন্ত নিরুষ্ট শ্রেণীর এবং অধিকাংশ গু'ড়। কয়ল।। 

ভারতের কয়লা শিল্পের অবস্থা :-_ 


(১ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের মাত্র শতকর1 তিন ভাগ তাঁরতে উৎপন্ন হয়। 
পৃথিবীর মধ্যে কয়ল! উৎপাঁদনে ভ।বতের স্বাঁন অষ্টম। 

২) ভারতে মোট সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৬০০০ কোটি টনের কিছু উপরে । 
উহার শতকর! ২৫ ভাগ উশ্রেণীর এবং শতকর। ১০ ভাগ মাত্র কোকিং কয়লা । 

(৩ ভারতে কয়লাঁব ব্যবহার রেল এঠিনে শতকরা! ৩৩ ভাগ, শিল্প কারখানায় 
২৯ ভাগ, কয়লা উৎপাদনে ১১ ভাগ, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৮ ভাগ, গৃহস্থালিতে ৮ ভাগ 
এবং রপ্নানি বাণিছো ও জাহাজে ৫ ভাগ। 


1৪) কয়লার অধিকাংশ শিরুষ্ট শ্রেণীর, একটি অঞ্চলে বিশেষ ভাবে কেন্দ্রীভূত এবং 
সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত, জন্য রেলপথে পরবহন ব্যয় অধিক পড়ে। বর্তমানে 
উপযুক্ত সংখ্যক রেলওয়াগন দরবরাহ ন। হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে কয়লা প্রেরণ ঠিকমত 
হইতেছে না। 


১৯৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(৫) কয়ল! খনিগুলিতে প্রায় ৩২ লক্ষ শ্রমিক কার্জ করে, কিন্তু আধুনিক যন্ত্রে 
অভাবে মাথা-পিছু উৎপাঁদন কম। 

(৬) কয়লার উপক্জীত দ্রব্য ঠিকমত ভাবে উৎপন্ন হয় না। 

(৭) কয়ল] কাটিবার পর অবশিঈ কয়ল। সংরক্ষণের জন্য এবং বিক্ফৌোরক গ্যাস 
নিবারণের জন্য উপযুক্ত বালি নিক্ষেপের ( 5৪1)] 56০10 ) বাবস্থা 9800 ৪৮০%178 
8০) পাঁশ হইলেও ক্রটিপূর্ণ | 

(৭) গড়া স্য্লার সহিত কাঁদা 'মশ্রিত করিয়। জালানি গ্রস্ততের ব্যবস্থা নাই 
এবং এজন্ত গু ড। কয়ল৷ নট হয়। 

কয়ল। শিল্পের উন্নতির জন্য উপরিউক্ত ক্রটি গুলি দূর করা উচিত। এদিকে অবস্ঠ 
চেষ্ট) চলিতেছে, কিন্তু ফললাঁভ আশাম্বরূপ হইতেছে না। 

€.6. 91806170৬81 0176 ০081 11515 01 117019 1)8%6 11)1101617060 


1176 19020101) 01 111৫1501125. 
(ভারতের কয়লা খনিগুলি শিল্প স্থাপনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার 


করিয়াছে বর্ণন। কর ।) 

479: ভারতের শিশ্ন গ্রতিষ্ঠান গুলি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত । এজন্য 
সমভাবে শিল্পপ্রতিচান গুলি বিভিন্ন অঞ্চলে গডিয়া উঠে নাই। বিভিন্ন গ্রকাঁর শিল্পের 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেব পাট, কা গাম, ইঞ্জিনিয়ারিং, লৌহ « ইম্পাত, রাসায়নিক ও কাগজ, 
মহারাষ্টু ও গুজরাটের কার্পাস, মহীশৃরের বিমানপোতি, উত্তর প্রদেশের ইক্ষু, কার্পাস, 
চর্ম ও কাঁচ, মাদ্রীদের কার্পীস, অন্ধের জাহাঙ্গ নির্মাণ, বিহারের লৌহ ও ইম্পাত 
প্রঠতির নীম করা যাইতে পারে। ভারতের কয়লার খনিগুলির কাজ পশ্চিমবঙ্গে 
ও বিহাঁরেই প্রথম আরন্ত হয়। এজন্য উহার নিকটবর্তী অঞ্চলে উক্ত কয়লার উপর 
নির্ভর করিয়া অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান গডিয়। উঠিয়াছে। উক্ত শিল্পগুপির মধ্যে 
কুলটি ৭ বানপুরের লৌহ ইম্পাত কারখানা, জামসেদপুরের লৌহ ও ইম্পাত 
কারখানা, কলিকাঁতার উপকণ্ঠের পাট শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পরবর্তীকালে 
ক্রমে ক্রমে এবং বর্তমানে অনেক শিল্প এক্তি হিসাবে কয়লার উপর নির্ভর করিয়া 
গাড়ীয়। উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যে কাটনির সিমেন্ট, সিন্দ্ির সার, আসানসোলের 
সাইকেল, এলুমিনিয়াম, চিত্তরঞ্রনের রেলইপ্রিন, রানীগঞ্জের ও ২৪ পরগণার কাগজ, 
দুরগীপুর, ভিলাই ও বূটকেলার লৌহ ও ইস্পাত, দুর্গাপুবের কোক, বিশাখাপত্বনের 
জাহাজ, কুমারখুবীর ফাঁয়ার ব্রিক % ইঞ্জিনিয়ারিং আঁপানসোলের টাইল, কোরগরের 
হিন্দ মোটরস্‌, উত্তরবঙ্গের ও আসামের নানারকম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এই সমও শিল্প ভবিষ্যতে নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা হইতে জলবিদ্যুৎ শক্তি পাইবে। 


খনিজ ও শক্তি সম্পদ ১৯১ 


পূর্ব ও উত্তর ভারতে এইভাবে শক্তি হিসাবে কয়লার উপর নির্ভর করিয়া অনেক 
শিল্পস্থাপন হইয়াছে । একজন কয়লা উক্ত শিল্পস্থাপনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে বল। চলে। পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ ভারত কয়লাখনিগুলি হইতে 
দুরে অবস্থিত । কয়ল! বহন ব্যয় বেশী পড়ে বলিয়া উক্ত অঞ্চল জলবিদ্যুতের উপর 
বেশী নির্ভনশীল। এই ভাবে বোষ্াই, মান্রাজ, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে জলবিদ্যুতের 
সাহায্যে অনক শিল্প গড়িয়া উঠে। মহীশুরের ভদ্রাবতীর লৌহ ও ইম্পাতের শিল্প 
কাঠ কয়লার উপর নির্ভর করিয়া প্রথমতঃ গড়িয়া উঠে। বৌঁঘাই পেট্টোলজাত 
শক্তির উপর নির্ভর করিয্াছে। মীদ্রাজে অবশ্য জলবিদ্যুৎ ও কয়লা উভয়ই 
ব্যবহার করা হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আর্টের কয়ল। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত 
হইতে আরম্ভ হইলে কয়লার উপর৭ কিছুটা নির্ভর করিবে । এইভাঁবে তারতের 
শিল্পের উপর কয়লার প্রভাব দেখিতে পাঁওয়া যায় । 


07. ইিএ5 0116 110001691)0 ০901107153 ০1 6106 /0710 10100801116 
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। ?পট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম কর। উহ! প্রধানতঃ কি 
কাজে ল[গিয়৷ থাকে ?) 
09 : পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী দেশ 


পৃথিবীর সঞ্চিত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ প্রায় ৮৬০০ কোটি ব্যারেল। ১ ব্যারেল 

সমান প্রাঁয় ২ মেটিক টন | মোট সঞ্চয়ের মধো উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় শতকরা 

৪৬ ভাগ এবং মধ্য গ্রাচ্যে ৪৫ ভাগ বলিয়া অঙ্ুমান করা৷ হয়। পেট্রোলিয়াম উৎপাঁদক 

দেশের সংখ্যা প্রায় ৫০টি । উহাদের প্রধান তৈলখনি অঞ্চলগুপি.ক নিক্নলিখিত তিনটি 
বলয়ে ভাগ করা হইয়া থাকে £ 


১। পশ্চিম অঞ্চন বা নুতন পৃর্থিনী । 1950০) 01706 বা বস ৮4010 )1 
এই অঞ্চলে শ্রায় শতকরা! ৬০ ভাগ তল উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের মধ্যে নিয়লিখিত 
দেশগুলি উল্লেখযোগ্য ) 


(ক) মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ;-১৯৬১ সালে এখানে ৩৫ কোটি টন তৈল উৎপন্ন 
হয়। মোট উৎপাদনের ইহা প্রায় ২ অংশ। এখানকার তৈলথনি অঞ্চলগুলি 
আপালাচিয়ান পর্বতগালার উত্তরে নিউইয়র্করাঁজা হইতে দক্ষিণে টেনেগি পর্যস্ত, 
ইলিনয় ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইওিয়ানা, লিম।-ইগ্য়ানা-পহিও, মধ্য মহাক্গেশীয়ের 

£ কানসাস, ওকলাহাম! ও উত্তর টেক্সাস, মেক্সিকো উপসাগরীয় অঞ্চলের টেক্স ও 
লুইসিয়ানা, রকির উইয়োমিং ও কঙ্পোরাঁডো ও কালিফোনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলগরলি 


১৯২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


উল্লেখযোগ্য । আ্যাঁপালাসিয়ান পূর্বে প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ উৎপন্ন করিত। এখন 
উহার উৎপাদন অনেক কমিয়। গিয়াছে । বর্তমানে টেক্সাস পথম স্থান অধিকার 
করিয়াছে (২৫), তাহার পর কালিফোনিয়া ( ২০০,) ও কানসান রাজ্যের স্থান। 
পেট্রোলিয়াম বিদেশে সামান্য রপ্তামি হইলেও পরিশোদনেব জন্য ভেনিজ্বয়েলা ও 
মধ্যে াঁচ্য হইতে তৈল আমদানি করা হয়। 

(খ) 65নিজুয়েলার মারাকাইবো হ্বদের চতুদিক ও ওরিনকো নদীর অববাহিকা 
তৈলখনি জগ্ত * সিদ্ধ। ১৯৬১ সালে উহার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৫১ কোটি টন । 
এখানকার অধিকাংশ তৈল রগ্তানি হয়। ইহ] ছাডা এ অঞ্চলের কানাডা, মেঞ্সিকে। 
(৩/), কলন্থিয়। (১.), ব্রেপিল, পেরু ও আর্জেন্টিন। সামান্ত তৈল উৎপন্ন হয় । 

২। মধ্য অঞ্চল ( 31714] 297) ঝা পুর্ব ইউরোপ ও মদ্যপ্র,চ) দেন 
সমুহ (12৯১৮০7) 100701)0 ৭170 51071016181 (০042002165 ) 2 এ অঞ্চলের মধ্যে 
নিয়লিখিত দেশগুলি উল্লেখযোগ্য £ 


(ক) রাশিয়|ইহাঁর বাকু, গ্রজনি, মাইকপ, উফা, উন্দেবক, কাজাকিস্তান 
ও সাথালীন দ্বীপপুর্ধ তৈলথনি অঞ্চল। ১৯৬০ সালে ইহাব উৎপাদনের পরিমাণ 
ছিল ১৬১ কোট টন। এখাঁনক।ব বাঁকুতেই বেশা তৈল উৎপন্ন তয়। ইউরালের 
উফ্চাকে দ্বিতীয় বাকু বল! হয় । ইউবোপের মধ্যে রাশিয়াঁব স্থান প্রথম | 

(থ) কুমানি:|_ইহাঁর দর্সিণ-পুব দিকে কাপেখিযান পর্বতমালার পৃদিকে 
তৈলখনি অবস্থিত । প্রো এখাশকাঁব প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র। রুমানিয়ার 
উত্পাদন মোট উৎপাদনের প।য় শতক ৩ অশ। ১৯৫৯ সালে ইহাঁব উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৩ লক্ষ টন। ইউরোপেব মধ্যে ইহার স্থান থিতীয় । 


(গ) মধ্যপ্রাচ্েব তৈলথানগুলি £সীদি আরব, কোর।ট, প।ঞগরিণ দ্বীপ, 
ইরাণ ও ইরাকে অবস্থিত। এ অঞ্চলে মোট উৎপাঁদন ১৯৬১ সালে ২৬ কোটি 
টন ছিল। সেদি আধবের তৈল হাসা হইতে বেশী পাঁঁয়া যাঁষ এবং ইহার 
উত্পাদনের পরিমাণ প্রা ৭ কোটি টউন। কোয়াটের উত্পাদন ৮₹ কোটি টনের 
উপরে । ইরাকের তিলপনি উত্তরে মঙ্গল ও[কবখুকে অবস্থিত। দক্ষিখেও তৈল 
আবিষ্কৃত হইযাছে। উৎপাদনের পবমাণ প্রা ৫ কোট টন। ইহার তৈল 
নলযোগে ভূমধাসাগরের তীর অবস্থিত হাঁইফা ৪ ত্রিপলি বন্দবে লওদা হয । 
ইরাকে তৈলখনি বুটিশ কেংম্পানীর 'অবীন। সৌদি আঁবব, কোয়াট ৭ 
বাহরিন যুক্তরাষ্টেব তৈল কোম্পানীব অধীন । ইবাণের তৈলখনি মজিদ ই-স্থলেমানেই 
ঞ্লিদ। 'বং এখানকার তৈল শলযোৌগে আবাদান বন্দরে শোখনমের জন্য ল'য়া 
হয় উৎপাদনের পরিমাণ ঠায় ৫; কোটি টন। ইরাণের তৈলখনি রাষ্য়করণের 


১৪৩০ 
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১৯৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোঁল 


পূর্বে ধুটিশের প্রভাবাধীন ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা জটিল। এজন্য 
বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলি বডই সন্ত্সম্তভ। তাই এখানে বেশী মাত্রায় তৈল 
আহরণের চেষ্টা চলিতেছে এবং ইহার ফলে উৎপাদনও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। 

৪। সুদূর প্রাচ্য অঞ্চল (178710০0900 790100 ) বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
দেশসমূহ | এ অঞ্চলের উৎপাদন মোট উৎপাদনের প্রা ৫/। ভারত, পাকিস্ত।ন, 
্রন্মদেশ, জাভা, স্ুমাত্রা, বোর্িও (সারওয়াক ) প্রভৃতি এ অঞ্চলের তৈল 
উৎপাদক দেশ। ভারতের আসামে এখন সামান্ত তৈল উৎপন্ন হইতেছে । অন্যত্র 
তৈলের সন্ধান পাওয়। গিয়াছে । পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞজীবেব আটক জেলায় 
সামান্য তৈল পাওয়া যায়। ব্রহ্ষদেশেব খনিগুলি ইরাবতী ৭ চিন্দুইন নদীর 
অববাহিক1 চেড়ুবা ও রামরী অঞ্চলে অবস্থিত। ভারত ও পাকিল্তান অপেক্ষা হার 
উৎপাদন বেশী । 

পেট্রালিয়ামের ব্যবহার (0955 ০1 72610161117) : 

পেট্রোলিয়াম খনিজ পদার্থ এবং খনিজ তৈল বলিষা খ্যাত। ইহার উৎপত্তি 
উদ্চিদ ও প্রাণী হইঠে এবং প্রাপ্রিস্থান পাললিক শিলা হইতে । এই তরল খনিজ 
তৈল জল অপেক্ষ। হান্া!। ভূগর্ভে সঞ্চিত জলের উপব ইহা ভাসমান অবস্থা 
থাকে এবং গভীব কূপের সাহাষ্যে উত্তোলিত হয়। 

পেটোলিয়াম একটি জালানি পদ্ার্থ। কিন্তু খনি হইতে তোলার পর ইহা 
কাজে লাগান যায় না। কারণ ইহ।তে অ'নক ময়লা থাঁকে। সেজন্য শোধন 
(7910০) করার পব নানাবিধ মূল্যবান জিনিস সংগৃহীত হয। তন্মধ্যে পেট্রোল, 
কেরোসীন, ডিজেল তৈল, পিচ্ছিল তৈল, এসফেণ্ট, প্যারাফিন, ভ্যাসেলিন প্রতি 
পাওয়া যায এবং এ সমস্ত দ্রব্য পেট্রোলিয়ামের উপজাত ভ্রব্য (17১১ 7:০3৪৫৮)। 
পেট্রোল মোটর গাভী, এবোপ্রেন, মোটব সাইকেল, কলের লাঙ্গল, রেলগাঁডী, জাহাজ 
প্রভৃতি চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। কেবোসীন আলো! জালিব।র জন্ত, গ্রীজ ও 
লুত্রিকেটিং তৈল, কলকন্জা, পিচ্ছিল করার জন্য, ভিজেল তৈল, ডিজেলের যন্ত্রপাতি 
চালানোর জন্য, এ্াসফেণ্ট বাস্তা তৈয়াবার জন্য প্যারাফিন, মোমবাতি ও নানা প্রকার 
এঁধধ তৈয়াঁরীর জন্য ব্যবহৃত হয । 

ইহ! ইন্ধন হিসাবে কয়লা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সহজে পাইপে বা জাহাজে অন্থন্র 
লইয়। ঘাঁওয়! যাষ। 

কয়ল! হতেও কৃত্রিম পেট্রোল প্রপ্তত হয়। জার্মানী ও বুটেন এ বিষয়ে উন্নত। 
খনিজ তৈলের অভাবই কৃত্রিম তৈল উৎপাদনে প্রেরণা ষোগাইয়াছে এবং 
পেট্রালিয়ামের পরিবর্ত (১০৪৩০) হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভারতেও 
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এক্নপ তৈল উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে । তবে এরূপ তৈল উৎপাদনের বায় 
অপেক্ষাকৃত বেশী 


0, 8. ৮৮1165 211 2০০0006 01 (176 /0110 [910৫0106101 8180 6180৩ 
| 7290০919011, (০. 10. 11016611955 ) 


(পৃথিবীর পেটো লিগা উৎপাদন ও উহার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবরণ 
লিখ ।) 

419, পেউ্রোলিয়াম় উৎপাদনের উত্তর ৫. দ. এ দেখ । 

পেটে।লিয়ামের ব্যবস।-বাণিজ্য (7806 10) 1১96-01607] ) : 

পেটোলিয়াম ব্যবসা-বাণিজ্য ছুই প্রকারে চলে। খনিজ হইতে উত্তোলিত 
পেটেলিয়াম ( ঞ্ডঅয়েল ) রপ্তানি হইতে পারে এধং পেট্রোলিয়াম শোধনাগারে 
শোঁধনের পর উহার উপক্নাত প্রনা রপ্তানি হইতে পারে। 

ক্রুড অয়েল বা অপরিশোধত তৈল রপ্ানিতে ভেনিম্গুয়েলা, সৌদি আরব, 
কোয়াট, বাহ্‌রীন্‌ দ্বীপ, ঈবাঁক, ইরান, ইন্দোনেশিয়া! প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । মাক্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্র পথবীর মধো পেটোলিয়াম উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও অপরি- 
শোধিত তৈল কমই রপ্তানি করে। ইহা অপরিশোপ্বিত তৈল ভেনিছুয়েলা, সৌদি 
আরব. কোর়াট প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রচুর আমদানি করে এবং তৈলের উপজাত 
দ্রবাদি রপ্তানি করে। অন্যান্ত “ভ্ুড অয়েল” আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে 
ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, ভারত ৭ জাপান উল্লেখষোগ্য। আরব, ইরান, 
ইরাক, ইন্দোনেশিয়া হইতে ভারত জ্রুড অয়েল আমদানি করে এবং টতৈলঙাত 
দ্রব্যাদি প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানি করে। তৈলজাত ভ্রবা রপ্বানিকারক 
দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট ছাড়। রুমানিয়া, রাশিয়া, জার্ানী ও ব্রিটেনের নাম করা 
যাইতে পারে। 


3, 99 01৮5 রা 20০00111601 0175 1181719181 ০011 15105 110 [66010160178 
16111761195 01 11012) 


(ভারতের খনিজ তল ও পেটে লিয়াম শোধনাগারের বিলরণ দাও ।) 
879, ভারত খনিজ তৈল সম্পদে এখনও খুব দরিব্র। ইহার খনিজ তৈলের 
চাহিদা প্রায় ৪৫ পক্ষ টন। কিন্তু উৎপাদন বর্তমানে মাত্র ৫ লক্ষ টন। স্থতরাং 


প্রয়োজনের ১০% বেশী নিজন্ব খনি হইতে উতপন্ন হয় না। ফলে বিদেশের উপর 
নির্ভর করিতে হয়। 


' ভারতের প্রধান তৈল উৎপাদন কেন্জ্র আসামের লখিমপুর জেলায় ডিগবধ নামক 
স্থানে অবস্থিত । এই তৈলখনি ১২ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়! বিস্তৃত এবং আসাম “অয়েল 


১৯৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
কোম্পানী” নামে এক ইংরেজ কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত। ডিগবয়ের নিকটবর্তী 
বাগ্লাপাঁং, হংসপং প্রতি খনি হইতে সামান্য তৈল পাঁৎয়। ষাঁয়। সম্প্রতি নাহার- 
কাটিয়ায় এক তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহা! হইতে তৈল উত্তোলনের কাজ 
আরম হইতে চলিয়াছে। 

ভারতের তৈলের পূরণ করার জন্য নানাপ্রকাঁর ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
হইতেছে । প্রথমতঃ ভারত সরকার “তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের (0 
80 [86৪১8] (83 00210195190 ) এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে তৈলখনি 
আবিষ্কারের চচষ্টা করিতেছে । উক্ত চেষ্টার ফলেই নাহারকাটিয়! তৈলখনি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়! গুজরাটের কান্বে অঞ্চলে লুনেজ ও এ্যাঙ্কলেশ্বরে 
তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । হিমাচল প্রদেশের জালামুখীতে এবং রাজস্থানের 





জয়সলমীর অঞ্চলে রুমানিয়া ও রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকদের সাহাঁষ্যে অনুসন্ধান চলিতেছে । 
সম্প্রতি 'ই্টানভ্যাক কে।ম্পানীর' সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে অনুসন্ধান চলিতেছে । 
বিহারে, ধ্রিপুরা রাজ ও কাশ্ীরেও তৈলখশি আছে বলিয়া অনুমান করা 
হইতেছে । 

দ্বিতীয় প্রচেষ্ট। হইতেছে তৈল শোধনাগার স্থাপন । বর্তমানে নিম্নলিখিত তৈল 
শোধনাগার গুলি কাধ্যরত; আছে £ 
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(১) ডিগবয় তৈল শোধনাগার । ইহা আঁপাম কোম্পানীর পরিচালনাধীন 
এবং ডিগবয় খনির তৈল এখানে শোধন হইতেছে । উক্ত শোধনাগার হইতে 
পেটোল, পিচ্ছিল তৈল, কেরোসীন, মোম প্রভৃতি পাওয়! যাইতেছে। 


(২) মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ানভ্যাক এব বৃটেনের 'বার্মাসেল' অয়েল 
কোম্পানীর দ্বারা বোঙ্বাইয়ের নিকটবর্তী টম্থেতে দুইটি তৈল শোধনাগার স্থাপিত 
হইয়াছে । উহার! প্রধানতঃ মধ্যপ্রাচ্য হইতে অপরিশোধিত তৈল আমদানি করিয়া 
শোধন করিতেছে এবং বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য উংপন্ন করিতেছে । 


(৩) মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ক্যালটেক্স' কোম্পানী বিশীখ।পন্তনমে একটি 
শোধনাগ।র স্থাপন করিয়াছে এবং বিদেশ হইতে অপরিশোধিত তৈল আমদানি 
করিয়া শোধন করিতেছে । 


(৪) ইহা ছাড়। ভাঁরত সরকারেব চেষ্টায় বিহাবের বারাউনিতে এবং আসামের 
গৌহাটির নিকট নূনাম।টিতে তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইতেছে এবং উহা! প্রীয় 
সমাপ্তির পথে। এই শোঁধনাগাঁব দুই নাহারকাটিয়া হইতে অপরিশোধিত তৈল 
পাইবে। 


তৃতীর প্রচেষ্টা হইতেছে চিনির কলেব ঝোল। গুড় যাহা এযাবং কাল প্রায় 
ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে তাহা হইতে শক্তি স্থরাসার (7০৪: 81০০0] ) প্রস্তত 
কর।। এই গুড হইতে ১৯৫৫ সালে ১ কোটি ৫ লক্ষ গ্যালন স্ত্রাঁসার প্রস্থত 
হইয়াছে । উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলিতেছে এবং উহার উৎপাদন বর্তমানে 
৩ কোটি ৬৬ লক্ষ গ্যালনে দীডাইয়াছে বলিয়! অনুমান করা ঘায়। 


চতুর্থ প্রচেষ্টা হইতেছে থে প্রচুর নিকষ্ট শ্রেণীর লিগনাইট কয়ল! আছে তাহা 
হইতে কৃত্রিম তৈল উৎপাদন করা। এ দিকের চেষ্টা এখনও কার্ধকরী হয় নাই। 
তবে চেষ্টা চলিতেছে । 


উপরিউক্ত প্রচেষ্টার বার। তৈল সম্পকে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্ট। চলিতেছে এবং 
অনেকট!| সাফলা পাত কবা গিয়াছে । ভারতের বর্তমান উৎপাদনের মধ্যে মোটর 
গাড়ীর পেঙ্টোল ও ফারনেস তৈল উহার প্রয়োজন মিটাইতে পারিতেছে এবং কিছুটা 
রপ্তানও করিতেছে । বিমানের তৈল এবং কেরোসীন তৈল গ্রামাঞ্চলের চাহিদা 
বেশী বলিয়া আমদানি করিতে হইতেছে । অন্তান্ত তৈলজাত ব্রব্যাদিও আমদানি 


কারতে হইতেছে । অদূর ভবিষ্যতে আমরা তৈল সন্বদ্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারিব বলিয়। 
আশ কর! যায়। 


১৯৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
জলবিদ্যুৎ 


0. 10. 106907116 | £6116191 0116 [0155808] 2110 20011071110 1800015 
101" 0175 05%61011710116 01 179 ৫7০9-19001015, িঞরযা6 €৬/০ 00111101169 
[১1012 18৬9 05৬61006416 106081156 61769 11855 [01800108115 110 061861 
10061 75501875655 81৫ (%/০ ০0101110195 ৬1910171785 4০5 9101964 1% 0119051 
1865 815 1101) 11 001)61 0175 01 21016 1161 16550901055. 

(8. 0. 12171181106, 1968) 

(জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য থে প্রাক্কতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার 
প্রয়োজন তাহা! সাধারণ-ভাবে বর্ণনা কর। 'প্রমন দুইটি দেশের নাম কর 
যাহার! অন্য জ্বালানি সম্পদ না থাকার জলা জলনিদুযুৎ শক্তি উৎপন্ন 
করিয়াছে এবং এমন দুইটি দেশের নাম ন্র যাহাদের একাপিক অন্য 
জ্বালানি সম্পদ থাক। সন্ত্বেও জলনিদুযুৎ শক্ছি উৎপন্ন করিয়।ছে।) 

415 : জল প্রবাহ হইতে যে বিছ্যুৎ্শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাকে জল-বিদ্যুৎ শক্তি 
(115710-8196176 001) বলে। জলবিছ্যৎ উত্পাদনের জন্য কতকগুলি অনুকূল 
প্রাকৃতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রয়োজন | নিগে উহাদের বিবরণ দেওয়] হইল £-_- 

(১) বন্ধুর ভূপ্রকৃতি ইহাতে জলশোৌত বেগবতী হয়, নদী খরস্রোতা হয়, 
গতিপথে জলপ্রপাতের স্যষ্টি করে এবং এইভাঁবে জলপ্রবাহের বেগ বৃদ্ধি করে। 
জলপ্রবাহের বেগ যত বৃদ্ধি পাইবে বিছ্যুত্শক্তি উৎপাদনের যন্ত্রাদি যথ! টারবাইন 
চালান তত সহজসাধ্য হইবে এবং অল্লায়াসে অধিক বিছ্বাতৎশক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব 
হইবে। 

(২) প্রচুর বৃষ্টিপাত__ইহাতে নদীতে উপযুক্ত পরিমাণ জল পা'য়ার 
স্থবিধা হয়। 

(৩) বৃষ্টিপাত ও বরফ গল! পুষ্ট নদী ইহাতে সারা বৎসর সমভাবে 
জল পাওয়ার হ্বিধা হয়। নদী শুধু বৃষ্টিপাত দ্বারা পৃণ হইলে শীতকালে জল কিয়া 
ষায়। ফলে বীধ দিয়া জল আটকানোর প্রয়োজন হয় এবং দাক্ষিণাঁত্যে এইভাবে 
জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। 

(৪) হিমবাহ__নদীর উৎপত্তি স্থলের নিকটবর্তী উচ্চ ভূমিতে হিমবাহ থাকিলে 
উহা! প্রচুর বর“ গল] জলে পুষ্ট হইতে পারে । 

(৫) বরফমুক্ত- নদী বরফমুক্ত না হইলে যখন জল জমিয়া বরফ হইবে তখন 
বিছ্বাৎ উৎপাদন হইবে না। 

(৬) প্রয়োজনবোধে নদীর গতিপথে বাঁধ দেওয়া রা বড় রকমের জলাধার 
প্রস্তত করার সুবিধা-ইহাতে কৃত্রিম জলপ্রপাত স্থষ্টি কর! লহজসাধ্য হয়। ইহা 


থনিজ ও শক্তি সম্পদ ১৪৯ 


ছাড় নদীর এক পার্ধ হইতে অপর পার্ধ পর্যন্ত অনেক সময় বীধ দিয়া জলাধার ক্ষ 
করার প্রয়োজন হয়। উক্ত জলাধারের জল লইয়! বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের পর 
প্রয়োজনমত নদীগর্ভে ছাড়িয়৷ দেওয়া হয়। ঘেখানে বাঁধ-নির্মীণ হইবে উহ! পাহাড়ের 
মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থান হ£লে ভাল হয়। ইহাতে বাধ-নির্ধীণ ব্যয়ও কম পড়ে এবং 
সহজে বিদ্যুৎ উৎপাদনও হইতে পারে। 

(৭) অরণ্য-_ইহা জলগ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রিত করে এবং ভূমিক্ষয়ও প্রতিরোধ 
করে। অবণ্যাঞ্চলের মধা দিয়! নদী প্রবাহিত হইলে জলধারাঁর সমৃতা। রক্ষা হয় এবং 
ব্িহ্যৎ উৎপাদনের সহায়ক হয়। ভূমিক্ষয় নিবারণ তইলে নদীর জল পরিষ্কার থাকে। 
ইহাতে বিছ্বাৎ যন্ত্র অনেকদিন কার্ধকরী থাকে এবং বীধ দিয়া জলাধার স্বহি করিলে 
পলি পড়িয়! শীদ্ব ভরাট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। 

(৮) বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা বিছ্বাৎউৎপাদন ব্যয়সাধ্য । যে টাঁকা ব্যয় 
করিয় বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে তাহাঁর উপর উপযুক্ত পরিমাণ আয় হণয়াও প্রয়োজন। 
বিছাতের প্রচুর চাঁহিদ| থাকিলে প্রচুর আয় হওয়ার সম্ভাখনা থাকে । শিল্পপ্রধান ও 
জনবহুল স্থানগুলিতেই বিদ্যুতের চাঁঠিদী বেশী । 

(৯ বি্যুৎশক্তি ভিন্ন বন্যা ণিয়ন্রণ, জল সেচ প্রভৃতি প্রয়োজন থাকা ভাল। 
তাহা হইলে নদী বহুমুখী নদী উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত হইতে পারে। 

(১০) যে অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে তথায় করলা, খনিজ তৈল, গ্যাস 
প্রভৃতি ন। থাক! বা কম থাক! ভাল । অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদ নিয়ন্ত্রণ 
বা সংরক্ষণের জঙ্য জলবিহ্যৎ শক্তি উৎপন্ন হয়, ধেমন- যুক্তরাষ্ট্র, কিন্ত ইহাতে 
জলবিদ্যুৎ শক্তির একচেটিয়। চাহিদাঁয় কিছুটা বিদ্ব ঘটে । 

(১১) জলবিদ্যুৎ শক্চি উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বর্তমানে ৩০* মাইল দূর পযস্ত 
তাঁর ও ট্রান্সমিশন টাওয়ারের সাহায্যে লইয়! যাওয়া যায়। স্থৃতরাং চাহিদার কেন্দ্র 
কিন্তু দূরে অবস্থিত হইলেও বিশেৰ ক্ষতি নাই। 

জলবিদ্যং উৎপাদনের জন্ত প্রাকৃতিক ও অর্থ নৈতিক ছুই প্রকার অনুকূল অবস্থাই 
প্রয়োজন । নতুবা ইহার সমাক উন্নতি সম্ভব নহে। দক্ষিণ আমেবিকা ও আফ্রিকায় 
অনুকূল প্রাক্কৃতিক ব্যবস্থা আছে কিন্তু অনুকূল অর্থ নৈতিক অবস্থা নাই । এজন্ত 
জলবিহাৎ শক্ত উৎপন্ন যখনামান্য । কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে উভয় প্রকার স্থবিধা থাকায় 
তথায় প্রচুর জলবিদ্যুৎ শক্তি উতৎপন্ন হইতেছে । 

নরওয়ে ও স্থইভেনে কয়লার ও অন্যান্ত জালানির খুব অতাব। এজন্ত সেখানে 
জলবিদ্যুৎ শক্তি প্রচুর উৎপর হুয়। | 

জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রে কয়ল! সম্পদে সমৃদ্ধ । কিন্তু উক্ত সম্পদ থাকা সত্বেও 


২০০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


জলবিদ্যুৎশক্রিও উন্নত । উক্ত সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের জন্য এবং অন্তান্ত সুবিধা 
অস্থবিধ! বিচার করিয়াই ইহা উৎপাদন হইতেছে । 

0. 17 01৮5 গর] 2০001111 01 1116 70159617% ৫6%6101)176170 01 105 
2651 [00০ ৬/21 17 ৫1115160081 01 €186 ৬011৫. 

( পৃথিদীর বিভি্ন অংশে জলবিদ্যুৎ শঞ্জি উৎপাদনের বর্তমান অবস্থার 
বিবরণ দাও । ) 

7৭ : পৃথিবীর জলবিছ্াৎ শক্তি উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইৰে 


যে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা (1১919711৭111% ) এবং প্রকৃত উৎপাদন 
(৪০৮1 0991010770)1 ) এককপ নয়। বিভিন্ন মহাদেশের জলবিদ্যুৎ শক্তির 


সম্াঁবনা ও উৎপাদন মোটামুটি নিশবূপ ; 


জম্তাবন! উৎপাদন সম্ভাবন। উও্পাদন 
(লক্ষ কিঃ ওঃ) লক্ষ কিঃ “ঃ (লক্ষ কিঃ ও:) লক্ষ কি: ও: 
'আফিকা ৬২০০ ৩ দক্ষিণ আমেরিকা ১৯০০ ২০ 
এশিয়া ৩১০৩ ১০২ ইউবোপ ১৫৪৩ ৩২০ 


উত্তর আমেরিকা ১৯০০ ৩৫০ ওশিযানিয়। ৬১০ ১৫ 


(১) উত্তর আমেরিকা : এই মহাদেশেই সর্বাপেক্ষা বেশী জলবিদ্যুং শক্তি উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । আবার এই মহাদেশেব অন্যান্য দেশ অপেক্ষা যুক্তরাষ্টে বেশী উংপন্ধ 
হয়। ইহাব নায়েগ্রা জলপ্রপাত এবং গ্যাপালেপিযান পরতের পূর্বদিকে ফল লাইন 
(171 1106) সর্বাপেক্ষা অধিক জলবিঠাৎ সরববাহ কেন্দ্র । নিউইংলাও, হুদ অঞ্চল 9 
কানাডার দক্ষিণপৃৰ অংশের শিল্পউন্নত অঞ্চলের প্রযৌজন এখান হইতে মিটিয়া 
থাকে। ইহা ছাড। রকি পাবত্য অঞ্চল ও কালিফোনিয়াও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে 
সমণিক প্রসিদ্ধ। কানাডায় প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার স্বযোগ থাকায় অন্যান্ত 
শিল্পের মধ্যে কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ শিল্প বিশেষ গ্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছে। 


২) ইউরোপ £ এই মহাদেশের মধ্যে নরওষে, স্থইন্ডেন, জার্মানী, ফান্স, 
স্থইজারলাও, ইতালি, রাশিয। ও ব্রিটেন জলবিছ্যৎ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য । মাথ। 
পিছু জলবিদ্যুৎ উৎপাদন নরওয়েতে সবাপেক্ষা বেশী । 

(৩) এশিয়। £ এই মহাদেশে জাপান জলবিছ্যৎ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য । 
ইহাব কয়লার অভাব, অথচ, ইহা শিল্পপ্রধান দেশ। এজন্য ইহাকে জলবিছ্যুতের 
উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহা ছাডা ভারত ও চীনে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হয। 
এশিয়ার অন্তান্ত দেশ এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ | 


শক্তি সম্পদ 


খনিজ ও 


11408) %51১০১১) ৮১০৫ ০৭০৭৯ ০০০০৩ ০০০০২ 211৮ ১৪১1৬ ২১১)২1৭ 5৮৮ 





« ৫8০ ২109 





২০২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(8) দক্ষিণ আমেরিক। £ এই মহাদেশে একমাত্র ব্রেজিলে শিল্প-সম্পদ বাড়িতেছে 
অথচ ইহার কয়লার অভাব। এখানেও জলবিছাৎ শক্তির উৎপাদন বাড়িতেছে। 
দক্ষিণ আমেরিকায় অন্যান্য দেশ এবিষয়ে খুব পশ্চাৎপদ । 

৫) আফ্িংকা : এই মহাদেশ শিল্পে অনুন্নত । জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর 
সম্ভাবনা সত্বেও উহার উৎপাদন খুব কম। কেবলমাত্র ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলে 
কিছু জলবিছ্যৎংশক্তি উৎপন্ন হইতেছে । 

(৬) _ওশিয়ানিয়া : এই মহাদেশের অষ্েলিয়া, টাসমানিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে 
সামান্য জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। 
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( জলবিদ্যুৎ শক্তি কি প্রকৃতির অবাধ দান ? উৎপাদনের স্বিধা অন্ুবিধা 
উল্লেখ করিয়। এশিয়।র জলবিদ্বাৎ শক্তির সংক্ষিগু নিবরণ লিখ । 


&9 জলবিদ্যুৎ শক্তি প্রকৃতির অবাপ দান একথা বলা চলে না । জলবিদ্যুৎ 
শক্তি উৎপাদনের উপযোগী অগ্তকুল পরিবেশ স্থৃষ্ট করে মাত্র । উহাতে মানুষের উদ্ম 
নিয়োঞ্জিত হইলে তবেই জলবিছ্যাৎ শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। 

এশির] মহাদেশে জল বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা ৩১০০ লক্ষ কিলোওয়াট 
কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন মাত্র ১০২ লক্ষ কিলোওয়াট । এশিয়া মহাঁদেশে জলবিছ্বাৎ 
শক্তি উ.পাদনের নিম্নলিখিত স্থবিধা আছে; 

(১) এশিয়ার মধ্যভাগে স্থউচ্চ পর্বত, মালভূমি, জলপ্রপাত, অনেক নদী প্রভৃতি 
বর্তমান । এশিয়। বৃহত্বম মহাঁদেশ। সমগ্র থলভাগের প্রায় ৯ অংশ। একূপ বিপুল 
আয়তনের জন্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী খবশ্োতা নদীর অভাব নাই। 

(২) স্থউচ্চ পবতগ্ুলি তুষারাচ্ছন্ন। মৌন্মীবাস্ু পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ায় 
প্রচুর বারিপাতও হয়। এজন্য হিমালয় পর্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন দক্ষিণ ব! দক্ষিণ পূর্ব- 
বাহিনী নদীপগুলি বরফগল] ও বুষ্টির জলে পুষ্ট। 

(৩) যে সমস্ত নদী শুধুমাত্র জলে পুষ্ট সেখানে নদীতে বাঁধ দিয়! জল সঞ্চয় করিয় 
রাখার মত স্থানের অভাব নাই । যেমন ভারতের দাক্ষিণাতোর নদীগুলি। 

৪ একমাত্ত উত্তরের নদীগুলি ভি প্রায় সর্বত্রই প্রাকৃতিক পরিবেশ জলবিছ্যৎ 
শক্তি উৎপাদনের অন্থকৃল। 


খনিজ ও শক্তি সম্পদ ২০৩, 


কিন্তু এই মহাদেশের জনবিছ্যুৎ উৎপাদনের কতকগুলি অস্থবিধাও আছে। উহা 
প্রধানতঃ শিয়রূপ £ 

(১ এশিয়ার মধ্যে জাপানই একমাত্র শিল্পোননূত দেশ । ভারত ও চীন ইদানিং 
কিছুটা শিল্পোন্নত হইয়াছে। অন্যান্য দেশগুলি শিল্পে নুপ্ধত। আবার.অনেক দেশ 
জনবিরল। এজন্য লবিছ্যুং শক্তির চাহিদা] কম। 


(২) ইহা ছাঁড। অন্য জালানি ব। ইন্ধনও অনেক দেশে আছে। এজন্য কেবল 
মাত্র জাপান, ভারত এবং ইদানিং চীন ছাড়! অন্যত্র জলবিদ্যুৎ শর্ত 'সামান্তই উৎ্পর 
হইয়! থাকে । 

(৩) অনেক দেশ শিল্পের উন্নতির প্রয়োজনও বোধ করে না। কুধিকাধ্যে দ্বার! 

কাঁচামাল উ.পাদন এবং উহ| রপ্ত।নি করিয়াই উহাদের প্রযোজন মিটিয়া যায় । 

(8) ভারতের রাজস্থান, ইরাক, ইরাণ, আরব প্র ৮তি আবার মরু প্ররুতির। এ* 
অঞ্চলে জলবিছাৎ শক্তি উ-পাঁদনের স্থযোগ-হুবিধাও কম 
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(ভারতে জলশক্তি সম্পদের বিবরণ লিখ এবং উহা আমাদের 

অর্থনেতিক উন্নতিতে কিরূপ উপকার সাধন করিতেছে তাহার আলো চন! 

$কর। ভারতের অধিকাংশ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত 
কেন?) 


£175  তাঁরতে জলবিছ্বাৎ উৎপাদনের যথেষ্ট স্থযোগ-স্থবিধা আছে। বন্ধুর 
ভূপ্রকূতি, প্রচুর বৃষ্টিপাত, নিয়মিত প্রবহমান খরশ্রোতা নদী, জলপ্রপাত প্রভৃতি 
কোনটারই অভাব নাই । ইহ। ছাড়া কয়লা ও খনিজ তৈলের অপ্রাচুষ, ঘনবসতি, 
ক্রমবধমান শিল্প সণদ্ধি প্রভৃতি জলবিদ্যুৎ আহরণের প্রেরণ। যোগাইতেছে। 
তারতে জলবিছাৎ উৎপাদনের সন্ভাবনা শক্তি ৪ কোটি কিলোওয়াটের উপরে। 
কিন্তু বর্তমানে উহার উ পাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। বর্তমান উৎপাদনের 
পরিমান প্রায় ১৩ লক্ষ কিলোওয়াট। যে সমস্ত অঞ্চলে জলবিদ্যুং শক্তি উৎপন্ন 
হইতেছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম়ে দেওয়া হইল : 


(১) মহারাষ্ট্র : এখানকার পশ্চিম ঘাট পর্বত মালার উপর ভিপুরী (অন্ভ্যালী), 
খ্বোপলি (লোনাভল। ), ভীর। (নিলামূলা) ও €োলায় জলবিছ্যৎ উৎপাদন 


২৯৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কেন্দ্র স্থাপিত আছে। উক্ত চাঁরিটি উৎপাঁদন কেন্দ্র হইতে মোট প্রায় ৩ লক্ষ 
কিলোওয়াট বিছযাৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে । ইহার প্রধানতঃ বোস্বাই, থানা, কল্যান 
প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকে । 

(২) মহীশ্ুর ভারতে প্রথম ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এখানকার শিনসমুদ্রমে জ্ল- 
বিদ্যুৎ উৎপাদন 'কন্তর স্থাপিত হয়। পরে মিমপ। ও ঘোগপ্রপাতে জলবিদ্যং 
উ পান কেন্দ্র স্থাপিত হয় । এই তিনটি উৎপাদন কেন্দ্র তারের সাহাষ্যে পরম্পর 
সংযুক্ত । "এখান হইতে কোলার স্বর্ণ খনি, বাঙ্গালৌর ও অন্যান্য ২০৬টি শহর ও 
গ্রামাঞ্চলে বিছ্বাৎ সরবরাহ হয়। বর্তমানে এখান হইতে মাদাজ ও বোম্বাই রাঁজ্যেও 
সরবরাহ হইতেছে । এখানে মোট ১ লক্ষ ৩* হাঁজ।র কিলো য়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হইতেছে । 

(৩) মাদ্রাজ ঃ মেতুর, পাইকারা, ৭ পাপনাশম ও ময়ারে জলবিছ্বাৎ 
উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত আছে। ইহার! বিছ্যুত্বাহী তারের সাহ।ষো পরস্পর দংযুক্ত 
এবং মান্রাজের বিতিন্ন শহরে ও গ্রামে বিছাৎ সরবরাহ করিয়। থাকে । এই সমস্ত 
কেন্দ্র হইতে প্রায় ১ লক্ষ ৩৭ হাজাঁর কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে। 


(৪) কেরাল।ঃ এখানে পল্লীভাসাল ৭ সেম্গুয়ালম জলবিদ্যুৎ শক্তি 
উত্পাদন কেন্ত্র। ইহার] তারের সাহাঁব্যে পরম্পর সংযুক্ত । ইহারা মোট ৮২ 
হাজার কিলো এয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং কেরালায় পালুমিনিয়াম শিল্পের ও 
অন্থান্ত প্রয়োজন মিটাইয়! থাকে | মহীশুর, মাদ্রাজ ৫ কেরালার বিদ্যং উৎপাদন 
কেন্দ্রগুলিকে চক্রপ্রথায় ( 4 55৯10 ) পরস্পর সংযুক্ত কর! হইয়াছে। 

(৫) কাশ্মীর ঃ এখানকার বারমৃল্লা প্রধান জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্ত্র। 
ইহার সাহায্যে শ্রীনগর আলোকিত হয় এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহ 
হয়। ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্তে আরও নৃতন নৃতন পরিকল্পন। গৃহীত হইয়াছে। 

(৬) পাঞ্জাব: এখানকার মণ্ডিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত। ইহা 
ছাঁড়। ভাক্তা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার নাঙ্গাল বিছ্যং উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ হইতেছে । এখানে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ কিলোওয়াট বিছ্যং সরবরাহ 
হইতেছে এবং অম্ৃতসর, লুধিয়ানা, জলন্বর প্রভৃতি স্থানে এবং রেলপথে বিছ্যাং 
সরবরাহ হইতেছে । 

(৭) উত্তর প্রদেশ এখানকার গঙ্জাখালের জলপ্রপাত হইতে অনেক 
স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে । তন্ধ্যে বাহাছুরাবাদ, হরিদ্বার, ভোলা, সাঁলওয়া, 
পালরা, সুমেরা, চিতোরা, মহন্মদপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়! পাথর ও 
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সর্দ। কেন্দ্র হইতেও বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে । এখানে জলবিছাৎ উৎপাদনের 
পরিমান প্রায় ৫০ হাজার কিলোওয়াট। 

(৮) উপরিউক্ত স্থানগুলি ছাড় অন্ধের মাচকুদ (১০ হাঞ্জার কিঃ ওঃ), উড়িস্যার 
হিরাকুদ (২ লক্ষ ৭২ হাজার কিঃ ওঃ), মধ্য প্রদেশের খাপার খেদা! (৩০ হাঁজাব কিঃ 
ও; ), বিহারের মাইথন (৬০ হাঁজার কি: ওঃ), পাঞ্চেত (৪ হাজার কিঃ ওঃ), অন্ধের 
তুঙ্গাতদা, নাগা নাগর, আসামের শিলং পশ্চিমবঙ্গের দাজিলিং প্রভৃতি 
অঞ্চল হইতেও কিছু কিছু জলবিদ্যুৎ পাঁওয়1 ধাইতেছে। 
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নদী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ হইলে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনেকগুণ বাডিয়। 
যাইবে । 


২০৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


জলবিছ্যুৎ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক তাপ বিছ্যুৎ কেও আছে। 

তারতের অর্থ নৈতিক জীবনে জলবিদ্যুৎ প্রভূত উপকাঁর সাধন করিতেছে। 
ভারতে কয়লা খুব প্রচুর নহে। খনিজ্জ তৈলের অভাব আমরা বিশেষ অনুভব 
করিতেছি । কয়লা ও খনিজ তৈল সমভাবে বন্টিত নয়। এজন্য অনেক স্থানে 
জলপিছ্যুংতের উপর নির্ভর করা শ্রেগ্ম। ইহা ভাগ্ডার অফুরত্ত এবং দামেও সন্তা। 
এই সুবিধার জন্য দক্ষিণ ৭ উত্তর ভারতে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও রেলপথ 
জলবিদাতের সাহীযো চলিতেছে এবং শহর. গ্রাম আলোকিত হইতেছে । গৃহস্থালির 
কাজ সম্পরন হইতেছে এবং কুটিরশিল্পও চলিতেছে। গ্যালুমিনিয়াম শিল্প, কৃত্রিম 
সার তৈয়ারী, কাঠ শিল্প প্রভৃতি যাহাতে অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োজন তাহাতে 
জলবিদ্যুংশক্রির ব্যবহার অপরিহাধ্য হইয়। পড়িয়াছে। 

বর্তমীনে থে জলবিছাংশক্তি উৎপন্ন হইতেছে উহার অধিকাংশ দক্ষিণ ভারতেই 
কেন্দীভুত। ইহার কারণ দক্ষিণ ভারতের খরআ্রোতা নণা, জলপ্রপাত, পশ্চিমঘাট 
অঞ্চলের প্রর বৃষ্টিপাত, ভূমিভীগ শক্ত, পার্বত্য অঞ্চলেই নদীর পনিসর কম বলিয়া 
বাধ নিরখ।ণের স্থবিধ।, কয়লা খনি হইতে দূরত্ব, শিল্প প্রসারের প্রয়োজনায়তা ও 
বিছ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদ] | 

উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলেও নদীগুলি খরআ্োতা এবং বরফগলা ও বুষ্টর 
জলে পুষ্ট সন্দেহ নাই । কিন্তু এ অঞ্চল অপেক্ষাঁ$ত ছুগম £খং শ্রোতবেগ ও ভীষণ। 
এক্জন্ত বাঁধ নির্মাণ সমন্তাপূর্ণ । ইহা! ছাঁড়! উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চলের শিল্প 
প্রতিঠান কয়লা ও তৈল অপেক্ষাকৃত সহজে « সস্তীয় পাইয়। থাকে । যে অঞ্চলগুলি 
ঘেমন উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও কাশ্ীর কয়লা সম্পদ হইতে দূরে সেখানে জলবিহ্যং 
শক্তি উংপাদন শ্বভাবতঃই কিছু বেশী দেখিতে পাণয়া যায়। 
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( জলনিদ্যুৎ্শক্তি হইতে অন্যন্য শক্তির পার্থক্য কি? তুলনামূলকভাবে 
ইহার সুবিপা বর্ণন! কর )। 

$5 অন্ঠান্ত শক্তি হইতে জলবিদ্যুৎ এক্তির পার্থক্য ও স্থাব? নিএলিখিত 
উপায়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

(১) কয়লা, খনিজ তৈল, গাঁস প্রভৃতি শক্তি কালক্রমে নিঃশেষ হইতে পারে, 
কিন্তু জলপ্রবাহ হইতে উৎপন্ন শক্তি চিরস্থায়ী । 

(২) অন্থান্ত শক্তি অপেক্ষা জলবিদ্যুৎ শক্তি উ-পাদনের প্রাথমিক ব্যয় কিছু 


খনিজ ও শক্তি সম্পদ ২০৭ 


বেশ হইলেও, ইহার চলতি ব্যয় কম এবং এজন্য অপেক্ষারুত সম্তায় জলবিদ্যুৎ শক্তি 
পাওয়া সব । 

(৩) যে স্থানে জলবিদ্যুৎ শক্তির আধার সে স্থান হইতে ৩০* মাইল দূরেও 
উক্ত শক্তি পাঠান সম্ভব, কিন্তু অন্য শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র হইতে অন্তজ্জ লইয়া 
গিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে অন্য শক্তির জন্তয লি ব্যয় অধিক দিতে 
হয়। 

(৪. ষে স্থানে অন্য শক্তির অপ্রতুলতা সেখানে অন্য শক্তি আমদানী করা 
অপেক্ষা বিছ্যুৎশক্তি আমদানি কর] সহজ ও সন্তা। তবে অন্য শক্তি ভিন্ন 
দেশ হইতে আমদানি কর! যেমন সম্ভব, জলবিদ্যুৎ শক্তি তেমন নয়। 

(৫) কৃত্রিম সার উত্পাদন, এ্যালুমিনিয়াম নিষ্ষাশন প্রভৃতিতে ষে প্রচণ্ড উত্তাপের 
প্রয়োজন হয় উহা! জলবিদ্যুৎ ভিন্ন অন্য শক্তি হইতে পাওয়া সম্ভব নয়। 

(৬) জলবিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ ব] বন্ধ করা খুব সহজ। কারণ একটি মাত্র কল 
বা চাবি, টিশিলেই উহার গতি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। 

(৭) জলবিছাৎ শক্তি ব্যবহার করিলে বানগৃহ, রেলগাডী প্রভৃতি পরিচ্ছন্ন থাকে 
এবং ধোয়ার জন্য স্বাস্থ্াহানির এবং অন্য অসুবিধার ভয় থাকে না। 


(লৌহ 2 


015 ৪719 [116 00111701091 21165199০01 1101) 016, 56966 8159 
€1065 0585 01 11011 012. 


(লৌহ আক্রিকের প্রদান শ্রেণীগুলির নাম কর। উহার ব্যবহারও 
উল্লেখ কর। ) 

১1৪ খনি হইতে যে লৌহ উত্তোলিত হয় উহাতে প্রচুর ময়লা থাকে। 
উক্ত ময়লাযুক্ত লৌহকে লৌহ আকরিক বলে। লৌহ আকরিকের ময়ল! নিষ্কাশনের 
পর উহ ব্যবহার ঘোগ্য হয়। 

লৌহ আকরিককে (11097 079 ) নিম়লিখিত শ্রেণীতে ভাগ কর! হইয়া থাকে : 

(১) মাগনেটাইট (ঘ9৫০০৮১০) £ ইহার রং কাল এবং ইহাতে প্রায় 
শতকরা ৭২ ভাগ লৌহ খাকে। এজন্য ইহাই লৌহ আকরিকের মধ্য সবোতরুষ্ট। 

(২) হেমাটাইট ( (11801781169 বা 110019166 ) 2 ইহার রং লাল এবং 
ইহাতে শতকরা ৫৫ হইতে ৭* ভাগ পধ্যস্ত লৌহ থাকে । ইহাও উচ্চ শ্রেণীর 
লৌহ আকরিক। ইহা হইতে ময়লা সহজে দূর কর! চলে । 

(৩) লিমনাইট (1,200719) £ ইহার রং ধূসর এবং ইহাতে শতকরা ৩, 
. হুইতে ৬৯ ভাগ পধ্যস্ত লৌহ থাকে। | 
সিডারাইট (9199769 ) 2 ইহা লিমনাইটের মত গুণসম্পন্ন॥ 


২০৮ অর্থনৈতিক ও বাঁপিজ্যিক ভূগোল 


লৌহের ব্যবহার নানাবিধ ৷ যদিও ইহার আথিক মূল্য সোনা বা রূপায় তুলনায় 
অনেক কম, প্রয়োজনের দিক দিয়া ইহ মানুষের অমৃলাসম্পদ। বর্তমান যুগকে 
লোহমুগ (1:07 4১8০) বলা চলে। ইহা আমাদের গৃহস্থালির প্রয়োজনে বাবহৃত 
দা, কাস্তে, কোদাল, হাতা, থন্তি কডাই প্রভৃতি প্রস্তত করিতে, গৃহাদি ও 
যন্ত্রপাতি নির্মাণে, আত্মরক্ষার জন্য তলোয়ার, বল্পম, ছোর। প্রভৃতি এবং 
নানাবিধ যুদ্ধান্ত্র যেমন, কামান, বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। লৌহ 
হইতে যে ইস্পাত প্রপ্তত হয় উহা অনেক ঘাতসহ ও ভারসহ ভ্রবাদি প্রত্বত 
করিতে লাগিয়া থাকে । বড বড কলকারখানা, জাহান্ত, রেলপথ, রেল ইঞ্জিন 
সেতু, এরোপ্লেন ও অনেক মৃলাবান ও সুষম যন্তরাদি প্রস্তত করিতে ইম্পীত অপরিহাধ্য 
উপাদান। ৫বছ্যতিক ত্রব্যাদি, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ঘন্ত্রাদি, রেডিও সেটের 
ডাইনামে! প্রঃতি প্রস্তুত করিতেও লৌহ ও ইম্পাতের প্রয়োজন | স্থৃতরাং বর্তমান 
যুগে লৌহ ছাডা আমাদের চলিবার উপায় নাই-_-সংক্ষেপে ইহাই বল! চলে । 

লৌহের গুণাগুণ অবশ্য লৌহ আকরিকের মধ্যে লৌহের পরিমাণের উপব 
নির্ভর করে। লৌহ পর্বত্রই পাওয়া যাঁয়। ভূত্রকের উপরিভাগের শতকরা ৪ ভাগ 
লৌহু। কিন্তু সকল স্থান হইতে লৌহ সংগ্রহ কর! লাভজনক নহে। যে লৌহ 
আকরিক গালাইলে অন্ততঃ শতকরা ৪* ভাগ লৌহ পাঁওয়া যায়, সেই লৌহ 
আঁকরিক সংগ্রহ দ্বারা লৌহ ও ইম্পাত তৈয়ারীর কাজ লাঁতজনক চলিতে 
পারে। লৌহ আকরিকের মধ্যে অতি মাত্রায় গন্ধক বা! ফসফরাস থাঁক! ক্ষতিকর । 
লৌহ আকরিক সংগ্রহ ব্যয়ও উহার লাতজনক কার্্যকারিতার উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়া থাকে । অনেক দুর্গম স্থানে যেমন তারতে ও ব্রেজিলে শতকর! ৮* ভাগ 
লৌহ্‌ বিশিষ্ট লৌহ আকরিক আছে, কিন্তু লাভজনকভাঁবে কাজে লাগান এখনও 
সম্ভব হয় নাই। অথচ ব্রিটেন ও জার্মানীতে শতকরা ৩ ভাগ লৌহ্যুক্ত আকরিকও 
লাভঞঙ্জনকভাবে সংগৃহীত হইতেছে । সুতরাং লৌহ আকরিক ব্যবহারের কথা চিন্তা 
করিলে এ দ্িকটাঁও চিস্তা কর]! উচিত। 

(9. 86. 01৮5 2 171161 2০5011110 01 6126 %/0110 ৫1561"110116101] 01 11010 
076. 4৯150 17176170017 18156 [91117011081 11615 01 117012 191511)56 11071 016 
(2 01] 82701211099 71963 ) 

( পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লৌহ আকরিক জঅম্পদের বিবরণ দাও। 
এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রণান তিনটি লৌহ আকরিক খনির নাম উল্লেখ কর। ) 

4১৭ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লৌহ আঁকরিক সম্পদের বিবরণ নিম্নলিখিতভাবে 
দেওয়া হহল ; 


খনিজ ও শক্তি সম্পদ ২০৯ 


উত্তর আমেরিক! : ইহা লৌহ আঁকরিক সম্পদে সমৃদ্ধ । এই মহাদেশের 
' নিষ্নলিখিত দেশগ্রলি লৌহ আকরিক উৎপাদনে উল্লেখষঘোগ্য | 

(ক) যুক্তরাষ্ট্র: ইহার সুপিরিয়র হৃদ অঞ্চল মোট উৎপাদনের অর্ধেক 
উৎপন্ন করিয়া থাকে । সুপিরিয়র হদের পশ্চিমে ও দক্ষিণণর মিনেসোটা, উইস্কন্পিন্‌ 
ও মিচিগান রাষ্ট্রের মেপাবি, কুইনা, লৌহ পর্বত, ভারমিলিয়ান পর্বত, গোজেবিক, 
মনোমিনি, মারকোয়েট প্রভৃতি স্বানে খনিগুলি অবস্থিত।' ইহা! ছাঁড়া আলবামা, 
রকি পর্বত ও নিউইয়র্কে লৌহ আকরিক পাঁওয়। যাঁয়। লৌহ আকরিক হইতে 
গডে ৫০ ভাগ লৌহ পাওয়া যায়। অধিকাংশ হেমাঁটাট জাতীয়। ইহার পিটস্বার্গ 
ও বামিংহাম প্রধান লৌহ ও ইম্পাঁত উৎপাদক অঞ্চল। কয়ল!, লৌহ, চুনাপাথর 
কাছাকাছি অবস্থিত বলিয়া এবং স্থলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য হেতু লৌহ ও ইস্পাঁত 
সন্তায় প্রস্তত হছতে পারে । দেশের লৌহ আকরিক সামান্য রানি হইলে ৭ দক্ষিণ 
আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশ হইতে ইহা লৌহ আঁকরিক আমদানি 
করিয়া থাকে । ১৯৬১ সালে এই দেশে প্রায় ৭ কোটি ৮* লক্ষ টন লৌহ আকরিক 
এবং ৯ কোটি টন ইস্পাত উৎপন্ন করিয়৷ থাকে । পৃথিবীর মধ্যে লৌহ আকরিক 
উৎপাদনে ইহার স্বান ছিতীয়। 

(খ) কান।ড।: ১৯৬১ সালে ১ কোটি ৯৪ টন উৎপন্ন করে। কানাডাক্স 
লৌহ আকরিক পাওয়া যাঁয় অণ্টেরি 9 কুইবেক, লাব্রাডার, আলবার্টা, স্তাঁনকা চুয়ান, 
নোভাক্ষোসিয়া, কলম্বিপ্না ও নিউফাউগুল্যাণ্ডে। কয়লার অসচ্ছলতার জন্য ইহ] 
লৌহ ও ইম্পাত শিল্পে ততট! উন্নত নয়। 

(গ) মেঝ্সিকে।-তে সামান্ত পরিমাণ লৌহ মাকরিক পাঁওয়। ঘায়। 

২। ইউরোপ: এই মহাঁদেশও লৌহ আকরিক সম্পদে সমৃদ্ধ । ইহার 
নিম্নলিখিত দেশগুলি লৌহ আকরিক উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য । 

(ক) রাশিয়। : ইহার স্থান প্রথম । ১৯৬১ সালে ইহা ১২ কোটি টন লৌহ 
আকরিক এবং ৭ কোটি টন লৌহ ও ইনম্পাত উৎপন্ন করে। ইহার প্রধান খনি 
ডনেৎসের দক্ষিণে ক্রিভয়রগ । ইহা ছাঁডা উরালের ম্যাগনেটোগস্ক? মধ্য রাশিয়ার 
কুস্ক, সাইবেরিরাঁর কুজবাস, উত্তরের মুরমাঁণস্ক, উত্তর-পশ্চিমে লেলিনগ্রাড, দক্ষিণ- 
পূর্বে বৈকাল হুদ ও বরাঁডিভষ্টক উল্লেখষোগ্য । 

খ) জামানী: ইহার শ্যাক্সনি «* ওয়েষ্টফালিয়। (রুঢ) লৌহ আকরিক 
উৎপাদনে উল্লেখষোগ্য । পশ্চিম জার্মানীই লৌহ শিল্পে সমধিক প্রণিদ্ধ। তবে 

'ইহাঁকে ফ্রান্স, হুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে লৌহ আকরিক আমদানি করিতে হয়। 
১৯৬১ সালে ইহা! ১ কোটি ৩১ লক্ষ টন লৌহ আঁকরিক উৎপন্ন করে। 
(গ) পোল্ঢাণ্ড : ইহার জার্মানী হইতে প্রাপ্ত সাইলেনিয়ার খনি উল্লেখষোগ্য । 
নল. 9._-14 
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(ঘ) ফ্রান্স; উহার পূর্ব দিকে লোরেন খনি বিশেষ উল্লেখযোগা । ইহা ছাড়া 
মধ্যভাগের মালভূমি, নর্মাপ্ডি, ব্রিটানি, পিরেনিজ পর্বতে আকরিক পাওয়া যায়। 
লোরেন খনি উচ্চশ্রেণীর আকরিক উত্তোলন না করিলেও রূঢ় কয়ল! খনির নিকট 
অবস্থিত বলিয়! ইহার গুরুত্ব বেশী। ১৯৬১ সালে ইহা! ৬ কোঁটি ৬ লক্ষ টন লৌহ 
আকরিক উংপন্ন করে এবং পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে । 


(ও) ব্রিটেন : ক্লিভল্যা্ড পাহাড়, কাঙ্কারল্যাণ্ড ল্যাঙ্কাশায়ার ও লিঙ্কননায়ারে 
ইহার উল্লেখযোগ্য খনি অবস্থিত। আঁকরিক বিশেষ উচ্চ শ্রেণীর নহে। ইহাকে 
ফ্রান্স, স্থুইডেন, স্পেন ও কানাড। হইতে আকরিক আমদানি করিতে হয়। ১৯৬১ 
সালে ইহা ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টন লৌহ আকরিক উৎপন্ন করে। ইহার লৌহ ও 
ইম্পাত শিল্পও খুব উন্নত । 

(চ) সুইডেন : ইহার উত্তরে কিরুণ। ও গেলিভার| প্রধানত: লৌহ আকরিক 
উৎপন্ন করিয়! থাকে । ১৯৬১ সালে ইহা ২ কোটি ৩১ লক্ষ টন উৎপন্ন করে। 
ইহার অধিকাংশ আকরিক নরওয়ের নারভিক বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানি হয়। 


(৪) লুক্েমবার্গ ং এখানে ১৯৬১ সালে ৭০ লক্ষ টন আকরিক উত্তোলিত 
হয়। 

ইহা ছাড়! ইউরোপের স্পেন ( সানটানডার ও বিলাবাও--আকরিক রপ্তানি- 
যোগ্য ) ও বেলজিয়ামে কিছু উৎপন্ন হয়। ইহাদের প্রত্যেকের উৎপাদনের পরিমাণ 
মোট উৎপাদনের শতকরা ২ ভাঁগ। 

৩। এশিয়। £ এই মহাঁদেশে কয়েকটি দেশ ছাড়া লৌহ আকরিকে খুব বেশী 
সমৃদ্ধ নহে। ইহার নিম্নলিখিত দেশগুলি উল্লেখঘোগা | 

(ক ভারত £ ইহা লৌহ সম্পদে সমুদ্ধ। ইহার খনিগুলির মধ্যে বিহারের 
সিংভূম, উড়িস্যার বোনাই, কেওঞ্জর, মযুরভঞ্জ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়া 
মধ্য প্রদেশ, মহীরাষ্, মান্্রাজ, মহীশূর প্র তি রাজ্যেও খনি আছে। ১৯৬১ স)লে 
ভারত ১২১ কোটি টন লৌহ আকরিক উৎপন্ন করে। ইহার লৌহ ও ইম্পাত শিল্প 
উন্নতির পথে । তথাপি ইহা ২৫ লক্ষ টন আকরিক বিদেশে রপ্তানি করে। 

(খ) চীন £ ইহার সানসি, সেনসি, হোনান ও জেফুয়ান লৌহখনির জন্ত 
প্রসি্ধ। আনসানে ইহার লৌহ গালাই কেন্ত্র। চীনের উত্তরে মাঞ্চুরিয়াতে ও 
প্রচুর লৌহখনি আছে। চীন লৌহ ও ইম্পাত শিল্পে উন্নতির পথে। 


(গ) জাপান £ কামাইসি, হোক্কাইভো, সেগ্ডাই ও মেরোরনে প্রধান খনি 
অঞ্চল। জাপান লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে উন্নত । এজন্য আকরিক উৎপাদন প্রয়োজনের 


২১১ 
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ভূলনায় কম এবং ভারত, মালয়, কিলিপাইন, মাঞ্চুরিয়। প্রভৃতি দেশ হইতে আযদানি 
করিতে হয়। ১৯৬১ সালে ইহার আকরিক উত্পাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র 
৩০ লক্ষ টন। 

৪। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে ভেনিজুয়েল! (উৎপাদন ১৯৬১ সালে 
১ কোটি ৯৫ লক্ষ টন), চিলি ও ব্রেজিল লৌহ আকরিক উৎপাদন উল্লেখধোগ্য । 
কয়লার অভাবে ইহীর। আকরিক বিদেশে রপ্ধানি করে । 

৫।. আফ্কার আলঙিরিয়া, টিউনিস ও দক্ষিণ আফ্রিকায় লৌহ আকরিক 
পাওয়া যায়। ইহাঁও রপ্তানিকারক অঞ্চল । 


৬। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে “আয়রণনব" পাঁহাড লৌহ খনির জন্যে উল্লেখযোগ্য । 
১৯৬১ সালে পৃথিবীতে মোট লৌহ আকরিক উৎপন্ন হয় প্রায় ৪৩২৮ কোট 
মেটি ক টন।” 


পৃথিবীর মোট সঞ্চিত লৌহ আকবিকের পরিমাণ প্রায় ৫৭৮১ কোটি টন। 
ইহার মধ্যে বিভিন্ন দেশের পরিমাণ নিম্নরূপ: ভারত ২১০০ কোটি টন, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ১০৪৫ কোটি টন, ফান্স ৮১৬ কোটি টন, ব্রেজিল ৭০০ কোটি টন, 
বুটেন ৫৯৭ কোটি টন, স্থইডেন ২২৩ কোটি টন ও রাখিয়া ২০৬ কোটি টন। 


0) 17 01৮5 & 51101 80000811£ 01 6172 11017 0175 15501011055 01 111014 


(ভারতের লৌহ আকরিক সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ) 


4১175. ভারত্ত লৌহ আকরিক সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। ইহার সঞ্চিত উচ্চশ্রেণীর 
লৌহ আকরিকের পরিমাণ প্রায় ২১০* কোটি টন। ইহা ছাড়া মধ্যম ও নি্শ্রেণীরু। 
লৌহ আকরিক অফুরস্ত। 


আবার তারতে অধিকাংশ লৌহ খনিগুলি উহা! গালাইবার উপযুক্ত কয়লা, 
ম্যাপানিজ, চুনাপাথর, ডলোমাইট খনিগুলির সন্নিকটে অবস্থিত। বিভিন্ন খনি 
অঞ্চলগুলি বড় বড় শহরের সহিত যাঁনবাঁহন দ্বারা সংযুক্ত । এজন্য লৌহ ও হম্পাত 
শিল্প গড়িয়া! তোলার সুন্দর সৃযোগ-স্বিধা আছে। দেশ পরাধীন থাকায় সে 
স্থঘোঁগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা হয় নাই। বর্তমানে জাতীয় সরকাঁর এদিকে মনো- 
নিবেশ করিয়াছেন_ইহা আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। ভারতের লৌহ খনিগুলি 
নিয়লিখিত স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় £ 


(১) নিহার £ সিংভূম জেলা ( বুদাবুরু, পা1নশিরা, বুরু, গুয়া ও নোয়ামূণ্ডি )। 
বিছারই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা বেশী উচ্চশ্রেণীর হেমাটাইট লৌহ আকরিক উৎপন্ন 
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করিয়া থাকে (৩৮%)। ইহার লৌহ আকরিক টাটা ও অন্তান্ত ইম্পাত শিল্পে 
রেলপথে প্রেরিত হয়। 
(২) উড়িম্যা ঃ কেওনঝড় ( বাগিক়াবুরু ). মযুরতঞ্ণ ( গুরুমহিশানি, সলাইপাঁত 
বাদাম পাহাড়) ও বোনাই। এখাঁন হইতেও রেলপথে টাটা, বানপুর ও 








রাউরকেন্সা ইম্পাত শিল্পে প্রেরিত হয়। ভারতের মধ্যে লৌহ আঁকরিক উৎপাদনে 
ইছা দ্িতীয়। 
(৩) মধ্যপ্র্দেশ 3 ভ্রাগ, (ঢালি, রাজহারা ) ও বাস্তার। ভিলা ইস্পাত 


২১৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কারখানা এখান হইতে প্রধানতঃ লৌহ আকরিক পায়। এ খনিগুলির উৎপাদন 
বৃদ্ধির পথে । 

(8) মহাধুর : বাবাবুদরান পাহাড়, তিগ্লর ও চিতলগ্রাগ। এখানে লৌহ 
আকরিক উচ্চশ্রেণীর। ভত্রাবতী ইম্পাত কারখানা এখাঁন হইতে লৌহ আকরিক 
পাঁয় এবং কয়লাব অভাবে কাঠ কয়ল দিয়া লৌহ গালাই আরম্ভ করে । 

(৫) মহারাষ্ট্র : বত্বগিরি, গোয়া ৭ চান্দা। 

(৩ অন্ধ : নেলোর, কুডগ্লা ও কুনুল। 

(৭) মাদ্রাজ : ত্রিচিনপল্পী ও সাঁলেম। 

ইহ ছাড়া উত্তর প্রদেশের আলমোড়া, গুজরাট, পাঞ্াব ৪ পশ্চিমবঙ্গে 
( বাকুড়।) লৌহের খনি আছে। 

ভারশ্ত প্রায় ২৫ লক্ষ টন লৌহ আকরিক জাপান, যুক্তরাজ্য, সিংহল ও 
যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে। ১৯৬১ সালে ভারতে লৌহ আকরিক উংপন্ন হয় ১২১ কোটি 
টন। ভারত হইতে লৌহ আঁকরিক আমদাঁনীতে জাপাঁন বিশেষ আগ্রহশীল। এজন্য 
উড়িস্যার পরদ্বীপে বন্দর গঠিত হইয়াছে এবং জাঁপানের সহযোগিতায় মধ্য প্রদেশ ও 
উড়িষ্যার দুর্গম স্থানে লৌহ উত্পাদন ও রপ্রানির জন্য রেলপথ নিঠ়িত হইতেছে। 
লৌহ আকরিক কলিকাতা, বিশাখীপ নম ও রত্বগিরি দিয়াও বিদেশে রঞ্ধানি হয়। 
ইহা বৈদেশিক মুদ্র আহরণে পরম সহায়ক। এজন্য ইহার রপ্তানি বৃদ্ধির অন্য 
কাকিনাদা, কুড্ডালোর, কারোধার প্রনতি বন্দরও উন্নত কর! হইতেছে। তৃতীয় 
পরিকল্পনা শেষে উতৎ্পাদনও অনেক বৃদ্ধি পাইবে এবং রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধি 
পাইবে। 

বর্তমানে ভারত লৌহ ও ইম্পাত ও উৎপাদনেও মনোনিবেশ করিয়াছে । 
বর্তমানে জামসেদপুর, বার্ণপুর, কুলটি, দুর্গীপুর, ভিলাই, রুঢ়কেন্া ৭ ভদ্রবতীতে লৌহ 
ও ইস্পাত উৎপন্ন হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বোকারেতে আরেকটি ইস্পাত 
কারখানা প্রস্তুত হইবে । 

তাম। 

9 78. ৬1765 ৪1 ৪০০007% 01 0115 70110 ৫1961100101 01 ০0061 
৫6009105. 1161)0101 ৪190 105 0568. 


( পৃথিবীর ভা উৎপাদনের বিবরণ লিখ। উন্থার ব্যবহারও উল্লেখ 


কর।) 
01 


185506102) 805 83859 01 ০০0761, ৬/1786 1৩ 635 168010% ০071961 
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1919৫001776 ০00100159 01 (115 /01]0? 01৮০ 21] | ৫65 01 £106 [১98161011 
01 (116 1170181] €]1101) 107 61015 1590906, (০১ 00০ 1715) 1963 ) 


(তাজ্ের ব্যবহার উল্লেখ কর। পৃথিবীর কোন কোন দেশে প্রধানতঃ 
ভাজে উৎপন্ন হয়? এ ব্যাপারে ভারতের অবস্থা বর্ণনা! কর ।) 


413. তাম উৎপাদনে নিম্নলিখিত দেশগুলি উল্লেখযোগ্য £ 

১। উত্তর আমেরিকার 

(ক) যুক্ষরাষ্্র _খনি অঞ্চল : মণ্টানা, আরিজোনা, কলোরাডো ও স্থপিরিয়র 
হর্দের তীরবর্ভী অঞ্চল। উংপাঁদনের পরিমাণ ১২ লক্ষ ১৮ হাঁজার টন (১৯৬১)। 
উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম । উক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে আঁবিজোনার উৎপাদন 
সবচেয়ে বেশী প্রায় * অংশ । 

(খ) কানাড।--খনি অঞ্চল £ সাডবেরী (প্রান ), কুইবেক ও রকি অঞ্চল। 
উৎপাদন ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টন (১৯৬১)। সাঁডবেরীর তা নিকেলের সহিত 
মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায় । 

(গ) মেক্সিকো উৎপাদন সামান্ত আরিজোন। খনির সম্প্রনারিত অংশ । 

(ঘ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ : উৎপাদন সামান্য । 

২। দক্ষিণ আমেরিকার 

(ক) চিলি-_ খনি অঞ্চল: আটাঁকাঁমা 9 সান্তিয়াগো । প্রধান তাত্র 
রপানিকারক দেশ । উৎপাদন ৫ লক্ষ ৯ হাজার টন (১৯৩১)। 

(খ। পেকু- সামান্ত উৎপাদন । 

৩। ইউরোপের 

রাশিয়া খনি অঞ্চল : কাজাকস্তান, বলখাঁপ ত্র্দ অধ: উজবেকিস্তান ও 
আর্মেনিয়। 


(থ) ইহা ছাডা জারনানী, যুগৌপ্লীভিয়া, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, স্পেন 
প্রভৃতি দেশে তাত্র পাওয়া যায়। জাধানীর উৎপাদন ৩ লক্ষ ৭ হাজার টন 
(১৯৬১ )। ইউরোপ সম্পদে দরিদ্র এবং প্রধান আমদানিকারক মহাদেশ । 

৪। আফি,কার স্থান দক্ষিণ আমেরিকার পরেই। ইহাঁর উত্তর রোডেসিয়া 
9 কঙ্গে! (কাটাঙ্গা) তাত উৎপাদনে উল্লেখষোগ্য। রোডেসিয়ার তা নিকষ্ট 
শ্রেণীর, কিন্তু কঙ্গোর তার উংকষ্ট শ্রেণীর । রোডেপিয়ার উৎপাদন ৫ লক্ষ ৬১ হাজার 
টন (১৯৬১) এবং কঙ্গোর উৎপাদন ২ লক্ষ ৮৮ হাজার টন (১৯৬১) | ইহার প্রধান 
রপ্তানিকারক মহাদেশ। 
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২১৩ 
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৫। এ্রশিয়ার মধ্যে জাপানে ও ভারতে তাম্র পাওয়া যায়। জাপানের 
উৎপাদন মোটামুটি মন্দ নয়। ইহার এমিও, বেপি, কোসাকো, হিতাচী ও 
সাগানাসাকি ভাত্র উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য এবং ওসাক1 একটি উত্তম তাম শোধন 
কেন্্র। ভারতের উৎপাদন সামান্ত--মাত্র ৯ হাঁজার টন। নেপাল, মিকিষ 
উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত কুমাযুন ও গাডোয়াল অঞ্চল, রাঁজ্্পুতানা, বিহারের সিংভম, 
হাজারিবাগ, সীওতাণ পরগণ!| প্রভৃতি অঞ্চলে তাত্র মিশ্রিত খনিজ ত্রবা পাওয়া 
যায়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য খনি হইতেছে দিংভৃম জেলার" মোসাবানিতে। 
মৌভাগারে ইহা পরিশোধিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রোডেশিয়। প্রভৃতি দেশ 
হইতে ভারত ২০ কোটি টাক! মূল্যের প্রায় ২৫,০০০ টন তাত আমদানি করে। 
ভারতীয় আঁকরিকে তামের ভাগও মাত্র ৩%। 

তঙাজের ব।বহার £ 

তাশ্রযুগে তৈজসপত্র, অলঙ্কার, অক্বশস্ত্রীদি সবই তাত্র ঘার! প্রদ্তত হইত । 
বতমানেও ইহাপ বাবহার ব্যাপক । প্রথমতঃ ইহা! মুদ্রা, বাঁপন ও ষন্ত্রাদি প্রস্ততে 
ব্যবন্ৃত হয়। তারের সহিত দত্ত! মিশাইয়া পিতল ও টিন মিশাইয়। ব্রোঞ্জ প্রস্তত 
কর] হয়। সোনার সহিত সামান্ত তায় মিশাইয়। গিনি সোঁন] তৈয়ারী হয়। 
ইহা বিছ্যৎ পারচালনক্ষম। এস্ম্ বৈছ্যতিক শিল্পে ইহার ব্যবহার বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । হহ। ছাঁড। টেলিগ্রাফ, উত্তাপ উত্পাদন, শক্তি উত্পাদন, মবাটরগাঁডী, 
রেফিজাবেটর * তাপ সংরক্ষণ যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবজত হয়। 

এ লুমিনিয়াম ঃ 


(৬, 79. 17161161011 6116 001117910191 01569 2170 50100110655 901 511001% 
€/ 41101771171] 


( গ্যালুমিনিয়।মের ব্যবহার ও উৎপাদক অঞ্চল উল্লেখ কর। ) 


&5. এ্যালুমিনিযাম অত্যন্ত হাঁ? ও উজ্জল অথচ খুব শক্ত পদার্থ। ইহাতে 
মরিচা ধরে না। ইহাকে আ্ুন্দবভাবে নানা রয়ে রঞ্চিত কর। যায় এজন 
ইহা বহুবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা উম্পাতের খাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
গৃহস্থালীর বাসনপত্র, আসবাবপত্র, এরোপেন, মেটরগাঁডী, বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যাতিক 
ফন্ত্রপাতি, রেলগাঁডী, বড বড বাভীঘর, অস্ত্রশস্ত্র, রং, আতসবাজি প্রভৃতি প্রস্তত 
করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। এইভাবে ইহার ব্যবহার দিন দিনই বুদ্ধি পাইতেছে। 

কিন্তু আমরা যে এযলুমি নয়াম ব্যবহার করি উহা! সরাসরি খনি হইতে পাওয়া 
যায় না। এ্যালুমিনিয়াম যে খনিজ পদার্থ হইতে পাওয়া যায় তাহার নাম বষ্মাইট 
£73805%169)| বক্সাইটের সহিত ক্রায়োলাইট (৫:৮০]৮ ) আকরিক মিশ্রিত 


২১৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


করিয়। প্রচুর উত্তাপের সাহাধো থে তরল এানৃমিনিয়াঘ পাঁওয়া যায় তাহা হুইতে 
ব্যবহারোপযোগী 'এ্যালুমিনিয়ামের পিশু, পাত, তার প্রভৃতি প্রস্তত হয়। আবার 
বন্সাইটের খনি থাকিলেই এযলুমিনিয়াঁম উৎপন্ন হইতে পারে ন।। উহার জন্ত চাই 
স্থলভ বিছবাৎশক্তি এবং কর্মনৈপুপ্য । নিন্গে বল্সাইট ও এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের 
অবস্থা দেওয়া হইল ; 

বল্প।(ইট উৎপাপন : (১৯৫৯): মোট উৎপাদন ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টন। 

জ্যামেকা : উৎপাদন ৫৭ লক্ষ টন। রপ্তানিকারক দেশ। এ্যালুষিনিয়াম 
শিল্পে উন্নত নয়। 

ডাচ গিয়ান। 2 উৎপাদন ৩৩ জক্ষ টন। রপ্তানিকারক দেশ। 

বৃটিশ গিয়ান। : উৎপাদন ২২ লক্ষটন । বপ্লানিকাঁরক দেশ । 

ফ্রান্স: উৎপাদন ১৬ লক্ষ টন। বল্স (130), ভার, হেরণ্ট « আবিজ 
খনি অঞ্চল। বৰে প্রচুর পাওয়। ঘাঁয় বলিয়া এ খন্নিজ পদার্থের নাঁম বক্সাইট 
(13%4%100) হইয়াছে । এদেশ এ্ালুমিনিয়াম শিল্পেও উন্নত | 

যুক্তরাষ্ট্র: উৎপাদন ১৪ লক্ষ টন। জঙ্জিবা, আল্গীবাঁমা, আরকাঁনসাস খনি 
অঞ্চল। ইহা এ্যালুমিনিয়াম শিল্পে উন্নত এবং বক্সাইট আমদানিকারক দেশ । 

হাজ্েরী : উৎপাদন » লক্ষ টন এালুমিনিয়াম শিল্পও আছে। 

যুগোল্লীভিয়। : উত্পাদন ৫/। এ্যালুষিনিয়াম শিল্প আছে । 

গ্রীস: উৎপাদন ৪/। 

রাশিয়া: এখানকার বল্সাইট উচ্চ শ্রেণীব না হইলেও বিভিন্ন অঞ্চলে খনি 
আছে এবং এযালুমিনিয়াম শিল্প? গড়িয়৷ উঠিয়াছে। 

ইহা! হাঁডা ফরাঁপী, পশ্চিম আফ্রিকা ২৫ /), ইন্দোনেশিয়া! (১৫) ও মালে 
(১/ বক্সাইট উৎপন্ন হয় এবং ইহার! রপ্তানিকারক দেশ। 


গ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন 
( ১৯৬১) 
পৃথিবীর মোট উৎপাদন ৪১ লক্ষ মে: টন 
যুক্তরাষ্ট ২০০ লক্ষটন ব্রিটেন ১৪১ লক্ষ টন 
কানাড। রি, ইতালি উহ 1 
ফ্রান্স ৩২২, ১ অই্রিয়। ৬৭ 9 ৮ 
জার্মানী ৩৮ » » হাঙ্গেরী ৫ 5: 
নরওয়ে ১৭২» বুগোম্নীতিয়। 1৫১ ৮ 


জাপান ২২৪ ১ ৯ ভারত ১৮ 


২১৪৯ 


খনিজ ও শক্তি সম্পদ 





২২০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ভারতে প্রচুর বক্াইট আছে। ইহার সঞ্চিত ভাণ্ডার ২৫ কোট টন বলিয়া 
অনুমান করা হয়। ভারতের যে যে অঞ্চলে বল্সাইট পাওয়া যায় তাহার মধো 
নিন্নলিখিত অঞ্চলগুলি উল্লেখযোগা £ 


১। মদ্যপ্রদেশ : জব্বলপুর, কাটনি ও বালাঘাঁট 

২। বিহার: পালামৌ ও রাচি। 

৩। মাভ্রাজঃ সালেম, মাছুরাই ও নীলগিরি । 

৪। মহারাষ্ট : থানা, কয়রা ও বেলগা€। 

৫। মহাশুর ও কাশ্বীর | 

এ্যালুমিনিয়াম শিল্প ভারতে এখন ৭ ব্যাপকভাবে গডিয়। উঠে নাই। কেবলমাত্র 
আল য়ে, বেলুড, আসানমোল ও মুরি গ্রানুমিনিগ্াম শিল্পে জন্ত উল্লেখষোগ্য। 
উৎপাদন প্রায় ১৮০০* টন। বর্তমান চাহিদ| প্রায় ৩০১০০ টন। স্কৃতরাং 
আমদানি ভিন্ন গত্যস্তর কি 


03, 20 10650-1196 €176 28565 2110 ৮/0110 ৫1901191101) 01 111), 
1,580. 17109 217৫ 5816 1612 9060181 1০161651706 10 111418. 


(টিন, সীসা, অল ও লবণের বাহার এবং ভাহাদের পৃথিনীবা।পী নন্টন 
বিশেষতঃ ভারতের কথ উল্লেখ করিয়। বর্ণন। কর। ) 

(ক) টিন ( ণা17): 

টিনের ব্যবহার (01569 91 110) £ 


টিনের বাবহাঁর অতি প্রাচীন । ইহাতে মবিচা ধরে না। এজন্য ইহা লোহাব 
পাত তৈয়ারী করাব জন্য বেণী বাবছত হয। খাগ্ঠদ্বনা ৭ অন্তান্য জিনিল ভালভাবে 
মোৌঢাইয়ের (1801018 ) জন্য টিনের কৌটাব ব্যবহার দিন দিনই বাডিয়। যাইতেছে । 
লোহার উপর টনের প্রলেপ দিয়! “ঢউতোলা' টিন প্রস্তত করা বিশেষ উল্লেখষোগ্য | 
কেরোসীন, সরিষা ও নারিকেল তৈল, বনম্পতি বি, মাখন, ঘি প্রভৃতি ৭ টিনে 
ভন্তি করিয়। চালান দেওয়া হয়। টিনের সহিত তামা মিশাইলে 'বোঞ্জ। এবং 
নিকেল মিশাই'ল 'কাপা? পান্যা যাঘ। যুদ্ধ জাহাজ, কামাঁন, এরোপ্লেন, মোটরগাডী 
প্রভৃতি তৈয়ার করিতেও টিন বাবহৃত হয়। 

টিনের প্রাপ্তিস্থান প্রধানত: মালয়, ইন্দোনেশিয়।, বলিভিয়া, বেলজিয়ান 
কঙ্গো, থাইলাও, ব্রহ্মদেশ, চীন, নাইজিরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, 
বুটেন, জার্মেনী ও আলাস্কা । 


খনিজ ও শক্তি সম্পদ ২২১ 


মালয়ে সবচেয়ে বেশী টিন উৎপন্ন হয় পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা 
৪* ভাগ। পিরাকই ইহার সর্বপ্রধান উৎপাদন কেন্ত্র। তবে শোধনকেন্দ্র হিসাবে 
পেনাং ও সিঙ্গাপুরের নাম উল্লেখষোগা | 

ইন্দোনেশিয়ার বাঁকা, বিলিটন, সিঙ্গকেপু শ্বীপ প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র। 
ইন্দোনেশিয়ার উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় শতকর। ২০ ভাগ। 

বলিভিয়। উত্পাদন করে প্রায় শতকরা ১৬ ভাঁগ। আঁগ্ডিজ পর্বতের বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে ইহা সংগৃহীত হয়| * 


বেলজিয়ান কঙ্জোর কাটান! ইহা! উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ৷ বেলজিয়ান কঙ্গোর 
উত্পাদনের পরিমাঁণ শতকরা প্রায় ১০ ভাগ। 


উপরিউক্ত অন্যান্ত অঞ্চলের উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। থাইল্যাণ্ড 
নাইজিরিয়। ও চীনের উৎপাদন যথাক্রমে শতকরা! ৭.১ ৫ ৭ ৭ ভাগ। 


টিনের বাণিজ্য ই যে সমন্ত দেশ টিন উৎপাদনে উল্লেখধোগ্য তাহারা শিল্পে 
অনুনত। এজন্য ইহাঁরাই প্রধানতঃ রপ্তানিকাবক দেশ। যে সমন্ত দেশে টিনের 
ব্যবহার বেশী তন্মধ্যে যুক্তরাষ্্ট ৫০ ) এবং উত্তর পশ্চিম ইউরোপ (৪০7) বিশেষ 
বিখ্যাাত। স্থতরাং টিন রধানিকারক দেশগুলির মধ্যে মালয়, ইন্দোনেশিয়া, 
বলিভিয়া, বেলজিয়ান কঙ্গে, আলাস্কা, থাইল্যাণ্ড ও নাইজিরিয়া উল্লেখযোগ্য । 


আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন, ফান্স, জার্মেনী, জাপান ও 
ভারত প্রান। ভারতে টিনের উৎপাদন সামান্য এবং বিহারের হাজ্জারীবাগে 
মীমাবদ্ধ। মালয় ও ব্রহ্মদেশ হইতে ভারত প্রচুর টিন আমদানি করিয়৷ থাকে । 
সীসা ? 

সীসার ব্যবহার £ সীসার ব্যবহার নানীনিধ | ইহা! প্রধানতঃ ছাঁপাখাঁনার 
টাইপ, গ্যাস, জল ও নর্দমার পাইপ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহ ছাড়া 
ইহা মোটর ও বিমান শিল্প, তডিংকোঁষ, বন্দুকের গুলি, সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
নির্মাণেও ব্যবহৃত হয়। ইহা! লৌহেব সহিত মিশাইয়! ইম্পাত প্রস্তত হয়। ইহার 
ব্যবহাব প্রাচীন এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 

সাসার প্রাপ্তিস্থান ঃ যুক্তরাষ্ট্রে ইহ। বেশী উৎপন্ন হয়-_-শতকরা ৩* ভাগ । 
ইহার অধিকাংশ আবার পাওয়া ষায় মিসৌরী রাঙ্যে। অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ 


ওয়েলদের ত্রোকেন হিল এবং কুইন্দ্ল্যাণ্ডের মাউণ্টইপা সীনা উৎপাদনে 
উল্লেখষোগ্য | সীসা উৎপাদনে অষ্ট্রেলিয়ার স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। 


২২২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


মেক্সিকোর স্থান তৃতীয় এবং উহার চিহয়াহয়া প্রধান খনি অঞ্চল। কানাডা ইহার 
উৎপাদনে চতুর্থ এবং ইহার প্রীপ্তিগথীন পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল। ইহা ছাড়া রাশিয়া 
(কাঙ্জাকস্থান ), পেরু, যুগোগ্্লেভিয়।, জার্মানী, স্পেন, ইতানি, মরক্কো, 
দক্ষিণ আফ্রিকার নাম উৎপাদক হিপাবে উল্লেখ করা যায়। ইহার রপ্তানি- 
কারক দেশগুলির ম.ধ্য অষ্ট্রেলিয়া, মেক্সিকে।, স্পেন, পেরু ও যুক্তরাষ্ু এবং 
আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে বৃটেন, ভারত, জার্ানী, জাপান প্রন্নুতি 
উল্লেখযোগ্য । - 


ভারতে সামান্য পরিমাণ সীসা পাঞ্য়। যায় বাঁজস্থানে। ভারতকে এ খনিজ 
পদার্থের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। 

অজ 

অজের ন্যনহার : বৈছ্যুংতিক শিল্পেই অভ্রের ব্যবহার বেশী। ইহা ছাঁড়। 
বেতার টেলিগ্রাফ, মোটর গাড়ী প্রভৃতি শিল্পেও উহার ব্যরহার দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহ। তাপসহ এবং বিছ্যৎ অপরিবাহা। এজন্য অগ্নি আলোর চিমনি 
প্রভৃতি নির্মীণেও ব্যবহৃত হয়। গুঁড়া ও টুকর। অভ্র রং, ববার ৭ কাগজ প্রস্তত 
করিতে ও ব্যবহার হয়। 


অন্রের প্রাপ্তিস্থান £ অভ্র উৎপাদনে ভারত প্রথম। ইহা মোট উৎপাদনের 
শতকর] ৬০ ভাগ উৎপন্ন করিয়! থাকে । ভাঁরতের বেশীর ভাগ উৎ্পন্ধ হুয় বিহারের 
গয়া, হাজারিবাগ ও মুঙ্গের জেলায়। ইহা! ছাড! অন্ধের নেলোর, ম £দেশের 
বাস্তায় জেলা ও রাজস্থান উল্লেখযোগ্য । অভ্র উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান দৃক্ষিণ 
আক্রিকার। ইহার রোডেশিয়া, ট্রীনক্দভাল, নাঁটাল ও অন্তরীপ প্রদেশ প্রধান 
প্রাপ্তিস্থান ইহা! ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র (উত্তর ক্যারোলিন1 এবং নিউ হ্াঁম্পসায়ার রাজ্যে ) 
ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, নরওয়ে, স্পেন, পতুগাল, কানাডা, আর্জেটিনা, ব্রেজিল, 
অষ্ট্রেলিয়া ও জাঁপান সামান্ত সামান্য উত্পাদন করে। প্রধান অভ্র রপ্তানিকারক 
দেশের মধ্যে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলি এবং আমদানিকারক দেশ গুলির 
মধ্যে বুটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও জার্মানী প্রভতি উল্লেখযোগ্য | 


লবণ £ 

লবণের ব্যবহার £ বনু প্রকার খাগ্যের স্বাদ বুদ্ধির জন্য লবণ ব্যবহ্ৃত হয়। 
খান্ধদ্রব্য হিসাবেও ইহার যথেষ্ট উপকারিতা আছে। ইহা ছাড়। ইহা রাপায়নক 
শি, মাছ, মাংস, মাখন, চামড়া প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য এবং কাচ, ।ব্লচিং পাউডার 
প্রভৃতি শিল্পে ব্যবহৃত হুইয়৷ থাকে। 


খনিজ ও শক্তি সম্পদ ২২৩ 


লবণ উৎপাদক দেশ: লবণের উৎপত্তি স্থল সমূদ্রের জল, লবণাক্ত হদের জল 
এবং খনি। লবণ উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্, বুটেন, জার্মানী, ভারত 
ফাঁন্স, ইতালি ও ম্পেন উল্লেখযোগ্য । 


ভারত লবণ উৎপাদনে একটি উল্লেখযোগ্য দেশ। পৃথিবীর. বিভিন্ন দেশে 
প্রায় ৫ কোটি টন লবণ উত্পাদন করে । উহার মধ্যে. ভারত উৎপন্ন করে প্রায় ৩৬ 
লক্ষ টন। ভারত নিজের প্রয়োজন মিটাইয়| প্রায় ২ লক্ষ টন বিভিন্ন দেশে ষথা 
জাপান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, নেপাল প্রতি দেশে রপ্তানি করিয়া থাকে। 
ভারতের উৎপাদনে শতকর। ৬০ ভাগ পাওয়া যায় সমুদ্রের জল হইতে । ইহাতে 
গুজরাট, মহারাষ্ট, মাত্রাক্গ, অন্ধ, উড়িত্যা ও পশ্চিম বঙ্গের নাম উল্লেখখোগ্য । 


উৎপাদনের প্রায় শতকর। ৮« ভাগ মানুষের খাঁছ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখনও 
শিপে লবণের ব্যবহার ততটা অগ্রগতি লাভ করে নাই। লবণের আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে । উৎপাদিত অঞ্চল হইতে সামান্য লবণ উহাদের 
পাশবর্তী দেশ গুলিতে রপ্ঠানি হয়। 


3. 31, 01৮5 ৪7 20000016 01 6185 10111101175 11180618815 01 ৫0৫ 
৫111610186 [9815 01 0115 */০114, 


( পৃথিবীর গৃহ নির্মাণ উপযোগী দ্রব্যগুলির একটি বিবরণ দাও ।) 


£১115-  গৃহ-নির্মীণ উপযোগী ভ্রবাগুলির মধ্যে বালুকা, কাদা, পিমেণ্ট, চুনাপাথর, 
গ্রানাইট, বেলেপাঁথর, ব্যাসাণ্ট, মার্বেল, শ্লেট ও এসবেসটস্‌ প্রধান। কিন্তু এই সমস্ত 
দ্রব্যাদি ওজনে তাঁরী এবং দামে সম্তা। স্থতরাঁং ইহাদের উৎপাদিত অঞ্চল এবং 
বিক্রয় বাজারের মধ্যে দূরত্বের ব্যবণান বেশী হুইতে পারে না। এই সমস্ত জিনিস 
বেশী দুরে পাঠাইতে হইলে পরিবহণ ব্যয় আক পড়ে। নিয়ে এই সমস্ত ভ্রব্যগুলির 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল 


(ক কাদ। (11): ইহা ইট, টালি ও নানা প্রকার মাটির জিনিস 
প্রস্তুত করিতে বাবহৃত হয়! যেখানে বাড়ীথর, রাস্তা, সেতু ইত্যাদি প্রস্ততের জন্য 
ঈট ও টাঁপির চাহিদা বেশী সেই সখস্ত অঞ্চলেই উহ! প্রস্ততের জন্য কাদার ব্যবহার 
বেণী হুয়। এভাবে কাদার বাবহার পুখিবীর নান। দেশের শিল্প ও সহরাঞ্চলে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বিভিন্ন প্রকার মাটির জিনিপ তৈয়ারীতে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল, 
ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চল, চীন ও জাঁপান সমধিক প্রসিন্ধ। 


(খ) বালুকা (১৪7৫ : বালুকা বাঁড়ীঘর, রাস্তা, সেতু ইত্যাদি নির্মাণের 


২২৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড় কাঁচ শিল্পেও ইহার ব্যবহার ব্যাপক । উত্তর-পশ্চি্ 
ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র এই শিল্পে সমবিক প্রনিচ্ধ। 


(গ। সিমেন্ট (05৮7১1)২ কাদা ও চণাঁপাথরের সংমিশ্রনে সিমেন্ট 
প্রস্কত হয়' এবং বাড়ীঘর, রান্তাাট প্রঃতি নির্মাণে ইহার ব্যবহার ব্যাপক । 
সিমেন্টের সহিত বালু ও পাথরের ভুড়ি মিশ্রিত করিয়া “কধাক্রট? প্রস্তুত হয়। 
“কংক্রিট? খুব শক্ত ও মজবুত । ছাদ মেঝে, সেতু ও ভাল রাস্তা “কংক্রিট প্রস্তুত 
হইতে পারে। সিমেপ্ট ও কংকিটএর ব্যবহার ব্যাপক-_শিল্প ও সহরাঞ্চলে বেশী। 
1 শিল্পপ্রধান দেশ যথা ইংলগু, জার্ধানী, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে প্রচুর সিমেন্ট 

ৎপন্ন হয়। 


(ঘ) চুনাপাথর (17175960716) £  বাস্তঁঘাট, ঘরবাঁড়ী, রেল লাইনের 
পাশ দিয়৷ ছড়ান, লোহার খাদ, জমির সার ও সিমেন্ট প্রস্তুতের জন্য চুনাপাথরের 
বানহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পৃথিবার অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 
বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র! ইতিয়ানা ) সমধিক প্রসিদ্ধ। 


উ) বেলে পাথর (১৪ ৫4০)006 )£  ঘরবাঁী তৈয়ারীর জন্য উৎকুষ্ট 
অেমীর এবং পথঘাট নির্মাণের জন্য নিরুষ্ট শ্রেণীর বেলেপাঁথর ব্যবহার হয়। অনেক 
এতিহাঁসিক ইমারত যেমন আগ্র। ছুর্গ নিমীণে অনেক বেলে পাথরের ব্যবহার দেখিতে 
পাঁওয়৷ যাঁয়। ইহা! পৃথিবীর অনেক দেশে কম বেশী পাওয়! যায়। তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

(চ) গ্রানাইট ( 0187165 ) £ ইহ] শব শক্ত এবং বিভিন্ন রং বিশিষ্ট । ইহা 
প্রয়োজন মত বিভিন্ন আঁকারে কাটা চলে এবং “পলিন” করিলে খুব স্থন্দর দেখায় । 
এক্জন্য মন্দির, রাজপ্রানাদদ, স্থৃতিস্তস্ত প্রভৃতি নির্মাণে ইহা বেশী ব্যবহৃত হয়। 
ক্তরাষ্ট্রেই ইহা! বেশী পাওয়া যায়। ইহ! ছাঁড। ইংল্যাণড, ফ্রান্স, সুইডেন, কানাডা 
অঞ্চলেও পা+য়া যায়। 

(ছ) বাসাপ্ট (8৪581: ) অথব। ট্রাপ (11থ): ইহা আগ্নেয়গিরি উদ্ৃত 
এবং খুব শক্ত। ইহা প্রধানত: পাকারান্ত নির্ধানে ব্যবহৃত হয়। ভারত ও 
যুকরাষ্ট্রে ইহ! প্রচুর পাঁওয়। যায়। 

(জ) মর্সর পাথর (146115 )£ স্ন্দর বাড়ীঘর নির্মানের জন্য ইহা প্রধানত: 
বাবজত হয়। ইহা বাডীঘরের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। ইটালির মার্বেলপাথর সর্বশ্রেষ্ 
ইহ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, ফান্স, স্পেন, বুটেন ও ভারতেও (রাজস্থান ও মধাপ্রদেশ ) 
ইহ] পাঁওয়! যাঁয়। 
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. (ঝ) গ্লেট (9185): ইহা ঘরের ছাদ, লিখিবার শ্লেট, বোর্ড, বিলিয়াও 
টেবিল, বৈহ্যতিক যন্্প রঃ প্রন্ুতি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হম। শ্লেটের গুড়! নানাপ্রকার 
রং, অয়েলক্থ ও নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হঘ। ইহ। শক্ত, ঘনীভূত এসিডেও গলে 
না এবং দীর্ঘস্থায়ী। যুক্তবাষ্, ভারত, পাকিস্তান, বৃটেন, আয়ার্প্যাণ্, ইতালি প্রভৃতি 
দেশে পাওয়া খায়। 

এস্বেমটস্‌ (49059095 ): ইহা আশযুক্ত শিল! এবং আবহাওয়া, জল ও 
আগুনে ইহার ধ্বংস নাই। ইহা উত্তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী। সিমেন্ট ও 
এস্বেগ্টস্‌ সংযোগে ঢেউভোল। পাত তৈয়ারা করিতেও ইহা! ব্যবস্বত হয়। 

ইহার উৎপাদনে কানাডা (কুইবেক ৭ ) বিশেষ উল্লেখঘোগ্য। ইহা! ছাড়। 
রাশিয়া (১২/), দক্ষিণ আফ্রিকা (৯%), রোডেসির! (৭/ ) এবং ভাত (১%) 
প্রভৃতি দেশে পাঁওয়! যাঁয়। ভারতের উৎপাদন প্রায় ১৩০*টন। উহার প্রাপ্তি 
স্বান রাজস্থান, অন্ধ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূর | 





নু. ৪. 1৪ 


অষ্টম অধ্যায় 
ভারতের বন্তমুখী নদী পরিকল্পন! 


(71810/2510085 (1551 ০1560 ০01 10019) 


(03. 7, ৬1720 40 9011 17051568110 705 “101016110010055 1৮61 
8১10]5065 2” 01৮2 8 101161 20০01118 01 21019 0119 01 50101) [01016806. 
(15 ০. 0 8963 ) 


7 । বহুমুখী নদী পরিকল্পনা বলিতে কি বুন? এরূপ একটি পরিকল্পনার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।) ০ 


৬/17১ 0). ৬০ 15515 0811650 ৪. 1710016100100055 [79606 2 ৬/1121 
৪৫৬81862569 ৬৮656 685917291 8110 911781 816 179৮1116 [রাঃ 10208 ৮. 
[311021105, 1963 ) 


(ডি, ভি, পি, কে বন্ুমুখী পরিকল্পনা বলে কেন? পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার 
ইহা হইতে কি উপকার পাইতেছে 


0156 9 1)1161 90০০881 01 (186 [02170021 ৮81159 [910)901 7161161011116 
£116 10176110080 1)8%০ ০0716 £0 (176 [0601019 01 (175 ৬৪116. 
(০, [৮76-7962 ) 


” দামোদর উপত্যক! পরিকল্পনায় উহার উপত্যকাবাসীরা বে উপকার 
পাইতেছে উহ উল্লেখ করিয়। পরিকল্পনাটির বিবরণ লিখ ।) 

879 যে পরিকল্পনা অনুযায়ী নদীর উন্নয়ন ও নিয়গ্্রণ দ্বারা জলসেচন, 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা। নিবারণ, বনোৎপাদন, জলপথে যাতায়াত ও। 
ভ্রমণ, মৎস্য চাষ, ভূমিক্ষয় নিবারণ, ম্যালেরির! নিবারণ, অবসর বিনোদন, 
পরিশ্রুত পানীয় জলসরবরাহ প্রভৃতি সগ্ুৰ হয় এবং এইভাবে মানুষের সর্বপ্রকার 
উন্নতির সহায়ক হয় তাহাকে নহুমুখা পরিকল্পন! ( 1101111)1101)0২9 01006 ) 
বলে। 

দামোদর উপত্যক। পরিকল্পনা এরূপ একটি বগ্তমুখী পরিকল্পনা । কেন্দ্রীয়, 
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের সহযোগিতায় এই পরিকল্পনার কাজ কয়েক বৎসর 
পূর্বে আরপ্ত হইয়াছে এবং ইহার কাজ অনেকটা স্মাপ্তির পথে। ইহার কার্ধ্য 
সম্পূর্ণ হলে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রত্যক্ষভাবে এবং সমগ্র দেশ পরোক্ষভাবে বিশেষ 
উপকৃত হইবে । 

৩৩৬ মাইল দীর্ঘ দামোদর নদ বিহারের ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পাঁলামৌ ছেলার 
৩০০০ ফুট উচ্চ খামারপেত নামক পাহাঁড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এ স্থান হইতে 


ভারতের বহুদুখী নদী পরিকল্পন। ২২৭ 


ইহা হাজারীবাগ ও মানভূম জেলায় মালভূমির উপর দিশ্না প্রায় ১৮* মাইল প্রবাহিত 
হইয়া পশ্চিমবঙ্ধের বধধমাঁন জেলায় সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। বধমান সহর 
পর্যস্ত ইহা! প্রায় পূর্বগামী। এখান হইতে দক্ষিণবাহিনী হইয়া হুগলী ও হাওড়া 
জেলার মধা দিয়! প্রবাহিত হইয়! হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। দাঁমোদর বিহারে 
মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া এখানে বেগবতী এবং পশ্চিমবঙ্গে সমতৃমির 
উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া এখানে মন্থরগতি। ইহার-ফলে বৃষ্টির ও নদীর জলের 
প্রবাহে আনীত ক্ষয়প্রাপ্ত মাটি পশ্চিমবঙ্গের অংশে নদীগর্ত ক্রমশ: ভরাট করিতেছে । 
এজন্য বৃষ্টিপাত কিছু বেশী হইলে দামোদরে পশ্চিমবঙ্গের অংশে প্রবল বন্যার স্ষটি 
করে। এই বন্ার প্রকোপ প্রায় প্রতি ব্সরই দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহার 
কলে ফসল নই হয়, লোকজন-গরুবাঁছুর, বাঁড়ীঘর ভানিয়! যাঁয়, রাস্তাঘাট, রেলপথ 
টরমার হয় এবং লোকের অশেষ ছুর্গতির কারণ হয়। দামোদরকে এজন্য দুঃখের 
নদ 13176013০৮৬ বলা ভয়। ইহা প্রতিরোধ কর।র উদ্দেশ্েই দাঁমোদরের 
বহুমুখী পরিকল্পন1 গৃহীত হইয়াছে । পূর্বে আমাদের এরূপ পরিকল্পনার বিষয় অজ্ঞাত 
হিল। মামেরিকার টেনিশি নদীতে এরূপ পরিকর্পন। কার্যে পরিণত হওয়ায় 
আমাদের দেশে পরিকল্পন। গ্রহণ করার €প্ররণ। পাওয়। গিয়াছে । দামোদর ভ্যালী 
কর্পোরেশনের (1)001817 ৬ ৭110৮ ('071)0178101)-1) 0) উপর দামোদর 
পৰিকল্পনা কার্ধকরী করার ভার অপিত হইয়াছে । 


দামোদর পরিকল্পনা ছুইটি পর্যায়ে বিভক্ষ। প্রথমে পর্যায়ে পাঞ্চেৎ কোনাঁর, 
তিলাইয়। * মাইথন। বীধ নির্মাণ ও তত্মংলগ্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র (মোট ১০৪ লক্ষ 
কিঃ ওঃ ) স্থাপিত হইবে । বৌকারোতে একটি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১৫ লক্ষ কিঃ ওঃ) 
স্থাপিত হইবে এবং দুর্গাপুরে একটি ব্যারেজ এবং তৎসংলগ্ন সেচ ও নাব্য খাল নির্মাণ 
হইবে। প্রথম পর্যায়ের কাজ ফলগ্রস্থ হইলে খিতীয় পধ্যাঁয়ে তাঁধার, বল পাহাড়ী, 
বোকারো। ও বার্মোতে বাধ শির্ষাণ ও কেন্দ্র স্থাপিত হইবে । বর্তমানে প্রথম 
পর্যায়ের কাঁজ প্রায় শেষ হইয়াছে । দামোদর পরিকল্পনা হইতে যে উপকার সাধন 
হইবে এবং হইতেছে নিষ্ে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। 

(১) নগ্য। নিরন্্রণ এই পরিকল্পনায় একটি মুখ্য উদ্দেশ্ত । তিলাইয়াতে ষে 
বাদ নিহিত হইয়াছে তাঁহার ফলে উহার পশ্চাঁতে ১৫ মাইল দীর্ঘ হৃদ স্থষ্টি হইয়াছে, 
উহা দামোদরেো বন্তাকে কতক পরিমাণে দমন করিতেছে । ইহা! ছাড়া মাইথনে 
ও পাঞ্চেতে যে বাঁধ নির্মাণ হইয়াছে তাহা বন্তা রোধ করিতেছে । পরিকল্পনার 
কাজ সম্পূর্ণ হইলে, আর বন্যার ভয় থাকিবে না। 

(২) ই্হাঁ হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে। তিলাইয়ার ১০* ফুট উচ্চ বাঁধ 


২২৮ অর্থনৈতিক ও বাঁণিজ্যিক ভূগোল 


হইতে যে জল নাঁমিতেছে তাহা হইতে ৬ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন 
হইতেছে । মাইথন বাঁধ ৬০ হাজার কিলোওয়াট জল-বছাৎ উৎপাঁদন করিতেছে । 
পাঞ্চেত বাধ হইতেও জলবিদ্যুৎ উত্পাদন হইতেছে | কৌঁনার বাঁধ বোকারো! 





বধ ও তি ত্রাদ প্র) তাপবিদ্-0 তুল বিদু;ৎ- ৫) 
জলনেচ এলাবম -২৪৪ কয়লাশ্বাল- পট শৌবাচল বালতি 





তাপ বিছ্াৎ কেন্দ্রকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য জল সরবরাহ করিতেছে এবং উক্ত তাপ 
বিছ্যুৎ কেন্দ্র নিকৃষ্ট শ্রেণীর ও গুড়! কয়লা হইতে ২ লক্ষ ২৫ হাঁঙ্জার কিলোওয়াট তাপ 
বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতেছে । ইহা ছাড়া দুর্দাপুরে ও চন্ত্রপুরায় আরও ছুইটি তাপ 
বিদ্যুৎ কেন্ত্র ্বাপিত হইতেছে । এখানে তাপ বিদ্যুৎ ও জল বিছ্যুং একজ্রই ব্যবহৃত 
হইবে। এজন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন সমস্ত তাপ ও জলবিদ্যুৎ শক্তিকে 
ঞ৮7এএর সাহায্যে একটি ব্যাপক সরবরাহের মধ্যে আনিয়াছে। উহা পশ্চিমে 
ডালমিয়ানগর হইতে পূর্বে কলিকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত। ডালমিয়ানগর, জামসোপুর, 
আদানসোল, খঙ্াপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কারখানা গুলি এবং বৈছ্যতিক রেলপথ এই 
তাপ ও জলবিদ্যুৎ বাবহারের স্থযোঁগ পাঁইতেছে। খনি অঞ্চলে খনির কাজ ৪ বিদ্যুৎ 
সরবরাহের ফলে উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে। ৪ লক্ষ কিলোওয়াট 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কর! পরিকল্পনার উদ্দেশ্য । 


) ইহা জলসেচন ব্যবস্থা করিবে। ছুর্গাপুর বাধ শেষ হইয়াছে। ইহার, 


ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ২২৯ 


কলে উহার পশ্চাতে যে জল জমিয়াছে তাহা শত শত মাইল খালের সাহায্যে বধমান, 
হুগলী ও হাওড়া জেলায় ৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন কার্যে লাগিতেছে। ইহার 
উইল ৩৫ লক্ষ টন অতিবিক্ত খান্যশপ্য এবং ৩৬ কোটি টাকা মূলোর অতিরিক্ত 
পাট উতপাদনেব স্থুযোগ খটিযাছে। মোট ১* লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা 
পরিকল্পনাব লক্ষ্য । 


(৪) ইহা! জন .থ পণ্য বহনেব স্রযোগ ঘটাইবে। দুর্গাপুর হইতে ** মাইল 
দীর্ঘ একটি খাল হুগলী নদীর সহিত পংঘুক্ত করা হইগ্নাছে। ফলে জলপথে রানীগঞ্জের 
কল! গলা নদী হইয1 কলিক।তাম্ব সববধাহের বাবস্থ। হইযাছে। ইহা ছাভডা খনি 
অঞ্চল ৪ কলিকা তাৰ মধো যাঁঠাযাঁত ও অন্য পণ্যাদি চলাঁচলের স্থুবিণা হইযাছে । 


(৫) হহা মগপ্য চা,মন হুযোগ ধিবে। তিলাইযা, মাইথন, কোনাব প্রভৃতি 
বাধেব পিছনে যে জল জমাইয| ব।41 হইযাঁছে তাহাতে মংস্ত চাম হইতেছে। 


(৬) ইভ] প,নাহপীাদনের ক্ববিধা পটাইবে। বাঁধের জলাশযেব তীরবর্তী 
অঞ্চলগুলি বনভূমি অ।বাদের হুখোগ দিযাছে। 


(৭) ইাঁতে অলস্র বিনোদ নেন সুযোগ ঘটিবে। বিভিন্ন খালে ও জলাশয়ে 
সাতার কাটা, মাছ খব।, লমণের জন্য যা ওযা প্রভৃতি দ্বার৷ অবদর ও চিত্ত বিনোদনের 
স্বযোঁগ পাণ্যা যাইতেছে এবং অনেকে উক্ত স্বযোগ গ্রহণ কপিতেছে | 

(৮) ইহাতে ম্য।লেনিয়। নিনাব্ূণ হইবে । নদী, খাল ও বাধের জল 
'মযমিত প্রবাহিত হইতেছ বলিষা কোন স্থানে জল আটকাইয| অস্বাস্থ্যকর 
পবিবেশ হষ্টি হইবে না। কণল পবিক্ত জল সরববাহ, স্বাস্থ্যোন্নতি ও ম্যাণ্লরিয়। 

"নিবারণ হইবে । 

(৯) ইহা! ভূমিক্ষষ নিব।রণ কবিবে। 

ও. 301৮9 & 11161 20০০0180 01 675 01781018-1 811691 1১10169০% 
01 111017. 


( ভক্রা-নাজগ।ল পরিকরনার সংক্ষিপ্ত নিবরণ দাও )। 


। 415 ভাক্লা-নাঙ্গাল' পাঞ্জাবের বন্ুমুখী নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা । পাঞ্জাবে 
কয়লা ব। পেশোলিপাম খনি নাই। সম্প্রতি জবালামুখীতে পেট্রোলিয়াম পাইবার 
সম্ভাবন]| দেখা যাইতেছে । এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতও কম। স্ৃতরাৎ শিল্প-ন্্, জলসেচ 
ও অন্যান্ত প্রয়োজনেব জন্য বহুমুখী নদী পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। ১৯৮, সালে 

তদানীস্তন পাঞ্জাব গভর্ণর শ্যার লুইডেন (911 [09019 %)0) প্রথম ইহার 

প্রয়োজন পাঞ্চাব সরকারকে অবগত করান। কিন্তু উহ! কাধ্যকবী করার কোন 


২৩০ অর্থমৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোঁল 


চেষ্টা হয় না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই পরিকল্পন। গৃহীত হয় এবং ১৯৫১ সাল 
হইতে কাধ্য আরম হয়। 


এই পৰিকরনায় দুইটি কীধ স্বান পাইয়াছে--একটি ভাক্রায় এবং অপরটি নাঙ্গালে। 
এজন ইহার ভাঁক্রা-নাঁঞাঁল নাম হইয়াছে । এই বীধ দুইটি শতদ্র নদীর উপর 
নিগ্িত হইবে । শতদ্র নদী তিদবত হইতে উৎপন্ন হইয়া হিমালয় ভেদ করিয়া 
বিরাট গিরিখাঁতের ভিতর দ্িয়। ভারতের পাঞাবে প্রবেশ করিয়। পাকিস্তানের 
সিন্ধুনদে পড়িয়াছে। কংক্রিটের বাধ দিয় গিরিখাতে বাড়তি জল আটকাইয়। 
রাখিয়া জলসেচ বিদ্যুং উ পান পপ্রভৃতি বহুমুখী কাঁধ্য সম্পাদন করা এই পরিকরনার 
উদ্দেশ্ট | 


প্রথমে নাঙ্গাল বাধের কার্য আরম্ভ হয় এবং উহার শির্ষাণ কায্য শেষ হইয়াছে । 
এই বীঁধটি ১০২৯ ফুট দীর্ঘ, ৪০০ ফুট প্রশস্ত এবং ৯১ ফুট উন্চ। ইহার স্থান 
তাঁকা বাধ হইতে ৮ মাইল নিমে। এই বাঁধের পিছনে বিরাট জলাশয় স্যটি 
হইয়াছে । স্থানটি চারিদিকে ছোট পাহাড় ঘেরা! এজন্য ইহার প্রাকৃতিক /শ্ 
মনোরম। নাঙ্গাল বাধ লইতে ৬৫৭ মাইল দীর্ঘ খাল কাটা হইয়াছে । উহার মধ্যে 
৪৩ মাইল সিমেন্ট কথাঞ্রট দ্বারা তৈয়ারী। এহ কংঞ্টি খালের নাম নাঙ্গাল 
হাউডেল খাল (1161 ০৫781 )। এই খাঁলের গাঙ্গোয়ালও কোঁটলা ছগলবিদ্ধ্য 
কেন্জ হহতে ৯৬ হাঙর কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তির উ পন্ধ হইতেছে । নাঙ্গাল 
বীধের প্রধান কাজ এই জলবিছাৎ খালে জল প্রবেশ করান। এই বিদ্যুৎ খাল 
বূপ।রের নিকট শেষ। ইহার পর সেচখাল আরম্তভ। এই বিদ্যুতের সাহাঁষ্ে 
৮০০ সেচের কূপ ও বহু শিল্প কারখানা চ্লেনেছে এবং ১২৮টা ছেটি বড় সহর 
আলোকিত হইতেছে । এই খাল বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাঁও। শিরহিন্দ খালে নিয়মত জল 
সরবরাহ করিতেছে । ইহার ফলে সমগ্র পাঞাবে ও রাজস্থানের মরুময় উত্তর ভাগে 
নিয়্ষিত জলসেচ হইতেছে এবং প্রচুর শন্ত উৎপাদন হইতেছে । 


ভাকর৷ বাধ নির্মাণ স্থান লাঙ্গীল খালের ৮ মাইল উপরে গভীর খাতে। 
ইহার উচ্চতা ৭৪* ফুট, দৈর্ঘ্য ১৭০০ ফুট এবং প্রস্থ ১১০০ ফুট। ইহা! পৃথিবীর 
সর্বোচ্চ বীধ এবং এখাবৎ কালের উচ্চতম হুভার বাঁধ (যুক্তরাষ্ট্রের ) অপেক্ষা ২০ ফুট 
বেশী উন্চ। ভাকরা বাধের পিছনে ৫* বাঁ মাইল আয়তনের জলাধার গোবিন্দ 
সাগর (গুরু গোবিন্দ সিংএর নাম অনুপাঁরে )। ইহার জলধারণ ক্ষমতা ৭৪ লক্ষ 
ঘন ফুটু। এই বাঁধ নির্মাণের জন্য শতদ্র নদীকে পর্বত ভেদ করাইয়! ছুইটি বিরাট 
স্থড়জপথে ছুই দিকে প্রবাহিত করা হয়। ভাঁকর! বাঁধের জলের সমতা রক্ষার জন্যও 


নার্জাল বাধ তৈয়ারী হয়। 


ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ২৩১ 


সমগ্র পরিকল্পন! হইতে ৬৬ লক্ষ একর জমিতে জল সেচ হইবে এবং ৪ লক্ষ 
কিলোওরষ্ বিছা শক্তি উৎপন্ন হইবে (নাঙ্গীল ১ লক্ষ ৭ হাজার এবং ভাকরা 
২ লক্ষ ৩* হাঁজার )। জলসেচের ফলে ১৩ লক্ষ টন খাগ্যশস্ত, ৮ লক্ষ টন তুলা, 
৫ লক্ষ টন ইক্ষু এবং ১ লক্ষ টন তৈলবাঁজ অতিরিক্ত উৎপন্ন হইবে । এই অতিরিক্ত 
খাগ্ঠশস্তের মূল্য অঙ্থমীন করা হইয়াছে ৯, কোটি টাকা। ইহা ভারতের বৃহত্বম 
পরিকল্পনা এবং অন্য কোন পরিকল্পন! দ্বারা এত অধিক ফসল উৎপন্ন হয় নাই। 





এই পরিকল্পনা হইতে সমগ্র পাঞ্জাব, বাঁজস্থান উত্তণ ভাগ এবং উত্তর প্রদেশের 
কতকাংশ উপকৃত হইবে। এখান হইতে ডত্পার্দিত শক্তির সাহাঁধ্যে এ অঞ্চলে 
আণবিক শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত ভারী জল (1১১%৮%৮ ৪০০৮) ও আর উত্পাদনের 
কারখানা স্থাপিত হইবে এবং কুটির শিল্লেরও উন্নতি হইবে । তবে একথ! বল! 
চলে যে এখন৪ এমন শিল্প গড়িয়া উঠে নাই ষাহার চাহিদা পূরণের ন্ত এই 
পরিকল্পনা প্রয়োজন হইয়াছে । এখনও এমন কোন খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়! 
ধায় নাই যাহার ফলে এ অঞ্চল শীত্র যান্ধিক শিল্পে সমৃদ্ধ হইয়। উঠিবে। বক্নন শিল্প, 
কুটির শিল্প এবং নলকৃপই এখন ভরমা!। সুতরাং ঘষে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া 
(১৭৪ কোটি টাক) ইহা! রূপায়িত হইতেছে তাহার উপযুক্ত আয় হইতে কিছুটা 
বিজন্ব হইবে। বর্তমানে ইহার আয় হইতে চলতি ব্যয়ই নিবাহ হুইবৈ কিনা 
অন্দে | 


২৩২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
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। মোর পরি কল্পন। সম্বন্ধে যাহ। জান লিখ । ) 


১৫১৯  ময়ুরাক্ষী নদীর পবিকল্পনা মোর পরিকল্পন| নামে খ্যাত। ১৫৭ মাইল 
দীর্ঘ মমুরাক্ষী নদী থিহারের দেওঘবের নিকট ত্রিকৃট পাহাড হইতে উৎপন্ন হইয়া] 
সীওঠাঁল পরগণ।, পশ্চিম বাংলার বীরভম ও মুখিদাবাদ জেলায় মধ্য দিয়! প্রবাহিত 
হইয়] ভাগীরণীতে মিশিয়াছে । নিঙ্গে ছোট হইলেও ইহার গতিপথে সমীন্তরাল- 
ভাবে ব্রাঙ্মণী, দ্ারক।, বক্রের, কোপাই প্রঃতি কতকগুলি শাখা নদী প্রবাহিত। 
এই নদ্দীপ্তলির মিলিত জলধাঁর। প্রা বন্ার হষ্টি করিত। ইহা ছাড়া বীরভূম 
শুষ্ক অঞ্চল। বৃষ্টিপাতের পরিদাণ ৪০ ইঞ্চির নীচে । স্ৃতরাং বন্যা ও জলাভাব 
উন্য়ই ছুতিক্ষের কারণ হইম| থাকে । ইহা প্রতিরোধকল্পে এই পবিকল্পন]। 
মোর পরিকল্পনা পশ্চিমপঙ্গ সরকাবের চেষ্টায় ও কানাঁডাব সহযোগিতায় সম্পূর্ণ 
সার্থক হইয়াছে। 

এই পরিকল্পনাব দুইটি অংশ। 

প্রথম অংশে বিহারে ম্যাসাঞ্জোরে মমুরাক্ষী নদীর উপর একটি বাধ শিমিত 
হইয়াছে । 

কানাডার সহযোগিতায় ইহ। স+ল ঠইমাছ্ছে বলিয়! সৌহার্টা ও কৃতজ্ঞতাব চিহ্ন- 
স্বরূপ ইহার নামকবণ হইয়াছে ক'লাড। বান। এই বীধটির দৈর্ধা ২১৭০ ফুট এবং 
উচ্চতা ১০৫ ফুট। বাধেব পেছনের জলশীবের আয়তন ২৪ বগমাইল। এই বাঁধ 
হইতে জলাবছ্যুৎ উৎপাদন ও জলসেচ উভয় কাজই স শন্ন হইবে । 

পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ হইতেছে তিলপাঁড| বীথ। হা মাসেঞ্জোরের ২০ মাইল 
শীচে এনং বীরভম জেলার সদর শহব শিউউ হইতে ২ মাইল উত্তরে। তিলপাঁডা 
বাধ ১১০০ ফুট দীর্ঘ ও ৮* ফুট প্রশত্ত। উভয় বাঁধের উপর দিয়াই চওডা রাস্তা 
আছে। ইহা! ছাঁডা কোপাই, দ্বারক, ব্রাঙ্ষণী, বক্রেশ্বর প্রভৃতি নদীতে ছোট ছোট 
জলীধার নিস্িত হইয়াছে । তিলপাড। বাপের সহিত উপরিউক্ত জলাঁধারগুলির 
সংযোগ আছে এবং প্রয়োজনবোধে তিলপাড়া হইতে এসব জলাধারে জল সরবরাহ 
হইবে। আপার তিলপাঁডা বাঁণ মেসৌঞ্জোর হইতে জলের অতীব পূরণ করিতে 
পারিবে। তিলপাড়। বাধ হইতে ছুই দিকে অনেক সেচ খাল কাট। হইয়াছে। 
অনেক ফেত্রে সেচ খাল পুলের উপর দিয়া অনেক নদী পার হইয়াছে । এগুলিকে 
0850০ বলা হয়। কোঁপাই, বক্রেশ্বর প্রঃতি নদীতে একপ ব্যবস্থা আছে। 


ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ২৩৩ 


মযুরাক্ষী পরিকল্পন! বার! বিহারে ৩৫ হাজার এবং পশ্চিমবর্দে ৭২ লক্ষ একর 
জমিতে জলসেচন চলিবে এবং ৪ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা 
যাইবে। জলসেচের এরূপ স্থবিণীর ফলে ১০ কোটি টাকা মূল্যের ৩ লক্ষ টন 
অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন কর! সম্ভব হইবে এবং ২৫ হাজার একরের মত পতিত 
জমি আংশিকভাবে আবাদের উপযুক্ত হইবে । বীরভূম জেলার শুষ্ক অঞ্চলই ইহার 
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কলে বেশী উপকার পাইতেছে । ইহ। ছা মুশিদাবাদ ও বদ্ধমান জেলায় ও উপকৃত 
*ইতেছে। ম্যানাঞ্জোরের জলবিছ্যাৎ বিহারের বিশেষত: ডূমক1 শহরে এবং পশ্চিম- 
বঙ্গের শিউডি, রামপুরহাট ও নলহাটিতে সরবরাহ হঠতেছে। বন্যা নিবারণ, 
জলসেচ, জলবিহ্ুৎ উৎপার্দন ছাড। মংস্ত চাষ, পারক্ুত জল সরবরাহ, ম্যালেরিয়। 
নিবারণ, অবসর বিনোদন প্রতি স্থযোগ স্থবিধ।€ ঘটিয়াছে। 

বিছাৎ উৎপাদন ছাড়া পরিকল্পার কাজ ১৯৫৫ সালে শেষ হয় এবং বিদ্যুৎ 
উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ ১৯৫৭ সালে শেষহয়। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে প্রায় 
১৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়। 


২৩৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোকস 
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(পশ্চিমবঙ্গের ও পাঞ্জাবের বাহিরের কয়েকটি প্রসিন্ধ নদী উপত্যক৷ 
পরিকল্পনার বিবরণ দাও। মোর ও দামোদর ভিন্ন পশ্চিমবলের কি আর 
কোন পরিকল্পনা আছে? 


1৭. পশ্চিনবঙ্গের ও পাঁগাবের বাহিরে নিম্ললিশিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ নদী 
উপত্যকা পরিকল্পনার বর্ণনা দেওষা হইল। 

(- মহানদীর হীরাকুদ বাপ পরিকর্পন। ( উড়িস্ত।)£ মহানদী মধ্য 
ভারতের মালভমি হইতে উৎপন্ন হহয়। উডিগ্যার মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইষ। 
বঙ্গোপসাগবে পঠিয়াছে। ইহার অববাতিকার আধতন প্রা ৫ ১০০০ বর্গ মাইল 
এবং দামোদরের প্রা ৭ গ্তণ। ইহার ব-দ্বীপ অংশে বন্যার প্রকোপ ভয়ানক । 
এজন্য এই পরিকল্পনাব প্রয়োঙ্গন হয। এই পবিকল্পনা অন্ববাধী হীরাকুদ, 
টিকারপাডা ও নারাজে ন। দেওযা স্থির হয। হীরার্কুদেব বাপের ক।জ শেষ 
হইয়াছে। এই বাঁধের দৈণা ৩২ মাইল _ভাঁরতের দীঘতম বীধ। বাঁধের 
পেছণের জলাশয়ের ৫০ লক্ষ একব ফুট জলধাঁরণের ক্ষমত।। সমগ্র পবিকল্পনী সম্পা 
হইলে ১৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ, ২ লক্ষ কিলো €যাট জল বন্যাৎ উৎপন্ন হবে । 
জলসেচনেব মূল খাল হউবে ৯২ মাইল এবং উহার শাখা-প্রশাখ! হইবে ৪৬০ মাইল। 
এখন বাজ াংপুতরণ পিমেট কারখানা রূঃকেশাব হম্পাত কারথান।, সন্ধলপুবেৰ 
এযালুষিনিযাম কাঁরখান! প্রগতিতে বিছ্বাৎ পবববাহ হইতেছে । এখন ১২ লক্ষ 
একর জিতে জলসেচও চলিত*ছে। উডিম্বা নানাবিধ খনিজ্জ সম্পদে সমৃদ্ধ। 
পরিকল্পনা কার্ধ্যকবী হইলে এ অঞ্চল শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলে পবিণত হইবে । বহুমুখী 
পবিকল্পন|র অন্থান্ত সযোগ-হ্থবিধাঁও পাওয়া যাইবে | 


(২) কোশী পরিকল্পন! (বিহার । কোশী নেপাল হইতে উখিত হইয়। 
বিহারেব মধ্যদিয়! প্রবাহিত হইয৷ ভাগীবথীতে মিশিয়াছে। ইহার পুনঃ পুনঃ 
গতি পরিবর্তন ও ভয়াবহ বন্যার প্রকোপ বর্ণনাভীত। কোনীকে বিহারের ছুংখ 
বল] হয়। কিন্তু এ পরিকল্পনা কাধ্যকবী করিতে পারিলে নেপাল ও বিহার 
অতিমাত্রায় উপকৃত হইবে। সাতটি পর্বে এ পরিকল্পনা শেষ হইবে । এজন্ত ইহার 
কাজ বিষুশষ অগ্রসর হইতে পারে নাই । ইহার প্রথষ বাধ নিশ্রিত হইবে, নেপালে 
৭৫* ফুটি উচ্চ ছাত্রা গিবিখাতের নিকটে । উহার নাম হইবে নেপাল বাঁধ। 
কারণ নেপাল সরকার উহা! নির্মাণ করিবেন। ঘিভীয় বাঁধের নাম হইকে 


তারতের বহুমূখী নদী পরিকল্পনা ২৩৫ 


বিহার বীদ। উহা নেপাঁল বিহার সীমান্তে হন্ুমানগরে স্বাপিত হইবে । 
ইহার কাঁজ কিছুট। অগ্রসর হইয়াছে এবং ইহা আংশিক ভাবে বন্যা রোধ করিতে 
পারিবে। বর্ধমানে বিহারকে বন্যার হাত হইতে রক্ষার জন্য নদীর উভয় তীরে 


এ 2. অংস্মত: বা সম্ষর্ন কার্ধকরী ॥ 





মাটির বীধ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উহা বিহারকে বস্তার প্রকোপ হইতে কতটা 
রক্ষা করিতে পারিতেছে সন্দেহজনক । ১৯৬১ সালে অক্টোবরে যে বস্তা হইল; 


২৩৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


উহার ক্ষতি অপৃবণীয়। এই ক্ষতির ভার সমগ্র দেশকেই বহন করিতে হইবে । 
এজন্ত কোশী পরিকল্পন1 তরান্বিত করা উচিত। উক্ত পরিকপ্পন৷ কাধ্যকরী হইলে 
বন্যা নিয়ন্ত্রণ হইবে, ৩০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন হইবে, ২১ হাজার কিলোওয়াট 
বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। উত্তর বিহারের ভয়াবহ ম্যালেরিয়! দুর হইবে এবং বহুমুখী 
পরিকল্পনার অন্যান্য স্থবিধ! পাওয়া যাইবে । 


(৩) তুঙ্গাভদ্র। ও নাগাজুনিসাগর পরিকল্পন। (অন্গ, ও মহীশুর ) 
তুঙ্গাভদ্রা রুষার একটি উপনদী। ইহা অন্ধ রাজো অবস্থিত। তবে এই 
পরিকর্না মহীশূর ও অন্ধ সরকারের চেষ্ঠায় সফল হইতেছে এবং উভয় রাজ্যাই 
উপকৃত হইতেছে এবীধের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন হইতেছে এব' মহীশূরের দিকে 
১২৫ মাইল এবং অন্ধের দিকে ৬৬ মাইল খাল ৮৩ লক্ষ একর জমিতে ব্বলসেচ 
করিতেছে । ত্ৃঙ্গীভদ্রার নাশ বর্তমানে ভারতেয় বুইন্তম কংক্রীট লান। কৃষ্ণা 
নদীর নাগঙ্গন সাগর নামে আর একটি বাঁধ নিয়িত হইতেছে । উহার ফলে 
২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৭৫ হাঁজার কিলোওয়াট জল বিছ্বাৎ্ উৎপন্ন 
হইবে । সঙ্গমেশ্বরমেও আর একটি নাধ নিঠিত হইবে এবং উহার ফলে প্রায় ২৫ 
লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে । 


18) মাচকুন্দ পরিকল্পনা । অন্ধ, ও উত্ভিম্য! ) এই পরিকল্পনাটিব প্রথম নাধ 
অন্ধ ও উড়িগ্ার সামীস্তে জালান্তাটে অবস্থিত এবং ছিতীয় বাধ উহার ১৭ 
মাইল নিপ্রে। ইহাতে জলসেচের প্রচর হুবিধ। ছাডা ১৭ হাজার কিলোওয়াট 
জঙলবিছ্বাৎ শক্তিও উৎপন্ন হইতেছে। 

(৫) রামাপদ সাগর পরিকল্পনা । অন্ধ,): এই পরিকল্পনা অন্ঠধায়ী 
গোদাবরীর উপর রামাঁপদ সাগরের নিকট €য বাধ হইবে তাহাতে ২৭ লক্ষ একর 
জমিতে জলসেচ এবং ১২ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিছ্যুৎ উৎপন্ন হঃবে। 

(৬) সম্বল পরিকল্পনা! । মদ্য প্রদেশ ও রাজস্থান) : এই পরিকল্পন। 
অন্রষায়ী গান্ধীনগর বাধ, গান্ধী সাগর, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কোটা বাধ প্রভৃতি 
হইতে মা প্রদেশ « রাজস্থানের ১১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ও ৭৫ হাঙ্গর 
কিলোওয়াট জলবিহ্যংশক্তি উৎপন্ন হইবে। 


(৭) রিচাগড পরিকলন। £ এ পরিকল্পনায় শোনের উপনদী রিহাণ্ডের 
উপর বাঁধ দেওয়া হইবে এবং ইহাতে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার উপকৃত 
হইবে । বাঁধ দেওয়। হইবে পিপরী নামক স্থানে । ইহা ভারতের বুহকম ক্লাধার 
স্থপ্ি করিবে এবং উহার আয়তন হইবে ১৮* বর্গ মাইল। এই পরিকল্পনা কাধকবী 
হইলে ১৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে এবং ২৫ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ 


ভাতের বন্ুমুখী নদী পরিকল্পন। ২৩৭ 


উৎপন্ধ হইবে, বন্তা নিয়ন্ত্রণ হইবে, কলিকাতা হইতে বিহাণ্ড উপত্যকা পর্যস্ত 
নৌ চলাচলের স্থবিধা এবং বহুমুখী পবিকল্পনার অন্যান্য স্থযোগ-স্থাবখা পাওয়া 
যাইবে। ইহাতে ৪৫ কোটি টাকা বায় হইবে। 

(৮) ভুদ্রা পরিকল্পন! ( মহীশুর ): ইহা হইতে ২২ লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচন ও ৩৩ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যং উৎপন্ন তুটুবে | 

(৯) তান্তী পরিকল্পন। £ ইহার কাঁকরাপাঁডাঁষ বাঁধ নিমিত হইবে এবং 
ইহা হইতে মহাবাষ্ট ও গুজরাট উপকৃত হইলে। এই বাধ সম্পূর্ণ হইয়াছে । ইহা 
হইতে ৫১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন এবং ৪৮ হাঁজাঁর কিলোওয়াট জলবিছ্াং 
উৎপন্ন হইবে। খাঁলগুলির কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই । 

(১০) নিন্প ভবানী পরিকল্পনা £ ভবানী কাবেরী নদীব উপনদী। ইহার 
কাধ শেষ হইয়াছে এবং ইহাব সাহায্যে ২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ১* হাজার 
কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উ পন্ন হইবে । 

ইহা ছাড়। গুজরাটের মাহী, মাত্রীজের কৃষ্ণ।-পেনার মহারাষ্ট্রেরে কয়ন। 
( রুষ্ণার উপনদী ) প্রভৃতি পরিকল্পনার কাজ অগ্রসর হইতেছে । 

নদী পয়িকল্পনাই আজিকার অর্থনৈতিক মুক্তিপ্রদর্শক বলিয়! স্থির হইয়াছে। 
এই পরিকল্পনাই আমাদের কৃষিজাত ভ্রবাদি উৎপাদনে স্বাবলম্বী করিতে পারিবে 
বলিয়া! আমাদের বিশ্বান। স্থতবাং নদী পরিকল্পনা! ভবিষ্যতে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ 
করিবে বল! চলে। 

পশ্চিমবঙ্গের দামোদর ও মধুরাক্ষী ভিন্ন বাকুডার কংশাবতী ও উত্তরবঙ্গের 
জলঢাক। ও গলা বাধ পরিকল্পন। উল্লেখষোগ্য | 


0, 5. 081759 89117265 1910160০৮15 6956116181 (01 58৬1115 (126 
0০17 01 581506%2 ” ০০র7180111 (০ 8). ছাতা 1957) 
(“কলিকাত৷ বন্দর রক্ষার জন্য গঙ্গার্বাণ পরিকল্পনা একান্ত আবশ্যক” । 
আলোচন। কর। 
01 
$116 91)01% 170665-017 : (81815 9811955 (০০ 7. সাও) 1963 ) 
ফেরার! বীধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।) 


£19. বর্তমানে কলিকাত। বন্দরের দুর্গতির অন্ত নাই। কলিকাতা যে হুগলী 
নদীর উপর অবস্থিত তাহার অশেষ ছুর্গতির জন্যই কলিকাতা বন্দরের বিপদজনক 


২৩৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


অবস্থা । হুগলী নদী পলি পড়িয়া ক্রমেই তরাট হইয়া! আসিতেছে । কলিকাতা 
বন্দর হুগলী নদীর বামতীরে সমুদ্র হইতে প্রায় ১০* মাইল দূরে অবস্থিত। এই 
হুগলী নদী এতটা অগভীর, ক্ষাণকায়া ও শীর্ণা হইয়া পডিয়াছেরগুষে ড্রেজাব যন্ত্রের 
সাহায্যে পলিমাটি ন। সরাইলে এবং অভিজ্ঞ পাইলটেব তধীবধানে অগ্রসর না হইলে 
্চ লছ2:-3557 জাহাজ কলিকাতা বন্দরে 
আমিতে পারে না। এজন্য 
কলিকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠানকে 
( (1০009 7০0:৮ (00310117 
০৯107019 ) প্রতি বৎসর কোটি 
কেণটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। 
কলিকাতা উত্তব ভারতের 
জলপথেব ছ।র স্বরূপ । ইহার 
উপকণ্েই নানাবিধ শিল্প 


ক $ প্রতিষ্ঠান গডিয়। উঠিযাছে। 

২ নদীতে জলাভাবের জন্য 
__77- লী ঘীলিলী কলিকাতাব সহিত শিল্পাঞ্চলের 
সহ্গা ধাঁধ পরিকগ্পলা এবং উত্তর ভারতের সহিত 


জ্বলপথে খোগাষোগ বক্ষা কঠিন হহয়৷ পড়িতেছে। কলিকাতা জল সরববাহ 
হুগলী নদী হইত হইয|। থাকে । নদীতে জলাভাবেব জন্য পানীয় জলে লবণের 
ভাগ বাড়িয়।ই চলিষাছে। এজন পানীয জল যেমন বিস্বাদ হইযাঁছে অন্য দকে 
নানাবিধ রে।গ সৃষ্টি হইতেছে । পবিশ্বত জল সরববাহেব পবিমাণ৭ কলিকাতা 
সহরাঁঞ্চলে দিন দিন কমিতে আবন্ত করিযাঁছে। ফলে মানষের স্বাস্থ্যহানি দেখ। 
দিয়াছে । লবণ্ণব ভাগ বেশী থাকাষ জল পরিক্ষত করিবার যন্া্দিও তাঁভাঁতাডি 
নষ্ট হইযা যাইতেছে । ইহাতে কপোরেশনের ব্যযের মাত্র! বৃদ্ধি পাইতেছে এবং 
কবদীতাগণ কর বুদ্ধিব চাঁপে পড়িঘ1 খাইতেছেন। ইহাঁব ফলে সামাজিক, আথিক 
» ব্যবসা-বাঁ ণজ্য ক্ষেত্রে এক বিপুল বিপয্যয় দেখা দিয়।ছে। 

হুগলী নদীব জলাভাবেব 9 মজিযা যাঁওযার কারণ নাঁনীবিশ্ব। মুশিদাঁবাদ 
জেলায ফারাকীর নিকট ভাগীবধী গঙ্গার প্রধান শাখা হিসাবে দক্ষিণে প্রবাহিত। 
কিস্তু এই ভাগীরথী স্বাভাবিক কাঁবণে মজিষ। যাইতেছে, এবং সরু হইয়া পড়িতেছে। 





ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ২৩৯ 


৪০০ বৎসর পূর্বে ভৌগোলিক কারণবশত: গঙ্গার প্রধান আত পদ্মা অভিমুখে ধাবিত 
হয়। ফলে পদ্মার জলপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় কিন্তু ভাগীরথীর জল কমিয়া ঘায়। ইহা? 
পর হইতেই ভাগীরবীর অশ্রোতবেগ কমিতে আরম্ভ করে এবং সরু হইতে থাকে। 
ইহাঁতে ভাগীরখীতে এবং ভাগীরণীর নিয়াংশ হুগলীতে পলি সঞ্চয় হইতে থাঁকে। 
ইহা ছাঁড। দামোদর, অজয়া, মগুরাক্ষী, রূপনারায়ণ বর্ধাকাল. ভিন্ন খুব কম 
জলই ভাগীরখীর-হুগলীতে আনিয়া থাকে । জলের পরিরর্তে বালি, কাদা ইতাদি 
প্রচুর ইহারা ভাগীরথী-হুগলীতে নিক্ষেপ করে। দামোদর ও মধুরাক্ষীর 
প্রচুর জল সেচের কাধ্যে বায়িত হয় বলিয়া পূর্বের তুলনায় অনেক" কম জল হুগলীতে 
দিতে পারে। ক্ষুদ্র হুগলীর পক্ষে এ বিরাট ভার বহন কর! সাধ্যাতীত। 
হুগলী জোয়ার-ভাটায় কিছুটা পলি অপসারিত হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় 
অকিঞ্চিৎংকর। স্ুতরাঁ কলিকাতা বন্দরের দুর্দশা! হুগলী নদীর ছুর্শার সহিত 
অঙ্গাঙ্গীতাবে জড়িত। এরূপ অবস্থায় হুগলীব উন্নতি ন! হইলে কলিকাতার উন্নতি 
হওয়। সম্ভব নয়। কলিকাতা বন্দরেব উন্নতির জন্য কলিকাতা হইতে ডাঁয়মওহাঁববাঁব 
পর্যস্ত একটি বিরাঁট খাল কাটাব প্রস্ত/বও ছিল। কিন্তু উহাতে যেবায়, কৃষ জমির 
ধ্বংস ও অর বাঁপীদের অপসারণ প্রয়োজন হইবে তাহাতে নৃতন সমস্যাই দেখা দিবে । 
তাহাতে হুগলী ব। উত্তব ভারতের কোন হ্থরাহাই হইবে না। স্থতরাঁং হুগলী নদীব 
জলপ্রবাহ বুদ্ধি করিয়! উহ সহজ নৌবাঁহন যোগ্য কর|ই মূল সমস্যা সমা "নই প্রকৃষ্ট 
উপায়। এতদ্‌ উদ্দেশ্েই গঙ্গার্বাৰ বা ফরাক্ক! বাঁধ পরিকল্পন। তৃতীয় পঞ্চবাধিকী 
পবিকল্পনার অস্ত কত করা হইয়াছে । 


গঙ্গাবাধ মুশিদাঁবাদ জেলার ফারাক্কার নিকট হিলভাঙ্গীতে গঙ্গানদীর উপধ 
নিম্মিত হইবে। এই স্থানটি মুশিদাঁবাদ ও মালদহ জেলার সামাস্তে অবস্থিত। 
এই বাঁধ নির্মাণ শেষ হইলে গঙ্গ৷ নদীর কত$ট। জল আটকাইয়৷ রাখা সম্ভব হইবে 
এবং বাকীটা পাকিস্তানের পল্মানদীতে ছাড়িয়া দেওয়া চলিবে। এই আটকান 
জল একটি খালের সাহাধ্যে ভাগীরণীতে সরবরাহ করা হইবে। ভাগীরথীর ক্ষল প্রবাহ 
এইভাবে বৃদ্ধি পাইলে উহার অআ্রোতবেগও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইবে । ইহার 
ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভাগীরখা ৭ হুগলীর বালুচড়া অপসারিত হইয়া সাগরে 
পড়িবে, নদীর গভীরত। বৃদ্ধি পাইবে এবং উহারা সারা বৎসর নৌবাহনযোগ্য 
থাকিবে । বড় বড় ষ্টামীর নৌক। অনায়ামে ধাঁতায়াত করিতে পারিবে । ড্রেজারের 
বায় হয়ত আর থাঁকিবে না। থাকিলেও উক্ত ব্যয় অনেক কমিয়া৷ যাইবে । 
কলিকাত। নগরী নির্মল ক্ষম্বাহ জলের মুখ দেখিবে। অধিবাসীদের স্বাস্থ্যক্নোতি 
ঘটিবে। কর্পোরেশনের জল সরবরাহের ব্যয় অত্যধিক বুদ্ধি পাইবে না; করদাতাদের 


১৪০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যক তৃগোল 


করের লাঘব দটিবে। জলঙ্গী, চর্ণী প্রভৃতি নদীর৪ জলপ্রবাহ বৃদ্ধি পাইবে এবং 
উহারাও নানাভাবে উপকৃত হইবে । কলিকাতা হইতে বিহার ও উত্তর প্রদেশেও 
জলপথে ধাঁতায়াতের কোন অস্থবিধা হইবে না। এইভাবে হুগলী নদী রক্ষা পাইলে 
কলিকাতা! বন্দরও রক্ষা পাইবে । 

উপরিউক্ত সথবিধ! ছাড়া__গঙ্গাবাধের উপর রাস্তা ও রেলপথ নিমিত হইবে । 
ঘলে উত্তর বঙ্গের পহিত দক্ষিণ বঙ্গের সরানরি যোগাযোগ স্থাপিত হইবে । মুখিদাবাদ 
ও নদীয়! জেলা জল সেচনের অনেক স্ববিধ! পাইবে | 

ন্তরাং পশ্চিম বঙ্গে উন্নতির জন্য গঙ্গ| বাণ কত প্রয়োজনীয় । অনেকের মতে 
গঙ্গ। বাধ আশাচরূপ ফল দিতে পারিবে না| তাহাদের মতে দেশের ঢাল (58101০০ ) 
বদলাইয়া খিয়াছে এবং একপ অবস্থায় গঙ্গার জল ভাঁগীরবীতে প্রবেশ করান সহজ 
হইবে না। গঙ্গ! বীধ নির্মাণ হইলে পদ্মার জলম্োত কমিয়৷ যাওয়ার আশঙ্কা 
আছে। তাই পাকিস্তান এই বাধ নির্মাণের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের ইহাতে 
বিরুদ্ধতা করা উচিত নয়। কারণ পদ্মার জলশ্সোত ঘর্দি কিছু কমে তাহাতে 
উহার উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। প্রথমত: ইহা নিয়মিত জল সরবরাহ 
পাইবে এবং কীঙিনাশা পদ্মার ধ্বংস প্রকোপ কমিবে। ভারত সরকার অবশ্য 
পাকিস্তানের আপত্তি অগ্রাহা করিয়। কাজে অগ্রসর হইতেছে। 


03. 6. 25019110175 11001021105 01 11118801017 112 111018 211৫ 
৫6501106 (175 ত৪110185 71790170905 01 11716261018 01800156৫ 117 11019. 
(95 0. 21701581709, 7901) 


( ভারতে জল সেচনের প্রয়োজনীয়ত। ব্যাখ্য। কর এবং বিভিন্ন প্রণালীর 
জল সেচন ব্যবস্থা! বর্ণনা কর। ) 

£195 £ কৃষিকার্ধের জন্য উর্বর জমি যেমন প্রয়োজন, জলের ৭ তেমন প্রয়োজন । 
কম বা বেশী হউক জল ভিন্ন কোন ফসল উ পন্ন হইতে পারে না। কোন কোন 
শস্য যেমন ধান, পান, পাট, ইক্ষ, চা প্রভৃতির জন্য প্রচুর জল প্রয়োজন। কৃষিকার্ধের 
উপযুক্ত জল বৃষ্টি হইতে পায়] যায় কিংবা জলসেচন দ্বারা পাইতে হয়। ভারতে 
বৃষ্টিপাত কোন অঞ্চলে খুন লেশী (যেমন, আসাম ) আবার কোন স্থানে খুব কম 
(যেমন বাঁজস্থান )। সুতরাং ষে স্থানে বৃষ্টি কম সেখানে জলসেচন নতাস্ত 
প্রয়োজন। এইভাবে জলমেচনের ফলে পাঞ্জাবের বৃষ্টি বিরল অঞ্চলে প্রচুর শস্য 
উৎপন্ন হইতেছে। ভারতে বৃষ্টিপাত আবার অনিশ্চিত। অনেক সময়ে প্রয়োজনের 
সময় বৃষ্টিপাত হয় না। আবার যখন প্রয়োজন নাই তখন প্রচুব বৃষ্টিপাত হইতে দেখা 


ভাষতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ২৪১ 


যায়। এরপ অনিশ্চিত বৃষ্টপাত অঞ্চলে জলমেচন ভিন্ন শপ্য উৎপাঁদন বিস্ষিত হয়। 
ভারতে জলসেচ প্রথ। এখনও সেরূপ ব্যাপকতা! লাভ করিতে পারে নাই। এজন 
উৎপন্ন শস্য আমাদের প্রয়োজন মিটাইতে পাঁরিতেছে না । প্রতি বৎপরই বিদেশ 
হইতে খাঁগ্ঘশস্য ও শিল্পের উপযোগী কৃষিজীত কীচা মাল যেমন তুলা, পাঁট' প্রতি 
বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়া কধিজাত পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইলে 
অন্ান্ত প্রয়োজনের মধ্যে জলসেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন কোন শ্রকারেই কম নয়। 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে নিশ্নলিখিত বিভিন্ন প্রকার সেচ ব্যবস্থা! চালু 
আছে, যদিও উহ৷ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল । 


(১) কুপ (০5): তারতে প্রায় দেড় কোটি একর জমিতে কুপের 
সাহাঁষ্যে জলসেচন হইয়া থাকে । উহ মোট সিঞ্চিত জমির প্রায় ₹ অংশ। যে সমস্ত 
অঞ্চলে ভূমিভাঁগ নরম অথচ বর্ধায় সহজে কৃপ ধ্বসিয়া পে না, ভূগর্ভের সামান্ত 
নীচেই জল পা ওয়া ঘায়, কূপ খনন ব্যয় বেশী নহে এবং কূপ হইতে জল তোলা 
ব্যয়মাধ্য নহে সেখানে কূপের সাহাঁষ্যে জলসেচন করা স্থবিধাঁজনক। কপিকল, 
গো-বাহিত যন্ত্র, পারপিক চক্র প্রগাত প্রাচীন প্রথা এবং আধুনিক জল বিদ্যুৎ-শক্তির 
সাহায্যে কূপ হইতে জল তুলিয়া মাঠে দেওয়া হয়। বর্তমানে নলকুপ ( [৩১০- মাগো] ) 
হইতে জলবিছাৎ শক্তির সাহাখ্যে জল তোলা রূদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন নদী উন্নয়ন 
পরিকল্পন। হইতে যে জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপন্ন হয় তাহার কতকট। নলকূপ হইতে 
জল তোলার কাঁধেও ব্যপ়িত হয়। নলকৃপ সাহাখ্যে জলসেচ করার অস্থবিধাও 
আঁছে। ইহার জল বহুদুরে লইয়। যাঁওয়া যায় না। ইহা ছাডা এই জল জমির 
।উতর্বর! শক্তি বৃদ্ধিতে মাহাঁধ্য কবে না । ফপে মাঠে সার প্রয়োগের প্রয়োছন হয়। 


উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, মহীরাষ্ট, গুজরাট প্রতি অঞ্চলে কুপের সাহায্যে 
জলসেচন দেখিতে পাঁওয়া ষাঁয়। ভারতের শতকরা ৯* ভাগ নলকৃপ উত্তর প্রদেশে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 


(২) জলাশয় (781) ছোট বড জলাঁশয় হইতে ভোঙ্গার সাহায্যে 
অনেকস্থলে এখনও জলসেচ প্রথা প্রচলিত আছে । ঘে সমস্ত স্থানে ভূমি অসমান 
সে রকম অনেক স্থানে নীচু স্থানে বা গর্তে জল জমিয়া জলাশয়ের স্থষ্টি হয়। 
দাক্ষিণাত্যে একপ অনেক জলাশয় আছে। ইহা হইতে জল লইয়া! মাঠে জল সেচ 
করখহয়। বাঁধ দিয়াও নদীর জল বা বৃষ্টির জল ঘারা সঞ্চিত জলাশয় (5:০:58৩ 
' দু) সথষ্টি কর! হয় এবং খালের সাহাষ্যে উক্ত জলাশয় হইতে জল লইয়াও 


মা. 9--16 


২৪২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


স্বাঠে জল সেচন হইয়া থাকে। অনেক নদীতে এপ বাধ দিয়া জলাশয় হ্যহি 
হইয়াছে ও দক্ষিণ ভারতের মাব্রাজ, মহীশৃর, অন্ধ. প্রস্তুতি রাজ্যে এইক্সপ জল সেচ: 





**শাবকল্মিত 
জন নেে৮ দ্যোল) 


প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় । গোঁদীবরী নদীর উপর কাধ দিয়া নাসিকে এক কদর 
জলাশয স্ত্ি করিয়া জলসেচন হইতেছে । উত্তর ভারতেও নানা স্থানে এরূপ 
জলাশয় হৃত়ি করা হইয়াছে। প্রায় ৯ লক্ষ একর জমিতে এরূপ ভাবে জলসেচের 


ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ২৪৩ 


বাবস্থা আছে। নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ জলসেচন প্রপানীও 
বৃদ্ধি পাইতেছে। 

(৩) খাল (08081): খাল সাধারণতঃ ছুই প্রকারের; (১) প্লাবন খাল 
(10007718101) 0878] ) এবং (২) নিত্যবহ খাল ( 0792018] 08081 )। 


থে খালে নদীতে জল বৃদ্ধি বা বন্যার উপর জল প্রবেশ নির্ভর করে 
তাহাকে প্লাবন খাল বলে। প্লাবন খাল বন্যা! নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং নদীতে 
জ্বৃদ্ধি পাইলে জলসেচনের উপণোঁগী জল প্রাপ্ত হয়। পশ্চিম্‌ বঙ্গে ও মধ্য প্রদেশে 
এই প্রকার খাল দেঁখিতে পাওয়া যায়। 


নিতানহ খাল সকল সময়ে জল প্রবেশ করে। নদীর উপর বীধ দিয়া জল 
আটকাইয়া উক্ত জল খালে প্রবেশ করান হয়। ইহার জলপ্রবাহ সারা বৎসরই 
জল সেচনের কাঁছে লাগান যাঁয়। পাঞ্ীবের শিরহিন্দ ও পশ্চিম যমূন! খাল, 
উত্তর প্রদেশের উচ্চ ও নি গাঞ্গেয় খাল, আগ্রা খাল, সর্দা খাল, প্রভৃতি এই প্রকার 
নিত্যবহ খাল। দক্ষিণ ভাত্তেও নদীগুলিতে এরুপ অনেক খাল আছে। বহুমুখী 
নদী উন্নয়ন পরিকল্পন] অনুযায়ী বছু নদীতে এরূপ অনেক খাল খনন কর! হইয়াছে। 
ইহাই বর্তমানে ভারতের প্রধান জলসেচ প্রণালী এবং সর্বাপেক্ষ। বেণী পরিমাণ জমিতে 
এই উপায়ে জলসেচন হইয়। থাকে । এরপে সিঞ্চিত জমির পরিমাণ ২ কোটি একরের 
'উপবে। বতমানে করিত জমির প্রায় $ অংশে মাত্র জলসেচের ব্যবস্থা আছে। 


নবম অধ্যায় 


মস্ত আহরণ 
(21518172 ) 


0.1. 56806 01105 0118180651150105 01 217 10681 115101106 5100110. 
( ডি, 6]. 1217101581706, 708 ) 


(আদর্শ মতস্যাক্ষে বরের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর )। 
€01 


1181 816 61715 0178190051150159 91 & 6০০৫ 1131)1116 £101110 2 (910. 
[31 081706) 1963) 


(ভাল মহ্ম্ক্ষেত্রের নৈশিষ্ট্য কি?) 

0£ 

51865 015 01591081 018818066115605 01 105 [01111011091 115111716 
£108005 01 076 ৬0114. ৭8109 80 169১৫ 617165 015801) 119111118 £1901805. 
(1১15 , 8). 7963 ) 

(প্রধান প্রধান মৎম্থাক্ষেত্রগুলির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা! কর। 
কমপক্ষে তিনটি মহ্ম্যক্ষেত্রের নাম উল্লেখ কর। ) 

&13,  মত্শ্য আহরণ ক্ষেত্র দ্বই প্রকার--(১) নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি 
্বাহজলের মস্ত আহরণ ক্ষেত্র এবং (২ সাগর ব! মহাসাগরের লবণাক্ত জলের মৎস্ত 
আহরণ ক্ষেত্র। এখানে আদর্শ মংশ্ক্ষেত্র বলতে সাগর বা মহাসাগরের লবণীক্ত 
জলের মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রকেই বুঝাইতেছে। স্বাছু জলের মত্ত স্থানীয় প্রয়োজনই 
সাধারণত: মিটাইয়। থাকে । লবণাক্ত সামুদ্রিক মৎস্য স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইয়া 
আন্তজাতিক বাণিজ্যেও প্রবেশ করে। এজন্য বাবসা-বাণিজ্যের দিক দিয় সামুদ্রিক 
মত্শ্যই প্রপিচ্ছ। এরূপ সামুদ্িক মত্যক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য নিমরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ? 


১। আদর্শ মংস্তক্ষেত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে-উহ! সমুদ্রতীরের 
নিকটবর্তী অগভীর সমুদ্রে (১419৬ $৪%) অবস্থিত। প্ররুত প্রস্তাবে পৃথিবীর 
উল্লেখঘোগ্য মংস্থাক্ষেত্রগুলি অগভীর মহীসোঁপানে, উপকূল ভাগ কিংবা মহাদেশের 
নিকটবত্বী মগ্রচড়। (১৮01৩) গুলিতেই অবস্থিত। ইহাদের গভীরতা কোঁথাও ১২০০ 
ফুটের বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্যই সমুদ্রের 
এই স্থানগুলি মংশ্য আহরণে বিশিষ্টস্কান অধিকার করিয়া আছে £ 


মৎশ্য আহরণ ২৪৫ 


(ক) সমুত্রের এরূপ অগভীর স্থানে মৃৎস্কের উপযোগী খাগ্াদি অধিক মাত্রায় 
বর্তমান। প্রথমতঃ এই অগভীর অংশে একপ্রকার ক্ষুত্র ক্ুত্র উদ্িদ জন্মে। ইহ! 
ছাড়া ক্ুত্রক্ষুত্র জলকীট ও জন্মিয়া থাকে । উক্ত জলকীট ও উদ্ভিদ মৎস্যের লোভনীয় 
9 পুষ্টিকর খাদ্য । এই সমস্ত উদ্িদ 9 জলকীট গভীর সমুত্রে বীচিতে পারে ন1। 
অগভীর সমুদ্রের স্র্যালৌক ইহাদের জীবন ধারণের .উপায়। তাহ! ছাড] নদী- 
বাহিত এবং সমুদ্রের অগভীর অংশের সঞ্চিত আবর্জনা ও জীবজজ্তর মৃতদেহ মস্তের 
উপযুক্ত ও প্রিয় খাগ্ভ। স্ৃতরাং অগভীর অংশে মতস্তের খাদ্যের প্রাচুর্য থাকায় 
অধিক সংখ্যক মতা এ অঞ্চলে আনাগোনা করিয়া! থাকে। 

(খ) অগভীর সমুদ্র মৎশ্যের ডিম গ্রপব করিবার এ উপযুক্ত ক্ষেত্র। এক্ন্ত ডিম 
প্রসবের জন্ত ও বহু মত্গ্ত এ অঞ্চলে আমিয়। থাকে । 

(গ) অগভীর সমুদ্রেই অন্বিকসংখাক মতম্য দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করিয়। 
থাকে । 

২। মৃত্ত্য ক্ষেত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে উহা! নাতিশীতোষ অঞ্চলেই 
সমধিক প্রসিদ্ধ অধিকাংশ বড় বঙ মত্গচাঁরণ ক্ষেত্রগুলি নাতিশীতোষ্চ মগ্ুলেই 
সীমাবদ্ধ। নিয়লিখিত কারণগুলির জন্তই উহ। সম্ভব হইয়াছে £ 

(ক) এরূপ জলবামু মৎস্য সংরক্ষণের উপযোগী । মৎস্য পচনশীল বলিয়া উ্ণ 
জলবাধুতে দ্রুত নষ্ট হইয়া যাঁয়। 

(খ) উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থানে মতন্টের প্রাচ্য দেখিতে পাঁওয়! যায়। 
উহা প্রায় সমস্ত নাতিশীতে।ঞ অঞ্চলে অবস্থিত । দৃষ্টাস্তন্বূপ নিউফাউল্যাণ্ডের উষ্ণ 
উপসাগরীয় শ্োতের ও শীতল লাব্রাভার শ্োতের ও জাপানের উ্ণ কিউরোশিও 
€ শীতল কামচাটক। স্রোতের মিলনস্থান উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

(গ) উষ্ণমণ্ডলে নান| রং-বেএংএর অনেক মাছ পা «য়া গেলেও উহাদের অনেক- 
গুলি অখান্য ও বিষাক্ত । নাতিশীতোষ্ণমগ্ুলের অগভীর স্থানেই একজাতীয় হুস্বাছু 
মতন্ত প্রচুর পাওয়া ষায়। 

(ঘ) নাতিশতোষ্ণ অঞ্চলে উপকূল রেখ। অপেক্ষাকৃত বেশী ভগ্র। এজন্য মৎস 
আহরণের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়িয়। উঠিতে পারিয়াছে। 
এখানে উষ্ণমণ্ডল অপেক্ষ। ঝড় ও ঘুিবাতের প্রকোপ অনেক কম। উষ্ণমণ্ডলে 
জলজ কাট ও উদ্চিদ যাঁহ। মাছের প্রিয় খাগ্য উহ। ভাল জন্মে না। 

($) মৎস্য আহরণের উপযুক্ত শ্রমিক এখানে যথেষ্ট। কারণ অ্মুদ্র সান্নিধ্য 
হেতু এখানকার লোক সমূত্রে যাতায়াত করিতে ভয় পায় না। ইহা ছাড়া ইহা 
ঘনবমতিপূর্ণও বটে । নাঁতিশীতোঞ্চ জলবায়ুর জন্য অধিবাসীর। বলিষ্ঠ ও কর্মঠ। 


২৪৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(চ) এখানে মৎস্য আহরণের উপযুক্ত জাহাজ বা নৌকা নির্মাণের উপযোগী 
কাষ্ঠাদি ও অন্যান্ত যন্ত্রাদির সরবরাহের অভাব নাই। 

(ছ) এখানে কৃষি উপযোগী ভূমির প্রাচুর্য নাই। এজন্য মস্ত শিকার 
অধিবাঁপীদের একটি প্রধান উপজীবিক1। 

(জ।) এ অঞ্চলে মত্ত সংরক্ষণের জন্য বরফ সরবরাহ, হিমাগঁর প্রভৃতির অভাব 
নাই। ইহা ছাড়া মতম্ত হইতে তৈল নিষ্কাশণ, মত্ত শুষ্ক করা, টিনে ভন্তি করা, 
ওধধ পত্রাদি তৈয়ারী“করার শিল্প নৈপুণ্য যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া ষায়। 

(ঝ) এখানে সামুদ্রিক মৎসোর চাহিদা ও বিক্রয় বাজার বর্তমান, উন্নত যানবাহন 
প্রতিও মতন্য আহরণে প্রেরণ! ঘোঁগাইয়া। থাকে । পৃথিবীর মস্ত আহরণ 
ক্ষেত্রগুলির মধ্যে উত্তর সাগরের মগ্রচড়া ডগাঁর ব্যাঙ্ক (1)0/05 0801. ), উত্তর- 
পশ্চিম ইউরোপ৭ জাপানের উপকূলভাগ, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার 
তীরবতী অঞ্চল ৭ নিউকাউগুল্যাপ্ডের মগ্রচা গ্রা্ড ব্যাঙ্ক (05৮2 13807) মতশাক্ষেত্র 
হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে উল্লেখষোগ্য । ইহাদের সবগুলি উপরিউক্ত অগভীর সমুদ্রের « 
নাতিশীতোঞ্ অঞ্চলের প্রধানবশিক্ট্যপৃণ | 

ও 3, 129%9171076 076 ০০011011010 1100901621705 01 9119110৬/ 5685 161) 
1685810 10 115111115 (০:10. 117061, 1930, 7939, 949 )। 

( মৎস্য অহরণে অভীর সমুদ্রের অর্থ নৈতিক গুরুত্ব আলোচন। কর।) 

51735 999 60 409, 01 009 11796 087৮ ০1 009 0. ] 


03. 3. 01501055 £105 0901555 901 ৫০৯০1011761 01 1151011 87701561 
21) (0106 16111961966 20186 


(নতিশীতোঞ্ঃ মগ্ডলে মণম্তাশিলের উন্নতির কারণ আলোচনা! কর।) 
৯175, 998 60 4719. 01 0109 200 7081৮ 01 609 ০.1. 


0, 4. 10655011105 10115115005 01117010091 105171176 61010810705 01 00৩ 
01710. (9 0). 611081109 10961 1, 


( পৃথিবীর প্রধান প্রধান মওন্ক্েত্র গুলির সংক্ষেপে বর্ণনা দাও । ) 
01 


[0630110৩ 01151190705 17110101091 119151176 815585 01 0115 */০110 271৫ 
8০০০0176101" 0185 181014 £10০৬/1) 01 1100611) [151011)£ 21017 €05 810159 
901 :5280818. (6. €0. 17661 7956 ) 


(পৃথিবীর প্রধান প্রধান মতস্যক্ষেত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণন| দাও এবং 
সপ উপকূলে আধুনিককালের মণ্ন্ঠট আহরণের দ্রুত উন্নতির কারণ 
কর।) 


হৎন্ত আহরণ ২৪৭ 


01 
[0650811)6 2 1585 €৬/০ 11711016816 11510116 670101145 ০1 00৩ ০11৫ 
(8, 87,181701871055 1963 ) 
( কমপক্ষে দুইটি মৎন্যক্ষেত্রের বিবরণ দাও ।) 
4১75. নিয়ে প্রধান প্রধান মওন্যক্ষেত্রগুলির বিবরণ দেওয়। হইল £ 
(১) উত্তর সাগর ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহ ঃ 
উত্তর সাগরের ভগার ব্যাঙ্ক, কান্স, বেলঙ্িয়াখ, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও 
ব্রিটাশ দ্বীপপুঞ্জের তীরবর্তী অগভীর সমুদ্র এই অঞ্চলের অস্তগত। এই অঞ্চল 
আইসল্যাও পর্বন্ত বিস্তৃত। এঠ মংস্ক্ষেত্রটি পৃথিবীর মধ্যে সববৃহৎ। ইহা 
নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। তাহ] ছাড়া এ অঞ্চলের পশ্চিমে দক্ষিণ হইতে উত্তর 
' দিক দিয়া উষ্ণ আটলাটিক শ্োত এবং তলদেশ দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে শীতল 
আর্কটক শ্রোত প্রবাহিত। এ অঞ্চলে লৌকবসতি ঘন, কষিযোগ্য ভূমি কম, উপকুঁলভাগ 
ভগ্ন, অনেক নদী আপিয়া পড়িয়াছে এবং অনেক জাহাঁজ যাতায়াত করে । এখানে 
বহু বন্দর, পোতাশ্রয়, মত্ত ধরিবার,। মত্ম্য সংরক্ষণ ও ব্যবস। বাণিজ্যের 
স্থযোগ-ন্থবিধা আছে । ফলে মতন্য আহরণে ও মতস্ শিল্পে এ অঞ্চল বিশেষ প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছে । এ অঞ্চলের মধ্যে €গ্রটব্রিটেন মতশ্য ব্যবসায় শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়া আছে এবং পৃথিবার মধ্যে মগ আহরণ শিল্পে জাপানের পরেই দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করিয়া আছে । ইংলগ্ের বিলিংসগেট শহর এখনকার স্থৃপ্রসিদ্ধ মৎস্য 
বাবসার কেন্ত্র। ইহা! ছাঁড়। ষে সমস্ত বন্দর মত্ন্ত বাবসাষে লিপ্ত তাহাদের মধ্যে 
গ্রেটব্রিটেনের পূর্ব উপকূলে স্কটল্যাণ্ডে উইক. সারউইক. ফ্রেজারবার্গ পিটাঁরহেড, 
ষ্টোনওয়ে, লীথ, থারসো, এবাট্ডিন, ইংলণ হাঁল, গ্রিমসবী, ইয়ারমাঁউথ, লোয়েষ্টফট. 
লগ্ুন, ইংলগ্ডের পশ্চিম উপকূলের মিলফো) ফ্রিটুউড « ওয়েলসের কাডিফ উল্লেখযোগ্য । 
এখানে কড, হেরিং, ম্যাঁকারেল, শ্যামন. হাঁলিবাটি, লবষ্টার প্রভৃতি মত্চ্য ধৃত হইয়া 
থাকে। এ অঞ্চলে নরওরে, আহসল্যাগু ও ফ্রান্স মতস্তশিকারে সমধিক প্রসিদ্ধ। 
পৃথিবীতে উৎপন্ন তিমি ( %7:919 ) মৎস্যের তৈলের অর্ধেক নরওয়ে সরবরাহ করিয়া 
থাকে। ইহার বার্গেন প্রসিদ্ধ মৎসাশিকার কেন্্র। আইসল্যাণ্ডের অধিবাসীরা 
মাথাপিছু সবচেয়ে বেশী মাছ ধরিয়া থাকে। ইহ] তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। 
উত্তর সাগরের মত্ত সম্পদ হ্বাস পাইতে থাকিলে আইসল্যাণ্ডের তটভাগ প্রাধান্যলাঁভ 
করিতে থাকে । 
(২) নিউফাউগুল্যাণ্ড, লাব্রাডার, কানাডা! ও যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল সংলগ্ন 
শআটলান্টিক মহাসাগর : উত্তর সাগরের মত এখানে নিউফাউগুলযাগ্ডের সঙ্গিকটে 
গ্র্যাণড ব্যাঙ্ক, এবং যুক্তরাষ্ট্রের সন্নিকটে জর্জেস ব্যাঙ্ক মগ্নচড়া অবস্থিত। ইহা ছাড়া। 


২৪৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


এ অঞ্চলের উপকৃলভাগ ভগ্ন, নাতিশীতোঞ্চ অঞ্চলে অবস্থিত, উঞ্ণ উপসাগরীয় ও শীতল 
লাব্রাডার শ্রোতের মিলনস্থল ও তীরবর্তা অঞ্চল সমূহে নদী মোহনা অগভীর । এ 
অঞ্চলও একটি বিশিষ্ট মৎস্যচারণ ক্ষেত্র। কড,, ম্যাকারেল, হেরিং, হালিবাট প্রভৃতি 
মাছ ধৃত .হইয়! থাকে। ইহা! ছাড়া গলদাচিংডি, কাঁকড়া, বিচ্ুক ও পাওয়া যায়। 
সেপ্টজন, হালিফাগ্র, মন্টিল, বোষ্টন প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য মৎসা বন্দর । কানাডার 
লৌকবসতি কম বলিয়! বিদেশে বনু মাছ রপ্তানি করিতে পারে। নিউফাউগুল্যা্ডে 
কৃষির উপযোগী, ভূমি কম। এনন্য মৎস্য শিকার ইহাদের প্রধান উপজীবিক]1। 
যুক্তরাষ্ট্র মতশ্ত আহরণে সমধিক প্রমিদ্ধ । 


(৩) উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত-মহাসাগরীয় উপকূল : এই অঞ্চল 
আলাঙ্কা হইতে ক্যালিফোণিয়। পর্যাস্ত বিশ্ত এ 'মঞ্চলের সমুদ্রের অগভীব 
অংশ ছাড়া স্বিনা, ফ্রেজার, কলখিয়া প্রভৃতি নদী মোহনাতেও প্রচুর মাছ ধৃত হয়। 
এ অঞ্চল স্যামন মাছের জন্য প্রসিদ্ধ | উহা ছাড়! হেরি কড,, টেবল ফিস, হ্যালিবাট, 
সাডিন প্রভৃতি মাছ ধূত হয়। ভিক্টোরিয়া, সিটকা, প্রিন্সকপাট, পোটল্যাণ্ 
ভ্যা্কবার প্রভৃতি ইহার *সিদ্ধ মতস্যবন্ধর। এ অঞ্চলও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে 
অবস্থিত এবং এখাঁনে মৎস্য ধরার অন্যান্ স্থষোগ-স্থবিধা আছে। 

(৪) জাপানের তীর সংলগ্ন সমুদ্র £ এ অঞ্চলের মৎস্যক্ষেত্র জাপানের 
হকাইডো, হনন্থ, কিউরাইল, কোরিয়া ও শাখাঁলিনের নিকটবতী সমুদ্রে বিস্তৃত। এ 
অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত, অগভীর, কিউরোসি" ও শীতল কামচাটকা 
ম্রোতের মিলনস্থল। এখানকার অধিবাঁসীরা কর্মঠ এব” কৃষির উপখধোগী তমি এখানেও 
কম। এজন্ত এখানকার অশিবাপীদের মৎস্য শিকার একটি প্রধান উপজীবিকা এবং 
প্রায় ২৫৩০ লক্ষ লোক ইহাতে নিষুক্ত। জাপান সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে 
বেশ মাছ পরিয়া থাকে। তবে ধূত মৎখসোর শতকরা ৮ ভাগ স্থানীয় গ্রয়োজন 
মিটাইতে লাগে। স্থতরাং মৎস্যের বৈদেশিক বাঁণিজা ধূত মৎস্যের তুলনায় কম। 
কড, হেরিং, ম্যাকারেল, স্যামন, কাঁকড়া, বনিটো, টুন। প্রভৃতি মাছ ধৃত হয়। 
খাঁঘ্যের অন্পপযুক্ত অনেক মাছ জমিতে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয় । এখানে অনেক 
মুকীও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হয়। ভাঁডিভষ্টক অঞ্চলে এবং কিউরাইল দ্বীপের 
সন্নিকটে রাশিয়ার মাছ ধরা জাহাজের তৎপরতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে । চীনের ভগ্ন 
উপকূলও মংস্য শিকারে প্রসিদ্ধ। অনুকূল পরিবেশ, বিজ্ঞানের উন্নতি, মৎস্যের 
স্থানীয় চাহিদা, সরকারের আনুনুল্য, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতি কারণের জন্য জাপান 
বর্তমানে মৎস্য শিকারে ক্রুত উন্নতিলাঁভ করিতেছে । 


উপরিউক্ত অঞ্চলগুলি ছাড়! ভারত, রাশিয়া, গ্রীণল্য।, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ 
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আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও মৎস্াক্ষেত্র আছে। অগভীর সমূত্র ছাড়া গভীর 
সমুদ্রেও মৎস্য শিকার হয়। এ বিষয়েও জাপানীর] বিশেষ পটু । এই ভাবে ভারত 
ও প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক তিমি ও হাঙ্গর ধূত হইয়! থাকে। 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাৎসরিক মাথাপিছু ধৃত মৎস্তের পরিমীণ ও উহার 
ব্যবহার নিম্নে দেওয়া হইল £-_ 


ধৃত মওহ্োের পরিমাণ ধুত মন্তের ব্যবহার 


জাপান ১১১ পাউও্ জাপান ২৩ কিলোগ্রাম 
কানাডা ১০৯ * নরওয়ে ১৯ ? 
ডেনমার্ক ৬৩ » যুক্তরাঁজ্য ১০ ? 
যুক্তরাজ্য ৪৯ ৮ পঃ জামানী ৭ গ 
যুক্তরাষ্ট ৩৮ ॥ ইসরাইল নট, ২ 
রাশিয়া ১৮ মিশর ৬. ৮ 
ভাঁরত টা এ যুক্তরাষ্ ৫. ৮ 
অষ্টেলিয়! ৪. £ 
আর্জেন্টন] হি ১ 
পাকিস্তান ২. ? 
ভারত ১ সব 


মডস্যের উপ্পাদন--( ১৯৬০ ) 
মোট উৎপাঁদন--৩৭৫ কোটি টন । 


জাপান ৬১৯০ লক্ষ টন ভারত ১৪০০ লক্ষ টন 

চীন ৫০৯০ ৮ ৮ ব্রিটেন ( ৫৮) ১০০০ ৮ * 

রাশিয়া ৩০ ০০ ৮. ৮ কানাড। (৫৮) ঠা ৫ 

যুক্তরাষ্ট্র ২৮০০ ৮. ৮ জার্মানী (৫৭) ১ 

নর 5য়ে ১৬০০, £ স্পেন (১৫৭) রি, 
ইন্দোনেশিয়া (১৫৭) ৬০০ লক্ষ টন 


0. 5. 11617601010 075 00111008081 010৫08665 0106211190 11011 11512. 
(০. 60, 17661, 19457 1947) 


( মৎশ্য হইতে প্রাপ্ত প্রধান ভ্রব্যগুলি উল্লেখ কর ) ৃ 
4১119. মতস্ত আমাদের নিম্নলিখিত প্রয়োজন ও দ্রব্যের অভাবপূরণ করিয়! 
থাকে । 
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মংসায আহরধ ২৫১ 


(১) মৎস্ত প্রধানতঃ খাদ্যের জন্যই ধরা হয়। টাটকা মতন্ত টিনে ভততি, শুষ্ক 
ও লবণাক্ত অবস্থায় আমাদের খাগ্যের জন্য ব্যবহ্ত হয়। 

(২) বিষাক্ত ও অখাছ্য মৎস্য এবং মতস্যের অপ্রয়োজনীয় অংশ জমিতে সার 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

(৩) কড, শীল, তিমি প্রভৃতি মৎস্যের তৈল ওষধ প্রস্তুত করিতে, যেমন কডের 
যকৃত তৈল (0০৫119% ০%1), হাব তৈল ( 9%0. 011) প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য। 
ইহ ছাভ1 সাবান প্রস্তত করিতে, চাঁমড1 ট্যান করিতে ও অন্ান্ত শিল্পে-ইহাদের তৈল 
ব্যবহৃত হয়। 

(৩। বড বড় মৎস্যের অস্থি, চামডা, মেদ (17৪6), লেজ প্রভৃতিও বিভিন্ন 
প্রয়োজনে লাগিয়া থাকে । যেমন গোলাঁকাঁর লম্বা লেজযু্ একপ্রকাব মাছের লেক্গ 

' চাঁবুক তৈয়ারী কবাতে ব্যবহৃত হয়। 

(৪) মৎস্য শিকারেব আহ্ইনঙ্গিক হিপাঁবে মুক্ত! (25921), প্রবাল (0০1), শঙ্খ 
(0০7৫0 9০ ) প্রভৃতি ধৃত হয় এবং মূল্যবান দ্রব্য হিসাবে আদরণীয়। সমু্র 
হইতে উত্তোলিত উসিগ্লা (151021৬১১ )১ স্পঞ্জ ($১7702180 ) প্রতিও নানা কাজে 
লাগিয়া থাকে । মাছেব আশও নাঁন। কাঁজে ব্যবহৃত হয়। জাপানে বিশ্টকের 
সাহায্যে কৃত্রিম মুক্তা উৎপাদন হ্যা থাঁকে। স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইয়া সামুদ্রিক 
মৎসা ও মৎস্যজীত দ্রব্যাদি আন্তজণতিক বাণিজ্যে ও প্রবেশ করিয়া থাকে । কানাডা, 
নরওয়ে ও নিউফাউগুল্যা্ড মৎস্যাদি রপ্তানিতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। গ্রেটব্রিটেন ও 
জাপান কিছু রপ্তানি করিয়া থাকে । হউরোগীয় দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাজা, ফ্ান্স 
প্রতি প্রধান আমদানিকাঁখক দেশ । 
ড় (0, 6. ১0৪65 016 ০0170101015 11650695819 101 (115 06৮610[)171617 91 
(176 115111115 111005075 210 6105 00170801595 111] 011 0901111819 ৬১।11012 
70959955 94010 12801110155, 199 ৮০01 (12111 61080 ৬৮ 55 3617591 10995865588 
৪110০11 1901116169 2 (০০ 00. [77651 1943. 7948 ) 

( মগন্য শিল্পের উন্নতির জন্য কোন্‌ কোন্‌ অবস্থ। প্রয়েজনীয় এবং 
আমাদের দেশের €কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশে এরূপ অবস্থা আছে তাহা উল্লেখ 
কর। পশ্চিমবলের এরূপ স্তুবিধ। আছে কি?) 


0: 
[01508198 €176 101956176 [009101012 ০01 [1180185 119181110 11100195615 ৬/105 
5060181 75161651105 00 ৮55 89617221, 


(পশ্চিমবলের কথা বিশেবভাবে উল্লেখ করিয়। ভারতের মৎ্স্যশিল্পের 
বর্তমান অবস্থ। বর্ণনা! কর। ) 
£১08, প্রথম অংশ বিস্তৃত উত্তর ৫. 14এজ্ষ্টব্য । 
মৎসা আহরণ ক্ষেত্র নাধারণত: তিনপ্রকার £ 


২৫২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(১) অত্যন্তরস্থ নদী, নালা, খাল, বিল প্রভৃতি হ্বাছুজলের মৎস্যক্ষেত্র । 

(৯) উপকূলীয় অগভীর সমুদ্রের মৎস্যক্ষেত্র। 

(৩) গভীর বহিঃসমুদ্রের মৎস্য ক্ষেত্র । 

(১) আভ্যন্তরীণ স্বাদুজলের মওম্য ক্ষেত্র : ভারতের অভ্যন্তরে মরুভূমি 
ও হুর্গম পার্বত্য অঞ্চল ছাড! প্রত্যেক রাজ্যেই বহু নদী, নালা, খাল, বিল প্রভৃতি 
আছে। পশ্চিমবঙ্গেও ইহাদের অভাব নাই। এই স্বাছু জলের রুই, কাতলা, 
মুগেল, ইলিশ, কই, মাগুর প্রতি ম।ছ ভারতীয়দের অত্যন্ত প্রিয়। ইহার চাহিদাও 
সর্বাধিক কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহার যোগান খুবই কম। ইহ। ভারতেব 
মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় £ অংশ। ইহার কারণ আভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলিতে 
বৈজ্ঞানিক প্রণান্সীতে মাছের চাষ আবাদ এখনও ব্যাপকভাবে আরম্ত হয় নাই । 
অনেক নদী, নালা, পুকুর, ইত্যাদি মজিয়া গিয়াছে । এইভাবে মাছের যোগান কম 
হইতে চলিষাছে কিন্তু লোকসংখ্য। বৃদ্ধির ফলে চাহিদ। বাঁডিয় চলিয়াছে। পশ্চিম- 
বঙ্গেট ইহা ভয়াবহতা সবচেয়ে বেশী, যদিও এই রাজ্যে মবচেয়ে বেশী মাছ উৎপন্ন 
হয়। ইহার কারণ পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ লোক মৎস্যভোজী | 


(২) উপকূলীয় মৎস্য ক্ষেত্র £ ভারতের উপকূল রেখা ৩০০* মাইলের 
উপরে দীর্ঘ। ইহাঁর পশ্চিম উপকূলে আরব সাঁগব এবং পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগর 
অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গ, উডিযযা, অন্ধ, মাদ্রাঞ্জ, কেরালা, মহাবাষ্ট ৭ গুজরাট সমুত্ 
উপকূলে অবস্থিত। বহু নদনদী ও নদীনালা সংযুক্ত ব-দ্বীপ অঞ্চল উপকূলের সন্গিকটেই 
অবস্থিত। এ কাঁরণে উপকূলে মৎ্স্যশিকাঁর খুবই বিস্তৃত। যদিও নাতিশীতোষ্ 
অঞ্চলই উপকূলীয় মৎস্য শিকারে প্রসিদ্ধ, কারণ এ অঞ্চলেই অধিকাংশ স্বুন্থ 
মৎলোর আবাসস্থল, ভারতের উপকূল সমুদ্রে নানাবিধ মৎস্যের অভাব নাই। কিন্ত 
উপকূলে আশাম্বরূপ মত্ন্ত শিকার এখনও ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় নাই। ইহার 
প্রথম কারণ হইতেছে তারতের অধিবাসীদের অনেকেই সামুদ্রিক মাছ পছন্দ করেন না। 
তাহা ছাড়া মৎস্যের নানাবিধ ব্যবহার, লবণ, বরফ, ঠাগ্ডাঘর ও দ্রুত চালান দেওয়ার, 
মাছ ধরিবার প্রয়োজনীয় সাজপরঞ্জাম, নৌকার ও ধীবরদের শিক্ষার অভাবের জন্য 
উপকূলীয় মৎস্য শিকাঁর বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গের 
সরকারী চেষ্টায় সাঁমুত্রিক মাছ কিছুটা ধৃত হইতেছে । বঙ্গোপসাগর ছাড়া সুন্দরবনের 
বন্ধীপ অঞ্চল উৎকৃষ্ট মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্র । কিন্তু মৎস্য উৎপাদনে আশাহ্বরূপ ফল 
লাভ করিতে পাঁরে নাই। স্থম্বাছু সামুদ্রিক মাছ যাহা ধৃত হইতেছে তাহার মধ্যে 
পমফ্রেট, শ্তামন, ম্যাকারেল, ভেট্‌কি, ইলিশ, চিংড়ি, বাইন প্রভৃতি ও উল্লেখষোগ্য । 
হারও কিছু কিছু ধৃত হইয়া! থাকে এবং উহার তৈল উষধ প্রস্থতে ব্যবহৃত হয়। 


মৎস্য আহরণ ২৫৩ 


মাব্রাজ, নাগাপত্তম, বিশাখাঁপত্তনম, মপলিপত্তনম, কোচিন, কালিকট, মালালোর, 
*বান্বাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপকূলীয় মৎস্য শিকার কেন্দ্র। 

(৩) গভীর বহিঃসযুদ্রের মৎস্য ক্ষেত্র ঃ বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের 
দুরবতী অঞ্চল ও ভারত মহাঁপাগর ভাঁবতের গভীর বহিংঃসমূত্র মৎসা শিকার ক্ষেত্র। 
কিন্তু এ অঞ্চলে মতম্য শিকার মোটেই প্রসার লাভ করে নাই। অভিজ্ঞ ও.শিক্ষাপ্রাপ্ত 





ধীবরেব জাহাঁজের, সংরক্ষণ ব্যবস্থার ও যন্ত্রাদির অভাবের জন্য বহিঃসমুত্রে মৎস্য 
শিকারে ভারত এখনও পশ্চাৎপদ । 
মৌটে উপর উপকূলভাগ ও সমুদ্রে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ স্থানে বর্তমানে 
ভারতে মৎস্য ধৃত হইযা থাকে । ভারতের শতকরা ৪২ জন অধিবানী মৎসাভোজী । 
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাৎসরিক গভে জনপ্রতি মৎম্োর ব্যবহার নিম্নরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


২৫৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কেরালা ১২ পাউও আসাম ৬ পাউও 

পশ্চিমবঙ্গ ১৩৮ উড়িস্যা রি 

বোম্বাই এট পাঞ্জাব ৯ ১ 
বিহার ২ পাউও 


ভারতে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ১৪ লক্ষ টন (১৯৬, )। ধৃত মৎস্য 
তিনভাগ সামুদ্রিক মৎস্য এবং একভাগ ম্বাদুজলের মৎ্ম্য। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 
মথস্যের উৎপাদনের উন্নতির জন্য গবেষণাগার স্থাপন, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
ও ধীবরছের শিক্ষা প্রতি বাবস্থা চলিতেছে। ইহার ফলে অদূর ভবিগ্যতে অবস্থার 
কিছুটা উন্নতি হইবে বলিয়া আশা! কর] যায়। 

0.2. ১1105 51101% 11066 011 : 

(8) [15111116111 01151110101] 00101, (016-05 051962) 
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও£ (ক) ভারভীষ যুক্তরাষ্ট্রের মৎস্য শিকার ।) 
815: ৩, 6 এর উত্তর ভ্রষটব্য । 


দশম অধ্যায় 


পরিবহণ ও বাণিজ্যপথ 
(1181080৮800 11505 2০0095 ) 


0. 7. 065011105 6156 1171501121105 ০1112179901 1 006 6০0110101 
20115160165 01 11611. ৃ 


(মানুষের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপে পরিবহণের গুরুত্থ বর্ণন! কর |) 


4185 : পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সব দেশে সমান বা একরূপ নয়। আবার 
মানুষের সম্ভোগ স্পৃহারও অস্ত নাই। এ জন্য ষে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় 
কোন দ্রব্য অধিক উৎপন্ন হয় সে দেশ হইতে চাহিদ অন্যায়ী ঘাটতি এলাকায় 
উক্ত দ্রব্য প্রেরিত হয়। এইভাবে দ্রব্য বিনিময়ের প্রয়োজনে ব্যবসা বাণিজ্যোর 
স্ত্রপাত হয়। এই দ্রব্য বিনিময় আবাঁর বিভিন্ন গ্রকাঁর পরিবহণ ব্যবস্থার অস্তিত্ব 
ভিন্ন সম্ভব নয়। স্থতরাঁং পরিবহণ পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম । 


(২) পরিবহণ পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রয়োজনের তুলনায় কোন 
দেশের পণ্য উৎপাদন ও উহার গতিবেগ রদ্ধি করে। কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়া 
তাহার প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী গম উৎপন্ন করিতেছে । পরিবহণের সাহায্যে 
উদ্ধত্ত গম বিদেশে চাঁলান দেওয়ার স্থবিধা আছে বলিয়া উহাঁদের পক্ষে প্রয়োজনের 
তুলনায় বেশী গম উৎপন্ন করা বা উহার গতিবেগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। 
অনুরূপভাবে ভারতের পাটজাত দ্রবা, লাক্ষা, চ] ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি ব| বিদেশে 
রপ্তানি করা পরিবহণের স্ৃবিধা আছে বলিয়াই সম্ভব হইন্চেছে। হিমালয় পর্বত 
অনেক প্রান্কৃতিক সম্পদে পরিপুণ। কিন্তু ছুগম পার্বত্য অঞ্চলে পরিবহণের 
অন্থবিধার জন্য উক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ যান্ষের ভোগে কমই লাগিতেছে। কানাডার 
পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ বা কৃষি ব্যবস্থ।র উন্নতি রেলপথ নিস্রিত 
হওয়ার পূর্বে সপ্তব হয় নাই। রেলপথ নিমিত হওয়ার পরে মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলের 
নানাবিধ পণ্য উৎপন্ন হইতে আরপ্ত করে এবং কানাভারও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন 
হইতে থাকে । 


(৩) পরিবহণ ভৌগোলিক শ্রম বিভীখের ( 1)1519100 ০11,8৮০০: ) পরম 
সহায়ক । পরিবহণের স্থবিধা থাকায় পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অঞ্চল বিশেষ 
বিশেষ পণ্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করিতে পাঁরিয়াছে এবং যথেষ্ট কৃতিতও 


২৫৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোঁল 


দেখাইয়াছে | মালয়ের রবারের আবাদ, ত্রেজিলের কফি উৎপাদন ইহার 
প্রকষ্ট উদাহরণ। যানবাহনের অন্থবিধার জন্য বন্য রবার উৎপাদন হাঁস 
পায় এবং উক্ত পরিবহণ ব্যবস্থার স্যোগ লইয়া! আবাদী রবার উৎপাদন বুদ্ধি 
পায়। 

(৪) পরিবহণ ব্যবস্থা কোন অঞ্চলে কোন প্রকার শিল্পাগার স্থাপনেও পরম 
জহায়ক। কাচামাল, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক আমদানি এবং উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে 
পাঠানোর স্থবিধা না থাকিলে কোন স্থানে শিল্পালয় স্থাপন হওয়া সম্ভব নয়। 
পরিবহণের স্বিধার জন্যই পৃথিবীর বা দেশের বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন শিল্পে বিশেষ 
বিশেষ উন্নত হইতে পারিয়াছে। দৃষ্টাস্তন্বরূপ বোস্বাইয়ের বা ম্যানচেষ্টারের বন্্শিল্প, 
পশ্চিম বঙ্গের পাট শিল্প প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


(৫) দুর্গম স্থানের প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ বা অজ্ঞাত ও অখ্যাত 
স্থানের সম্দ্ধি পরিবহণের ফলেই সম্ভব। দুর্গম দক্ষিণ-আফিকার বা পশ্চিম 
অষ্টেলিয়ার ন্বর্ণ আহরণ, মরুময় চিলির নাইট্রেট আহরণ প্রতি পরিবহণের ফলেই 
সম্ভব হইয়াছে। 

(৬। পরিবহণ দুঙিক্ষ নিবারণেও পরম সহাঁয়ক। কোন স্থানে খাগ্ের 
অভাব ঘটিলে উদ্ত্ত এলাকা হইতে পরিবহণ ব্যবস্থার স্থযৌগ থাকিলে অনায়াসে 
থাদ্ঠ প্রেরণ করিয়। ছু্তিক্ষ নিবারণ করা চলে । 


(৭) ইহা দেশরক্ষার পক্ষেও নিতান্ত প্রয়োজন । সৈন্য ও রসদ পরিবহণ 
ব্যবস্থার স্বিধ। না থাকিলে তাড়া "ড়ি একস্বান হইতে অন্স্থানে পাঠান এবং শক্রর 
আক্রমণ প্রতিরোধ কর! সম্ভব নহে। 


(৮) পরিবহণই আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, সহযোগিত। ব| ভাবের 
আদান প্রদানের ভিত্তি স্ব্ূপ। পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলেই 
এখন আর কোন দেশই অধিক দূর বলিয়া যনে হয় না। ছয়মীঁসের বাস্তা উন্নত 
পরিবহণ ব্যবস্থায় ছয় দিনে পৌছান সম্ভব হয়। এইভাবে যাতায়াতের ফলে 
পরম্পরের মধ্যে মেলামেশা, ভাবের আদান প্রদান, সহযোগিতা ও ব্যবসা-বাণিজোর 
পথস্থগম হয়। 

এইভাবে পরিবহণ বিভিন্ন উপায়ে মাহনষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর 
গ্রভীব বিস্তার করিয়া থাকে । মোট কথা পরিবহণ ব্যবস্থা পণ্য উৎপাদন, বণ্টন 
লোক চলাচল ব্যাপারে দেশের রক্তচলাচলবাহী শিরা উপশিরার মত কাজ করিয়। 
লোকের অর্থনৈতিক দেহকে সজীর ও সতেজ রাখে । 


পরিবহণ ও বাণিজাপথ ২৫৭ 
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( বিভিন্ন প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । ) 

&11৪, দেশ্রে ভৌগোলিক অবস্থার উপর উহার পরিবহণ বাবস্থা নির্ভর করে। 
এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নরূপ পরিবহণ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। 

স্থল্পথে মানুষ, পণ্ড, মোটর, রেল প্রঃতি পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হইয়। 
থাকে । - 

মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও পরিবহণ কার্ষে লিপ্ত আছে। স্বপ্পদূরতের 
মধ্যে যেখানে অন্য ষানবাহন নাই যেমন রেণ ষ্টেশন হইতে ট্রিমার ষ্টেশনে বা! 
জাহাঁজ ঘাঁটায় বা অন্য কোন যানে মালপঞ্র উঠাইতে হইলে মানুষ পরিবহণের 
কাঁজ করিয়া থাঁকে। নিরক্ষীয় বনভূমিতে, দক্ষিণ-পূর্ব এখিরার অনেক স্থলে, 
হিমালয়ের পাবত্য অঞ্চলে এখনও মাগুষ মাল বহনের কাজ করিয়। থাকে । মাহষ 
পিঠে ব। মাথায়, রিকস1 বা ঠেল[গাঁডীতে করিয়া মাল বহন করিয়। থাকে । 


পশ্ডও পৃথিশীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভার বহনের কাজ করিয়া থাকে। পশ্চিম 
ইউরোপে ঘোড়া, মধ্য ও পৃ ইউরোপে ষাঁড়, দক্ষিণ ইউরোপের সমতল স্থানে 
গাঁধ।, পাবত্য অঞ্চলে অশ্বতর, মরুভূমিতে উট, ধা এশিয়ায় ব! হিমালয়ের পার্বত্য 
অঞ্চলে ইয়াক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হাতি, অ শরিক পাঁবত্য অঞ্চলে লামা মেরু অঞ্চলে 
বপ্াহরিণ ও কুকুর প্রতি জন্ত ভাববাহী জজ্ত হিসাবে বাবহৃত হইতে দেখা ঘায়। 
কোন কোন স্থলে জন্তব পিঠে মাল বা মানুষ বাহিত হয়, আবার উহাদের সাহায্যে 
গাড়ী টানা হয়। মানুষ বা পশুব সাহাথো চলাচল কিছুটা ব্যয়সাধ্য এবং 
সময় সাপেক্ষ । 

(মোটরগাড়ী ও বর্তমানে পরিবহণে বিশেষ বাণহৃত হইতে দেখা যাঁয়। যেখানে 
লোকের চপাচল উপযোগী পাক] বা কাঁচা ধাস্তা আছে সেথানেই শুধু মোটর চলিতে 
পারে। বর্তমানে প্রাথবীতে প্রায় ১ কোটি মাহল মোটর চণাব উপযোগী রাস্তা 
আছে। ইহাতে দ্রুত মাল না যাত্রা চলাচল করতে পা.র এবং ব্যয়ও মান্ুষ 
বা পশু পরিবহণ, অপেঞগ। কম। মোটর চলাচল ন্যবস্থায় মকিন যুকুরাষ্ট্ শ্রষ্ট। 
সেখানে প্রতি ৪ জন ব্যক্ির একখানা কবিয়। মোটে আছে। ইহার পর গ্রেটব্িটেন, 
ফ্রান্স, জার্মানী, বাশিয়া ইতাঁপ প্রঃতি দেশেও খোটৰ চলাচল ন্যবস্থ। উন্নত। 
ভারতও ইদানিং এদিকে বিশেষ অগ্রপর হইতেছে । তবে বর্তমানে গড়ে ১৫০০ 
লোকের একখানা করিয়! মোটর গাড়ী আছে। অনেক সহরাঞ্চলে মোটর খাস 
ছাড়া, ট্রামগাড়ীব প্রচলনও দেখিতে পাওনা যাঁয়। ট্রামগাঁড়ী চলাচলে কলিকাত। 
নগরী প্রসিদ্ধ 

[ন. 9.1 


২৫৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


রেলপথও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে । ইহাতে বহুল 
পরিমাণে ভ।রী জিনিস ও বহু লোকজন একযোগে বছ দুরবর্তা স্থানে শ্ক্নব্যয়ে 
চলাচল করিতে পারে । তবে ইহার জন্য রেল লাইন চাই। শুধু রাঘ্তায় মোটরের 
মত ইহা চলাচল করিতে পারে না। রেলপথ নির্মাণ ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশী। 
রেলপথের উন্নতিও যুক্তরাঁেই বেশী দেখিতে পাঁওয়! যায়-মোট রেলপথের প্রায় 
&$ অংশ। উউরোতেও রেলপথ বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে । আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া 
ও দক্ষিণ আমেরিকা এ বিষয়ে অনেক পিছনে । 

এশিয়ার বিরল বসতিপূর্ণ পশ্চিমাঞ্চলে রেলপথ বিশেষ বিস্তারল।ভ করে নাই। 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত, জাপান ও চীন ছাড়া ঘনবসতিপূর্ণ অন্যত্র এখনও রেলপথ 
বিশেষ বিশ্বার লাভ করে নাই। 

জলপথের নদী, খাল, হদ প্রভৃতিতে ট্রিমার ও নৌকা চলাচলের প্রধান বাহন । 
কিন্তু সমুদ্রপথে জাহাজই প্রধান যান। দেশের অত্যন্তর ছাঁড়া জলপথে বিভিন্ন 
দেশের সহিত জাহাজে করিয়া অনেকদিন হইতে পণ্য ৭ যাত্রী বহন হইয়া 
আসিতেছে । ইদাঁনিংকালে ইহ! সমধিক £পিদ্ধি লাত করিয়াছে । ইহা মোটর 
বা রেল অপেক্ষা ধীরগাঁমী হইলেও ইহাতে পরিবহণ ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। 

আকাশপথ বর্তমান যুগের প্রপান বৈশিষ্ট্য । আকাশপথে বিমানে সর্বাপেক্ষা 
অল্প সময়ে ঘাঁতীয়াত চলে । তবে ইহাতে ব্যয বেশ কিছু বেশী । ধনী ব্যক্তি বা 
মূল্যবান জিনিস ভিন্ন ইহাতে চলাচল এখনও ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে 
নাই। আত্তর্গাতিক যোগাযোগ রঙ্গ ও দেশরক্ষা ব্যাপারেও বিমান বিশেষ 
কাধ্যকরী। 
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(স্থলপথ, সমুদ্রপথ ও আকাশপথের মধ্যে তুলনামূলক স্ুবিধাগুলি 
আলোচনা! কর। প্রত্যেক পথে যে সমস্ত জিনিস চলাচলের উপযুক্ত 
উল্লেখ কর। ) 
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( রেলের উন্নতির জন্য যে ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থ! উপযুক্ত 


তাহা আলোচনা কর । 
£199 ১. বর্তমান যুগে স্থলপথে পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে রেলপথই লমধিক গ্রপিদ্ধ। 


পরিবহণ ও বাঁশিজ্যপথ ২৫৯ 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রেলপথ বিস্তার লাভ করিল্সেও ইহা সকল স্থানে সমভাবে 
ব্টিত হইতে পারে নাই । এজন্য ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাই অনেকাংশে 
দীয়া। কারণ রেলপথ বিস্তারের জন্য কতকগুলি অন্থকূল ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক 
অবস্থার প্রয়োজন। নিয়ে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়। হইল 


পট (১) ভূ-প্রকৃতিঃ রেলপথ স্থাপনের পক্ষে সমতলভ্নমি বা নদী উপত্যকাই 
অশ্ুকূল ভূপ্কৃতি। এখানে সহজে রেলপথ নিমিত হইতে পারে । এজন্য ভারতের 
অন্যান্ত অঞ্চল অপেক্ষ। গারঙ্গেয় সমমতলভূমিতেই রেলপথের বিস্তার বেশী দেখিতে 
পাঁওয়। ঘায়। সমভূমি আবার নদীবহল হইলে বহু অর্থবায়ে পুল নির্মাণ করিতে 
হয়। আবার নদীর তাঙ্গ! গড়া কাষ্যেএ জন্য পুল৭ অনেক ক্ষেত্রে ধ্বসিয়! পিয়া 
যায়। এজন্য ন্দীবহুল পূর্ব পাকস্তানে রেলপথ বিশেষ বিস্তার লাভ করিতে পারে 
নাই । আবার পার্বত্য অঞ্চল ছুর্গয, টচ্‌-শীচু ও কঠন খিল! গঠিত বলিয়। রেলপথ 
নির্ম।ণ কষ্টপাধ্য ও ব্যয়বহুল। এজন্য ভারতে হমালয় ব| আপামের উত্তর-পূর্ব 
অঞ্চলে, তিব্বত, অ।কগানিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে রেলপথ বিক্তৃতি লাভ করিতে পারে 
নাই। পার্বত্য অঞ্চলে অত্াধক ব্যয়ে রেলপথ নিমিত হইলে সে অঞ্চলের 
রেলভাডাও স্বাভাবিকভাবে বেশী ধাধ্য হয়। কাঁনাডাব রকি পবতেব কিকিংহপাসের 
রেলপথের ভাড়া উহার সমভভমি অঞ্চলের বেলপথের ভাভান্ তিনগ্চণ। আমাদের 
দেশে দাঙ্গিলিং, পিমলা, উত.কাশাগড প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলের রেলভাড়া অপেক্ষাকত 
বেশী। বদ্ধীপ অঞ্চলেণ অত্যঙিক নদী নাল ও নরম মাটির জন্য রেল নির্মাণ 
স্থবধাঙ্গনক নহে। স্তবাং ভপ্কৃতিব দিক দিয়। বিচার কবিলে অপেক্ষাকৃত শক্ত 
মাটি ও বিবল নদীনালাধুক্ত সমনমিই রেলপথ শির্ধাণেব সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক 
স্থান। 


জল্নায়ুঃ নাতিশীতোষ্চ স্বল্পবাঁরিপাতযুক্ত জলবাযু রেলপথ নির্মাণের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত । অত্যধিক শীতল বরফাঁবৃত স্থানে, নিবিড বন জঙ্গল ও অত্যবিক 
বুষ্টিপাতযুক্ স্থানে ও মরু অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ ও পবিচালন ব্যয় অত্াধক 
বারপাধ্য ও কষ্টনাধ্য। তৃথার।ধৃত স্থনে বরফ জমিয়া রেলপথ অকেজে৷ করিয়া 
ফেলে। মকুক্তমির বালুবডও্ড বেপপথকে অকেজে| করে। এঞ্জগ্ত কানাডা ও 
রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলে, গ্রীণল্যাণ্ডে, আরপ ৭ সাহারার মরুভূমিতে, নিরক্ষীম্ন অস্বাস্থ্যকর 
বনভূমি অঞ্চলে প্রতিকূল জলবযুর জন্য রেলপথ নির্ম।ণ সম্ভব হইতেছে না। 


(৩) অর্থ নৈতিক কারণ $ উপরিউক্ত তৌগোঁলিক কারণ ছাঁড়। অর্থ নৈতিক 
' কারণও রেলপথ নির্মাণের উপর £ডাব বিস্তার করিয়। থাকে । রেলপথ স্থাপন 


২৬৭ অর্থনৈতিক ও ব'ণিজ্যিক ভূগোল 


ও উহ! পরিচালন ব্যয় মোটেই কম নয়। ্থতরাঁং যে সমস্ত স্থানে যাত্রী ও মাল 
বহনের আয় হইতে রেলপথ স্থাপনের মূলখনীয় ব্যয়ের উপর স্থ্দ ও পরিচালন বায় 
নির্বাহের জন্য উপযুক্ত আয় না হয় সেম্থানে রেলপথ স্থ'পন লাভজনক হয় না। ফলে 
রেলপথ নির্মাণ 4 বিস্তার লাভ করিতে পারে ন|। দেশরক্ষা বা দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য রেলপথ নিখিত হইতে পারে, কিন্ত এজনা 
সরকারকেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এরূপব্যয় করিশার ক্ষমতা সরকারের ন। 
থাকিলে রেলপথ নির্মাণ হইতে পারে না। স্বতর|২ জনবহুল লমুদ্ধ অঞ্চলেই রেলপথ 
নির্মাণ সহঙ্গসাঁধ্য'। কোন কোন বিরল বসতিপূর্ন অঞ্চলে বিশেষ প্রাকৃতিক সম্পদ 
আহরণের জনা রেলপথ নিমিত হইতে পারে। চট্টান্তত্বরূপ দক্ষিণ আফিকার স্বর্ণ 
ও হীরক খনি অঞ্চল, অষ্টেলিয়ার ত্বর্ণথনি অঞ্চল, চিলব নাইট্রেট খনি অঞ্চল প্রভৃতি 
উল্লেখ কর! যাইতে পাঁরে। 


অনুকুল অর্থ নৈতিক কারণবশত উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে রেলপথ যথেষ্ট 
বিস্তারলাভ করিয়াছে । ভারত, চীন, জাপান ছাঁঢ। প্রতিকূল অর্থ নৈতিক প্রবেশের 
জন্য এসিয় মহাদেশের অন্যান্য স্কানে রেলপথ বিশেষ বিস্তার লাভ করিতে পারে 
নাই। পৃথিবীর মধো যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশী রেলপথ--২ লক্ষ ২৫ হাজার মাইল। 
রাশিয়া 9 কানাডার স্থান ইহার পরে। আয়তনের তুলনায় ভারতে রেলপথ খুব 
বেশী নয়--*য় ৩৬ হাজার মাইল। 


বিভিন্ন গ্রারৃতিক অবস্থার জন্য রেলপথের গেজ ( (09 ( বিভিন্ন হয়। 
দুইটি লাইনের ম!নতী স্থানের দূরত্বকে 'গেজ' বলে। এইভাঁবে রেলপথকে ব্রড 
গেজ (৫ ৬"), ষ্টাণ্ডার্ড গেজ ( 8৮১" । মিটার গেজ (৩? ৬"); ন্যারো গেজ 
(২৬) গ্রততি শ্রেণীতে ভাগ কর। হয়। পাঁবত্য অঞ্চলে ন্যারে গেজ, সমভৃমিতে 
ব্রড ব! াগাড গেছ্রে বেলপথ দেখিতে পাওয়া যায়। কে(নও দেশের বিভিন্ন 
গেজের রেলপথ থাঁ।কলে সরাপরি মাল চলাচলে অস্থবিধা হয় এবং মাল উঠা-নীমান 
ব্যয় বেশী পড়ে এবং বাঁর বার মাল ও যাত্রী উ 1-নাম। কদিতে গেলে মালের ক্ষতি হয় 
এবং যাঁত্রীদেরও হয়রানি হইতে হয়। 


(0.5. 1)০১০11, 50115 01 0116 719115 ৮0170111917681 1811/295 ০01 
1) ৬0110 
( কয়েকটি মহাদেশ-অতিভ্রমী রেলপথ বর্ণন। কর।) 


»115: নিয়ে কয়েকটি প্রধান মহ।দেশ-অতিক্রমী রেলপথের বর্ণনা দেওয়া 
হইল। 


পরিবহণ ও বাঁণিজ্যপথ ২৬১ 


ইউরেশিয়। 


১। ট্রান্দ সাইবেরিয়ান রেলপথ £ ইহা! পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ । 
লগ্বায় ৫৫০* মাইল। লেলিনগ্রাড হইতে ব্রাডিভষ্টক পর্ষস্ত বিস্তৃত । ইহা লেলিন গাঁ 
হইতে মস্কো হইয়া ইউরাল পর্বত পাঁর হইয়! শিল্প প্রধান নগর কুইবিশেভ, তৈল- 
কেন্দ্র উফা ও অন্যান্ত শিল্প প্রধান সহর সাঁর্ভলোভস্ক ওমস্ক, নভোসাইবিরস্ক কুপবাস 
কয়লাখনি, “বি ও ইনেসি নদা অতিকম করিয়| বৈকাল হুদদের ইরকুটস্ক ও পরে চিট! 
হইয়! আমুর অববাঁহিকা ধ'রয়! প্রশান্ত মহাঁসাগবের তীরে ব্রাডিতক্নুক পৌছিয়াছে। 
ইহার এক শাখা এখান হইতে হার বন ও মুকডেন হইয়া পিকং গিয়াছে । মস্কো 
হইতে পশ্চিমদিকে ইহ| বাপিন ও অগ্ঠান্ত ইউরোপীয় সহরের সহিত সংযুক্ত। 
এই রেলপথ দিয়া এক প্রান্তে হইতে অপর প্রান্ত পর্্যস্ত ষাইতে ৯ দিন সময় লাগে 
এবং ছুইথান] গাঁড়ী পাশাপাশি যাইতে পারে। রাশিয়ার জ।বের রাজা শাঁদনের জন্য 
এবং নির্বাসন দে দণ্ডিত আসামীদের শ্দূর পূর্বদিকে পাঠানোর জন্য নিসিত হইলেও 
বর্তখানে $হ।ব অর্থননতিক গুক্ত্ব অসীম । ইহাতে প্রথমত: সাইবেরিঘার কয়লা, 
কাঠ, পশুশোম, রাশিয়া গম " অগ্যান্ত শিল্পজাত ও খনিজ দ্রবা রাশিয়ার বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রেরিত হইয়া খাকে। তাহ। ছাড়। ইহা পশ্চিম ইউরোপের সহিত পূর্ব 
এশিয়।র যোগাযোগ রক্ষ। কপিতেহে । লেনিনগ্রথড হইতে একবার মাত্র বেল 
বদল|ইয়! ইহার সাঁহ[ফ্যে পিকিং যাওযা যায। চীনের ও রাশিয়ার মধে রাজটনতিক 
ও ব্যবসা-বা'ণজেোর “্যাঁপাষেগ সবাপেক্ষ। বেশী । এজন্য অন্তদেশের কথা বাদ 
দিলেও এই রেলপথের জন্য উভয় দেশই বিশেষ উপকূঁত। আবার সাইবেরিয়ার 
কাঁষশিল্পের ৪ লোক বশতির প্রসার এই পেলপথের জন্যই দ্রুত সন্ভব হইয়াছে। 


২। টান্ন-কাম্পিয়ন রেলপথ £ ইহ। রাশিয়ার দ্বিতীগ বুইত্বম রেলপথ 
এবং রাশিয়| ও মপা এশিয়ার মধ্যে সংখেগস্থত্র। কাম্পিয়াঁন সাগরের তীরবর্তী 
পাননোভোডক্ক হইতে আরম্ভ হুইষ[ছে এবং তুকিস্থানের তুল। অঞ্চলের মধ্য দিয়! 
মার, সমরথন্দ ও বোখারে। হইন| তাঁপখন্দ পধ্যস্ত গিয়াছে । তাঁসখন্দ হইতে 
ইহা আবার উত্তর দিকে আরব সাগরের পূর্বদিক দিয়! ওরেনবাগ হইয়া কুইবিশেভে 
গিয়! ট্রান্স-সাঃবেরিয়ান রেলপথের সহিত যুক্ত হইয়াছে । মাত হইতে ইহার 
একটি শাখা আফণান সীণান্তে কুপক পণ্যস্ত গিয়াছে। বৃস্ক হইতে পারশ্য 
মীমান্তের জহিদাঁন পর্য্যন্ত ৪০০ মাঃল পথ রেলপথ দ্বার] যুক্ত হইলে এই রেলপথের 
সাহাঘো রাশিয়া হইতে ভারতে রেলপথে আসা ধাইবে, কাঁরণ জহিদ্রানের সহিত 
পাকিস্তান হইয়। ভারতীয় রেলপথ সংযুক্ত। এই রেলপথ দিয়! কার্পাস তুলা, খনিজ 
তৈল, বীট চিনি, গম ও নান।বিধ শিল্প দ্রব্য আদান-প্রদান হইয়। থাকে। 


২৬২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


৩। ট্রীন্স ককেণীয় রেলপথ £ এই রেলপথ রাশিয়ার মস্কো হইতে কুবুষ্ক 
ও খারকোভ হইয়া দক্ষিণে কাম্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত তৈলকেন্ত্র বাকু 
পর্য্যন্ত গিয়ছে। ইহার এক শাখা বাকু হইতে কৃষ্ণ সাগরের তীরে বাটুম পথ্য্ত 
গিয়াছে । বাঁক অঞ্চলের খনিজ তৈল, লৌহ, কয়লা, কাম্পিয়াঁন সাগরের মৎস্য 
প্রভৃতি এই রেলপথ দিয় প্রধানত: চালান হয়। 

৪। ওরিয়েন্ট একম্প্রেস £ ইহ! ঠিক একটি মাত্র রেলপথ নহে। কতকগুলি 
রেলপথের সমষ্টি । ইহাদের সাহায্যে প্যারী হইতে মিউনিক, ভিয়েনা, বুদাপেস্ত, 
বেলগ্রেড প্রভৃতি সহর দিয়। তুরস্কের ইন্তাবুল পর্যান্ত যাতায়াত করা যায়। ইহা! 
প্রায় ২০০* মাইল দীর্ঘ। ভবিষ্যতে পারস্য উপসাগরের তীরে বসর! পধ্যস্ত ইহা 
বি?ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহা বাগদাদ রেলের সহিত সংযুক্ত । এজন্য 
ইহার সাহাধ্যে ইউরোপ হইতে আরবের মক্কা পধ্যস্ত যাতায়াত করা চলে। 
নান! প্রকার খনিজ, শিল্পজাীত ও কৃষিঙ্গাত দ্রব্য এই পথে আদান-প্রদান হইয়। 
থাকে । 

উত্তর আমেরিক। ( কানাডা ) : 

কানাডায় নিয়লিখিত দুইটি মহাদেশ-অতিক্রমী রেলপথ বর্তমান £ 

৫। ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ : এই রেলপথ প্রশাস্ত মহাসাগরের 
তীর হইতে আটলান্টিক মহাঁপাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তত। ইহার দৈর্ঘা প্রায় ৩৫০০ 
মাইল। ইহ] প্রশাস্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ভাবার বন্দর হইতে আরম্ত 
হুইয়। ফ্েজার ও থমসন নদীর উপত্যকার উপর দিয়। কিকিংহম গিরিপথ, মেডিসিন 
হাট ও রেজিনা হইয়া উইনিপেগ সহরে পৌছিয়ছে। ইহার অপর একশাখা 
ক্রোনেষ্ট গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হইয়াছে! গিপিপথের স্বউন্ঠ রকি পর্বতের অংশ 
বিভিগ্ন অরণ্য ও খনিজ সম্পদে পারপূর্ণ। তথা হইতে যখন ইহা সমভূমিতে 
নামিয়াছে সেখানে এই রেলপথ প্রেয়ারি প্রান্তর, আলবাটার খনিজ তৈল ও বাঁসস্তি 
গম ক্ষেত্র, ম্যানিটোবা ও সাপকাচুয়ানেপ গম ক্ষেত্র প্রৃতির মধা দিয়া বৃহত্তম 
গমের বাজার উহনিপেগ সহরে আপিয়াছে। উহৃনিপেগে কানাডিয়ান ন্যাশন্তাল 
রেলপথের সহিতও ইহা মিলিত হইয়াছে । এখান হইত্বে রেলপথটি হ্রদ অঞ্চলের উত্তর 
দিক দিয়া ফোর্ট উইলিয়াম, পোর্ট আর্থার, অটোয়া, মর্টিল হইয়া আটলান্টিক 
মহাসাগরের তীরে বরফমুক্ত হাপিফাস্ক বন্দর পর্য্যন্ত গিয়াছে। মট্টিল হইতে 
এক শাখা কুউবেক পর্যন্ত গিয়া কাঁনাঠিয়ান-স্তাশনাল রেলপথের সহিত মিশিয়াছে। 
এ অঞ্চলে ইহ! অন্টারিওয় নিকেল, খ্যাস্বেস্টম্‌ ও কোবাণ্ট খনি, কাষ্ঠমণ্ড ও 
লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের অঞ্চলের মধ্য দিয় গিয়াছে। নোভাস্কানিয়ার খনিজ 
সম্পদ এ রেলপথের আয়ত্তের মধ্যে। হালিফাস্ক বন্দর গম বগ্তানির অন্ত প্রসিদ্ধ 


পরিবহণ ও বাণিজ্যপথ ২৬৩ 


ইহা ছাড়া মতন, কা) ও হুদ অঞ্চলের শিল্পজাত ভ্রব্যাদিও এই বন্দর দিয়া রধানি 
হয়। লিভ।রপুল হইতে চীন ও জাপানে যাঁইতে এই রেলপথে গেলে ১২০* মাইল 
দূরত্ব কম হয়। 


৬। কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথ : এই রেলপথ* কানাডার প্রশাস্ত 
মহাঁপাগরের উপকূলে প্রিন্স রুপা্ট হইতে আরম্ত হইয়া ভাক্কুবার হইয়া ফ্রেজার ও 
ও থমসন নদীর উপত্যকা ধবিয়। ইয়োলোহেঙ গারপথ অতিক্রম করিয়। এডমণ্টনে 
আপিয়াছে। তথ। হইতে উইনিপেগে আসিয়। কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথের 
মহিত মিলিত হইয়াছে । এই পথে ইহা প্রধানত: সরলবগীয় বৃক্ষের অরণাভূমির 
মধ্য দিয়া গিয়াছে । উইনিপেগের পর ইহা ক্যানাডিয়ান পাসিফিক রেলপথের 
উত্তর দিয়া গম ক্ষেত্র, খনি অঞ্চল ও কা অঞ্চল দিয়! কুইবেকে আপিয়াছে। 
তথা হইতে ইহাপ একটি শাঁখ। হ্াালিফাম্ক বন্দরে গিয়ছে! এই রেলপথেও খনিজদ্রব্য 
কাষ্ঠমণ্ড, মৎস্য, গম, শিল্পজাত প্রভৃতি দ্রব্য বাহিত হয় । নূতন উপনিবেশ স্থাপন ৭ 
প্রীকতিক সম্পদ আহরণেব জন্য সরকার কতৃক ইহা বহু অর্থব্যয়ে শিমিত হইয়াছে। 
ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০ ম্াইল। কানাডার আয়তনের তুলনায় রেলপথ মোটেই 
পর্যাপ্ধ ন.হ। তবে টাঁস-পাগবোরবান বেলপথেত পরেই ইহাদের স্থান। এই 
রেলপথ দুইটি হান পে রেলণখের সহিত যুক্ত। “হাডসন বে রেলপথ, 
উইনিপেগ হইতে পোঁট চাঁচিল পর্যাস্ত গিরছে । উত্তর দিক দিয় জিনিস আমদানি- 
রপ্তানি ব্যাপাবে ইহ? গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ | 


ক।নাভাব আধিক উন্নতিতে "রেলপথ গুলি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
অন্যান্য দেশে সাধারণতঃ আধিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রেলপথের নির্জাণ ও প্রসার 
আরম হয়। কিন্তু কান।ডাতে রেলপথের নির্মাণ কায্যই প্রথট্ে আরন্ত হয়। পৰে 
এই রেলপথ আঘথিক উন্নতি বিধানে ঘথেষ্ট সহায়ত করে । 

ইউ:রাপ হইতে প্রথমতঃ লোক আঁপিষ! পূর্ব উপকূলে বসবাস করিতে থাকে । 
তৎকাঁলের কানাডার যাহা কিছু উন্নতি সবই পৃ উপকূলে সীমাবদ্ধ থাকে । জলবাম্ু 
ও যাতায়াতের প্রতিকূল অবস্থ! বিদ্যমান থাকায় মধ্য ও পশ্চিম উপকূলের প্রদেশ গুলির 
মহিত কোন যোগাযোগই ছিল না। ফলে মণ্য ও পশ্চিমের দেশগুলির উন্নতি 
স্থগিত থাকে । ক্রমে এমে উক্ত অঞ্চলের সহিত যোগ সাধন করার উ“দশ্থে 
রেলপথ নিমিত হইতে থাকে । রেলপথের পশ্চিমমুখী প্রপারের ফলে এতদঅঞ্চলে 
ক্রমশঃ লোকসংখ্যা, গমের চাষ, খনিজ ত্রব্য আহরণ ও শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন ছি 
পাইতে থাকে । 


শীতকালে কানাডায় জলপথ বরফাবৃত হইয়া পড়ে বলিয়া অভ্যস্তরস্থ ও টি 


২৬৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


দেশগুপির ব্যবলা-বাণিজ্য রেলপথের উপর নির্ভর করে। বিদেশে মাল প্রেরণের 
জন্যও রেলপথগুলি বিশেষ কার্যকরী । কালক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত এইভাঁবে 
বেলপথের ছারা যোগসাঁধন হওয়ায় কাঁনাডার নানাবিধ শিল্প, কষি ও বাণিজ্যিক 
উন্নতি সম্ভব হইয়াছে । রেলপথ নির্মাণের দ্বারা এইভাবে পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের 
সহিত যোগপাধন না হইলে কানাডার আথিক উন্নতি এতদূর প্রপারলাঁভ করিত 
[না সন্দেহ। রেলপথের কলাণে এবংবিধ উম্নতি সম্ভব হওয়ায় কানাড।কে 
রেলপথের অবদান । (17817 15110108100 0171811855৭ ) বলা হয়। 

উত্তর আমেরিকা (মাররিন যুক্তরাষ্ট্র £ 

বেলপথ বিস্তার এই দেশেই সর্বাধিক | 'এই দেশের সকল অংশই রেলপথ দার! 
পরম্পর সংযুক্ত । তবে এই সম্ত রেলপথ গুলির মধ্যে নিশ্নলিখিত তিনটি মহাদেশ 
অতিঞমী রেলপথ হিপাবে খ্যাত । ইহার। পৃবদিকের উপকূল হইতে পশ্চিমদিকের 
উপকুল পর্যান্ত বি;ত থাকিয়] উভ্তয় অঞ্চলের পহিত যোগাধোগ রক্ষা করিতেছে । 

৭। নদার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ 2 এই রেলপথ পূর্বদিকের নিউইয়র্ক 
হইতে পশ্চিমদিকের পিটল পর্যন্ত প্রপারিত। ইহা নলিউটয়রক হইতে মক ও হডসন 
নদীর উপত্যকা দিয় এ্াঁপেলেশিয়।ন পর্বত পার হইয়া চিকাঁগো) সেন্টপল, বিদ্মার্ক, 
হেলেন! প্রভৃতি মহর হইন। পক্চিমে সিটল পর্যন্ম গিয়াছে । £হার মূল ষ্টেশন 
মন্বর্তী অঞ্চলের পেন্টপল। এই রেলপথ বিভিন্ন দিকেও জালের মত অন্তান্ 
সহরের সহিত সংষক। ইহা? দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০০ মাঁইল। 

এই রেলপথটির গুরুত্ব অসীম। পর্ব হইতে পশ্চিমদিকে যাইতে ইহা বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক ৭ অর্থ নৈতিক পবি:বণ্বে সম্মুখীন হয়। নিয়ে উহাদের সংঙ্ষি পরিচয় 
দে'য়। হইল। 

(ক) প্রথমতঃ ইহ] পূর্ব উপকূলের সমক্তমি, মক-হাঁডপন নদী উপত্যকা, 
গ্রাপেলেশিয়ান পবতমাঁলা, বুহং হদ অঞ্চল, প্রেইরি অঞ্চল, রকর মালভ'ম ও পার্বত্য 
অঞ্চল এবং পশ্চিমের নদী উপত্যক1 প্রভৃতি নানাপ্রকার ভৃপ্রক্কতির উপর দিয়া 
চলিয়। গিয়াছে । 

(খা পূ-পশ্চিমে শিস্তৃত বিভিন্ন ভ-প্রকৃতির সম্মুখীন হইলেও ইহাঁব বিভিন্ন 
অঞ্চলের জলবা।র বৈচিত্র্যও কম নয়। ইহার উপকূল অংশে চৈনিক জলবায়ু দৃষ্ট 
হয়। ইহার এাপোলেশিয়ান পার্বত্য অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত শীতল জলবাধু। মধ্যভাগে 
মহাঁদেশীয় জলবাঁু এবং উহার অ:পক্ষার্কত পশ্চিষে মক্ুপ্ররূতির জলবায়ু, রকি পাবত্য 
অঞ্চলে শীতল জলবাু এবং পশ্চিম উপকূলে ভূমধ্যসাগরীয় ন্গলবাধুর কিছুটা পাওয়া 
ধায়। 


পরিবহণ ও বাণিজ্যপথ ২৬৫ 


(গ) জলবাষুর ও ভূ-প্ররুতির পার্থক্য হেত স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও কৃষিজাত 
ভ্রব্যার্দিরও বিভিন্নত! দেখিতে পাঁওষা যায়। পূর্ব উপকূলের মিশ্রকষি, এাপলেশিয়াঁন 
অঞ্চলের অরণ্য, মণ্য ভাঁগেণ ভূটা ও গম, ইহার অপেক্ষাকৃত পশ্চিমের প্রেইরি 
তৃণভূমি অঞ্চলের পণুচারণ, রকির পার্বত্য ৪ মালভূমি অঞ্চলের অবণ্য এবং পশ্চিমের 
নদী উপতাকার কৃষি এবং মমুত্রে ও নদী মোহনায় ২ আহরণ প্রভৃতি ইহার 
বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য | 

(খ) ইহার বিভিন্ন অঞ্চশ বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদেও সম্দ্ধ। ইহার মধ্যে 
পূর্বাঞ্চলে লৌহ, কয়লা, খনিজ তৈল ও জলবিদ্যুৎ এবং পশ্চিমাঞ্চলে সোঁন।, বপা, 
সীসা, দস্তা উৎপাদন প্রভৃতি সম্বিক উল্লেখযোগ্য । 

($) উপরিউক্ত অবস্থাগুল্ব জন্য এ অঞ্চল রুষি ও শিল্পে বিশেষ সমুদ্ধ। 
শিল্পের মধ্যে লৌহ ও ই'পাত শিক্প, যন্ত্রপাতি, মাস সংরক্ষণ, কাঁগজ, জাহাজ নির্মাণ 
শিল্প প্রতি প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলে ক্লিভলা, ডেট্রসেট, গঢাবি, চিকাগে, মিলওয়াঙ্ষি 
গ্রভৃতি বড বড শিকল্পকেন্ত্রগুলও ম্বস্থিত। এই স্লেপখের স।হা!শে বিভিন্ন 
পণ্য আমদানি রপ্ণানিব হথযোগ-হথ।বধা থাকায় ইহাঁব অর্থ নৈতিক উন্নতি সহজপাঁধ্য 
হইয়াছে । 

ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপগ : ইহার প্রধান পথ নিউইয়র্ক হইতে চিকাগো, 
ওমাঁহা, অগডেন প্রল্ততি সহর দিয়া লবণ হুদ পার হইঘা সান্ফ্লান্সিদকে। পর্য্যন্ত 
গিয়াছে । ইহাও উত্তরে ও দক্ষিণে বিভিন্ন সহরের সহিত সংযুক্ত এবং মধ্যপথে 
পূর্ন হইতে পশ্চিম যাওয়ার প্রশীন পথ। ইহ।র দৈধাও ২০০০ মাইলের উপরে। 
এই রেলপথেব ছুই পরর্ধে বিভিন্ন ক্ুষিজ ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত সম্পদ 
রেলপথে ব।হিত হইয়! অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হইয়াছে । 


৯। সাদার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ £ এই বেলপথ নিউইয়র্ক হইতে "য়াশিংটন, 
আসকাণ্ট। প্রঙ্ততি হইয়া] নিউআলিয়েন্স গিয়াছে । তথা হইতে মিমিসপি 
অববাহিক] ধরিয়া উত্তর দিকে সেটলুইস গিয়। কাঁনলাপ পিটি, শান্তা প্র*তি 
হইঘ্া লস “ঞ্চেলস্‌ গিয়াছে । তথায় ইহ। অবশ্য উত্তর দিকে সান্ফ্রান্সিস্‌কো।, 
পোর্টল্য।গ, সিটল প্র-তির সহিত সংযুক্ত । দক্ষিণ দিকে৭ ইহার শাখা প্রসারিত। 
এই রেলপখের উভয়দিকও বিভিন্ন কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ । 
দক্ষিণ আমেরিক। 


১০। চিলি-আর্জেণ্টাইন রেলপথ £ ইহাই দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র 
মহাঁদেশ অতিক্রমী রেলপথ । ইহা দের্ঘ্য প্রায় ৯** মাইল: ইহা আঙ্জেটিনার 


২৬৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজাক ভূগোল 


পাঁজধানী বুয়েনস এয়ার্ন হইতে রোজারিও, যেখ্োজ! প্রভৃতি হইয়া ১,,**০ ফুটের 
উপর উচ্চ উনপল্লত। গিরিপথ দিয়া আন্দিঞ্জ অতিক্রম করিয়া চিলির ভলখারাইসে। 
পর্যন্ত বিস্তৃত। চিলির ও আর্জেটিনার কাষজ, খনিজ ও প্রাণীজ সম্পদ পরিবহণে 
এই রেলপথ বিশেষ প্রয়োজনীয় । আর্জেন্টিনার গম, বীট, চিলির নাইউ্রেট, তামা 
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০] 
ন্ুহিবীর বেলন্পথা* মছাদেশপারের রেলপথ এপাশ 


গ্রঃতি ইহার উল্লেখমোগ্য পরিবহণ সামগ্রী । তবে ইহ। আন্দি্ অঞ্চলে মিটার গেজ 
এবং অমভৃমিতে প্রশস্ত গেজে নিখিত বলয় সরাসরি মাল চলাচলের পক্ষে 
অস্থবিধাজনক । 

আফ্রিকা! 

১১1 কেপ-কাইরো। পথ $ আফিকাঁণ দক্ষিণ হইতে উত্তরে আসিবার 
ইহাই একমাত্র উল্লেগযোগ্য সোজা পথ । এই পথের দৈধ্য প্রায় ৯০০০ মাইল । ইহা! 
রেলপথ, স্বলপথ ও জলপথের সমগ্টি। এ পথে কেপটাউন হইতে বুলওয়েও শিভিংগ্লৌন, 
প্রিটোরিয়। ও এলিঙ্রীবেথভিল হইয়! বেলজিয়ান কঙ্গোর শেষ সীম পর্যস্ত রেলপথে 
ঘাওয়। যাঁয়। এলিজাঁবেধভিল হইতে নদীপথে ও স্থলপথে ভিক্টোরিয়া হুদ পর্যস্ত 
হাওয়া চলে। তাহার পর মোটর যোগে নাইল গর্জ ( 119 0০7৮০ ) পর্যন্ত যাওয়া 
চলে। নাইল গর্জ হইতে খাটুম পধ্যস্ত ছ্িমারে যাওয়া ষায়। থাটুম হইতে 
ওয়াদি হাইফ1 পধ্যস্ত রেলপথ আছে। সেখান হইতে নদীপথে পুনরায় সেলাল 
যাইতে হয়। সেখান হইতে রেলপথে আবার কাইরে। পর্যন্ত যাওয়া চলে। দক্ষিণ 
আফ্রিকার খনিজ সম্পদ, মধ্য আফ্রিকার খনিজ ও বনজ সম্পদ, সুদান ও যিশরের 
কৃষি সম্পদ এই পথে বাহিত হইয়া থাকে। 


পবিবহণ ও বাঁণিজ্যপথ ২৬৭ 


অষ্ট্রেলিয়া 

১২। ট্রী্স-মষ্ট্রেলিয়ান রেলপথ £ঃ এই রেলপথ পুর্ব দিকের সিভনি হইতে 
মেললো?ি এডিলেড, পোর্ট আগাষ্টা কালগুপি ও কুলগাডি হইয়া পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া 
পার্থ পর্যন্ত বিস্ীত। সিডনি হ'তে ইহার এক শাখ। উত্তরে ব্রিসবেন, রকহাম্পটন 
হইয়া ক্ললকাবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম অষ্ট্রেপিয়ার কালগুলি ও কুলগাঁডি স্বরণখনির 
জন্য প্রপিদ্ধ। দক্ষিণে পো্ট আগা হইতে “ক শাখা মধ্যভাগে এলিস শপিং পর্যাস্ত 
গিয়াছে । উক্ত রেলপথ দ্বারই প্রধাঁনতঃ অষ্ট্রেলিয়ার কৃষিজ, প্রাণীজ ও খনিজ 
সম্পদ বিভিন্ন দেশে রঞ্ঠু(নির জন্য বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত হয়। 


3০ 10)650111)6 ৪11 ৮৮০ 019175-0017)01179116021 12118508853 
01076 ৬011৫ (6১0, £15-1961 ) 


( পৃথিবীর যে কোন দুইটি মহাদেশ অতিক্রান্ত রেলপথের বর্ণন। দাও।) 
&?১, ৫ 5 এর উত্তরের যে কোন দুইটি লিখ। 


327, 105950111)5 2 014115-0011111161081 1211/25 101105 ৪01099 
(0111054 56555 2774 5900181101 0176 0111516110595 11) 12961011891 [01094010610115. 


(যুকরাষ্ট্রেরে একটি মহাদেশ অতিক্রান্ত রেলপথ বর্ণনা কর এবং 
উক্ত পথের স্বাভাবিক উৎপন্ন দ্রব্যের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর ।) 


455. . 3 5এর ৭নং (নর্দার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ ) লিখ। 

0. 8. 1)1508155 6175 19800015 ৮171012 1199 1101111611060 1186 
৫০৬ 2101116111 01 13811/9 1011695 11) 1177018 45150 50906 0176 [01117010981 
[811/8% 9%5121715 116১৬/ 01) 01067810101) 11) 1184119, (০১7). 17051 7954) 


(ভারতের রেলপথের উম্নরতিতে যে সকল বিবয় প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে তাহার আলোচনা কর। বর্তমানে ভারতের যে বিভিন্ন প্রকার 
রেলপথ আছে তাহা ও উল্লেধ কর। ) 


&179 ভারতের (রলপথেব উন্নতিতে ভৌগোলিক, অর্থ নৈতিক ৭ রাজনৈতিক 
প্রভার কার্ধাকরী | ভৌগেলিক দিক দিয়! বিচার করিলে দেখা যাঁয় ষে উত্তর 
ভারতের সমভূ ম ও উপকূলের সমভূমি রেলপথ নির্মাণের পক্ষে অবিক সুবিধাজনক । 
এ অঞ্চলের জরবাঘু ও রেলপথ নির্মাণের পক্ষে প্রতিবন্ধক নহে। এজন্য এই সমস্ত 
অঞ্চলেই রেলপথ অধিক বিস্তার লাঁভ করিয়াছে এবং উন্নতি লাভ করিয়াছে। 
উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ব! দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ অস্থবিধাজনক । 


২৬৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


এজন্য £ সম্ত অঞ্চলে রেলপথ বেশী বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। অর্থ নৈতিক 
দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ষে ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। উত্তর 
ভারত ও সমভ্মি অঞ্চল এ বিষয়ে অগ্রণী ইহ1 ছাড়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল 
খনিজ ও বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ | শিল্পের উপযোগী কীচ1 মালেরও অভাব নাই। 
এজন্য নানাপ্রকার শিল্প উন্নতি লাভ করিতেছে । দেশটির আয়তনও নেহাৎ 
কষ নয়। এজন্য বিভিন্ন অঞ্চলে মাল ৭ লোক চলাচলের স্থবিধার জন্য রেলপথ 
নির্মাণের £য়েজন অগভত হইয়াছে । রাজনৈতিক কারণও রেলপথ বিস্তারে 
কম প্রভাব ধিশ্তার করে নাই । দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত দ্রুত 
সৈন্য ও রসদ চলাচলের জন্য ৭ রেলপ থর শিস্তার 'প্রয়োন হইয়| পড়ে। এইভাবে 
বিভিন্ন বিষ গুলি তপতেণ রেলপথ বিস্তারে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । বর্তমানে 
ভারতে প্রায় ৩১ হাঁছার মাইল রেলপথ আছে। ভারতের মত ?িশাল ও ঘনবসতিপূর্ 
দেশের পক্ষে এই রেলপথ প্রয়োজনের তুলনায় সামান্ত। পরিবহণের অগ্রাচুধ্যের 
জন্য খাল চপাচল ষে ঠিকমত হইতেতে না উহ]? আমর নিতাই দেখিতে পাইতেছি। 
রেলে চল।চল ব্যাপারে যে লোকের ভিড় মহা করিতে হয় উহাঁও কম বেদনাদায়ক 
শহে। ভারতের রেলপথ যুক্রাঈ, কানাড়া প্র,তি উন্নত দেশগুলির তুলনায় খুব 
কম। স্থতরাং দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য আরও অধিক রেলপথ বিস্তার 
আশ প্রয়েজন। ইহ। ছাড়া নেলগাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধিব৭ প্রয়োজন । 

বর্তমানে ভারতে নিঃলিখিত ৮টি আঞ্চলিক টিত্তিতে রেলপথ গুলি পুনর্গঠিত ঃ 

(১) উত্তর রেলপথ € * 10617171301118% ) 2 ইহাঁর দৈথ্য প্রায় ৬৩৩৪ 
মাইল। ইহার সদর কার্ধ্যালয় দিপ্লীতে অবস্থিত । এই রেলপথ পা£াঁব, হিমাচল 
প্রদেশ, দিঞী, উত্তর ও পূর্ব রাঁগস্থান এবং উত্তর প্রদেশের উত্তর ভাগ দিয়! পূর্ব দিকে 
বারাণসী পর্যান্ত প্রপারিত। উপরি উক্ত অঞ্চলের কার্পা, চিনি, গম, জোয়ার, 
বাজর।, পশম, তৈলবীজ, লবণ পশুচর্ম এবং কাঁর্পীল, কাঁচ, চর্ম, ইক্ষু প্রতি শিল্পঙ্গাতি 
দ্রবা এই বেলপথ দ্বারা বাহিত হয়। স্থতরাং এতদ্ব্ঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্যের 
মধো কাঁপাঁস, পশম, চর্ত, কা, খেলার সরপ্রাম প্রতি উল্লেখযোগ্য । পাঞ্জাবের 
অমৃতসর, লু্য়ীন।, দিনী, উত্তর প্রদেশের কানপুর, আগ্রা প্রভৃতি এই বেলপথের 
উপর অবস্থিত উল্লেখ গা স্থান। 


(২) * উত্তর-পূর্ব রেলপথ ( বি 70-88ভোরা হিস) ইহার দৈর্ঘ্য 
প্রায় ৩০৬৯ মাইল। ইহার সদর কাধ্যালয় গোরক্ষপুরে অবন্থিত। এই রেলপথ 
উত্তর প্রদ্দেশের এবং বিহারের উত্তরভাঁগ দিয়া বিস্তৃত। ইক্ষু, তামাক, চা, পাট, 


পরিবহণ ও বাণিজ্যপথ ২৬৯ 


খনিজ তৈল, বেত, কমলা, আনাবস, চুন, সিমেন্ট, কয়লা, কাঠ, ধান প্র তি এই 
রেলপথ দ্বারা বাহিত হয়। এলাহাঁবাদ, কানপুর, লক্ষৌ ও বারাঁণসীতে ইহা 
উওর রেলপথের সহিত যুক্ত। উত্তর প্রদেশের শর্করা, কাপাঁস, বিহারের পাট, 
শর্করা প্রভৃতি শিল্পাঞ্চল এই বেলপথের উপর নির্ভব কবে। লক্ষৌ, গোরক্ষপুর প্রভৃতি 
এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শিল্পপ্রধান শহর। 


(৩) উত্তর-পুর্ন সীমান্ত রেলপথ (0707 28561710176161 818৬) £ 
ইহাব দৈধ্য ১৭৩০ মাইল। ইহার সদব ক্ার্ধ্যালয পাগুতে অবস্থিত। ইহা 
বিহারের সামান্ত অংশ, পশ্চিমবঙ্গের উত্তবাণশ ও আসামের মধা দিয়া বিভ্তৃত। 
উক্ত অঞ্চলে পাট, চা খনিজ তৈল, কমলা, আনারস, ইক্ষু তামাক, ধান, বেত, 
ইন, সিমেন্ট, কযলা কাঠ প্রভৃতি এই বেলপথ দাবা বাহিত হয়। উত্তববঙ্গ 9 
আপামেব চা এবং আসামের খনিজ তৈল, পিমেণ্ট প্রঃতি শিল্প ইহ।ব দ্বাবা উপকৃত। 
ইহা! কাটিহারে উত্তৰ পুব বেলপথ এবং সাঠেখগঞ্জে পূব রেলপথেব সহিত 
সংযুক্ত। এই রেলপথে আনাম হইতে মনিহাণী ঘাটে গঙ্গা পার হইয়। পূব বেলপথ 
দিয়। কলিকাত। পধ/ন্ত যাঁতাঘাঁত ব্যাপাঁবে বিশেষ গুরুত্বপূ। আসাম হইতে 
কলকাতা পর্যন্ত এই পখ আপাম লিঙ্ক ( ২১৪7) 1100) নামে পরিচিত | 
শিলিগত ড, আলিপুবছুযাঁব, তেজপুর, ছোঁডহাট, লামডি* শিলচর প্রঃতি এই 
রেলপখেব উপব অবস্থিত। 

(৪) পুর্ব রেলপথ (17907) 15158৮% )2 ইহার দের্ঘয প্রায় ২৩২১ 
মাইল। ইহাঁব সদর কার্যালম কলিকাতা । হহা পশ্চিমবঙ্গ, বিহাব ও উত্তৰ 
প্রদ্দশেব কিযদংশ ব্যা।পষা পিস্তত। কযলা, লে'হ আঁক।বক, চাউল, পাট ইক্ষু, 
চ1, তৈলবাজ প্রভৃতি এই রেলপথেব প্রধান বাহিত পণ্য। পশ্চিমবঙ্গের লৌহ ও 
ইম্পাত, কঘনা, পাট, কাপীস, বাসায়নিক দ্রব্য কাগজ রেলইঞ্ছিন প্রভৃতি বিহারের 
কলা, লৌহ, ইক্ষু প্রতি শিল্প এই রেলপথেব ছাবা উপরুৃত। ইহ ভাঁবতের 
উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চলের উপর দিয়া গিয়াছে । কলিকাতা, আসানসোল, মধুপুর, 
গয়া, মৌগলসরাঁ” এই রেলপথেব উপর অবস্থিত। 

৫) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ( 5০910)-] ৭, (শ্রো। 11511540 ) ইহাব দেধ্য 
প্রাঘ ৯৪২৪ মাঁইল। ইহার সদর কার্ধ্যালফ কলিকাত| | ইহা পশ্চিমণ্জ, বিহার, 
উ্চ্ষ্য॥। মধাপ্রদেশ ও অন্ধে র কিয়দংশ ব্যাপিয। বিস্ৃত। ইহার প্রধান শাখা 
হাঁওড1] হইতে নাগপুব ও ওযালটেযার পযস্ত বিস্তৃত। কমলা, লৌহ, ইস্পাত, 
ম্যাঙ্গানিজ, অন্র, চনাপাঁথর, চাউল পাট, কাঠ, লাক্ষ! প্রভৃতি এই রেলপখেত্স প্রধান 
পরিবহণ পণ্য। টাটা, রাউরকেলা ও ভিলাই লৌহ ইম্পাত, কাটনির সিমেন্ট, 


২৭০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


মুরির আযলুমিনিয়াম, ঘাটশিলার তাত্ত্র প্রস্তুতি শিল্প এই রেলপথের হবার! উপকৃত । 
খড়াপুর, ভুবনেশ্বর, পুরী, সন্বলপুর, বিশাখাঁপত্তনম, রায়পুর, নাগপুর, জব্বলপুব, 
বিলাসপুর, কাটনি, টাট! প্রভৃতি এই রেলপথের উল্লেখযোগ্য স্থান। 


ঞ 
কাট 
্ চীন 
সা ৯ নট ১পভে 
বু 
ু ন্নে 
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ম"দ ঘন পর্ব বেলপথ 





(*) মধ্য রেলপথ (0:81 ৯1 ) £ ইহার দৈর্ঘ্য প্রা ৫২৯৬ মাইল। 
ইহার! সদর কার্ধ্যালয় বৌদ্বাইতে অবস্থিত । এই রেলপথ মধখ্য প্রদেশ, অন্ধ, মহীশৃরের 
উত্তরাংশ, মহাঁবাষ্টের মধ্যাংশ ও মাদ্রাজেব পশ্চিযাংশ দিয়] বিস্তৃত। কার্পাল, গম, 
চিনি, তৈলবীজ, জোয়ার, বাজরা, চাঁমবা, ম্যাঙ্গানিজ, কাঠ প্রস্থাত এই রেলপথের 


পরিবহণ ও বাণিজ্যপথ ২৭১ 


পরিবহণ পণ্য। কার্পান মিমেপ্ট, চিনি, খনিজ, র।সায়নিক প্রতি এই অঞ্চলের 
উল্লেখখোগ্য শিল্প ই রেলপথের ছ্বারা উপকৃত। গোঁয়ালিয়র, ঝাঁসী, ভূপাল, 
বোঙ্বাই, পুনা রাইচুব প্রভৃতি উল্লেখবোগ্য স্থান এই রেলপথের উপর অবন্থিত। 
ইহা দিলী ও এলাহাবাদে উত্তব রেলপথের মহিত নাগণুরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের লহিত 
এবং পুনাষ দক্ষিণ রেলপথের সহিত সংযুক্ত 

(৭) পশ্চিম রেলপথ ( 15৪৮905 79018 ) : ইহার দৈর্ঘা প্রায় ৬০১৩ 
মাইল। ইহার সদর কার্যালয় বোম্বাইতে। গুজরাট, মহারাষ্টের উত্তরাংশ, 
রাজস্থানের দাক্ষণাংশ এবং মধ্যপ্রদেশ দিয় এই রেলপখ বিস্তৃত। কার্পাস, 
কার্পাসজাত দ্রব্য, লবণ চিনি খনিজ 9 রাপায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি এই রেলপথের 
পরিবহণ পণ্য। বোশ্বাগ ও আমেদাবাণ্দর কাঁপ্পীস, লবণ, রাসাধনিক ভ্রব্য চিনি 
প্রত এবং বাঁজস্থা”নর খনিজ দ্রব্য এঠ লেবপথের উল্লেখযোগ্য শিল্প । আমেদাবাদ, 
কান্দনা, রাজাকাট, বরোদীা, স্ববাট, আজমীট, কোটা প্রঃতি এই বেলপথের 
উল্লেখখোগ্য স্থান । 

(৮) দক্ষিণ রেলপথ (96100001018 31০0৬ ) £ ইহাব দৈর্ঘা প্রায় ৬ *ৎ 
মাইল। ইহার সদর কাঁধ্যালয মাদ্রাজে। এই রেলপথে চাঁডল, গম, কার্পাস, 
চীনাবাদাম, তৈলবীজ, লণণ, চিনি, তামাক, কাঠ, চা, কফি, মশলা, লৌহ ও 
ইস্পাত, স্ব, অত্র, মগঙ্গামিজ চামড]1 প্র তি পরিবাহিত হয। এই ব্লেপথে 
মাপ্রাজেব কর্পাস শিল্প, বাঙ্গা লারর বিমানপোত শিল্প, ভদ্রাবতীর লৌহ ও ইম্পাত 
শিল্প বি শষ উল্লধষাগ্য। মাঙ্গালোব, বাঙ্গীলোব বোঁজিকোড (কালিকট ) 
কোচ'ন ত্রিবান্ত্রম, মাছুব।, পণ্ডিচেরা প্রভৃতি এই রেলপথের উল্লেখষোগ্য স্থান। 
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(দেশ ভাগ হওয়র পর কলিকাতা ও আসামের মধ্যে রেলপথের 
যোগাযোগ কিভানে স্থাপন হইয়।ছে উল্লেখ কর। গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়ত। 
উল্লেখ করিয়। এ পথের বর্ণনা দাও । ) 


২1২. কলিক।ত। ও আলপামের মধ্যে বর্তমানে আসাম লিঙ্ক (49500010100 
রেলপথ দ্বারা যোগাোগ রক্ষিত হইতেছে । এই রেলপথ প্রথণন্তঃ কলিকাতা হতে 
সাহেবগঞ্জ হইয| সঞ্ষিগণলখাট পধন্ত বিস্তত। এই অ'শ পুর্ব রেলপথের অস্ত ত। 
তথ] হইতে ট্টিমারে গঙ্গ| পার হইয়! মনিহারীঘাট হইতে পুনরায় রেলপথ আরম্ত 
হইয়াছে । তথ! হইতে ইহ] উত্তর-পূ সীমান্ত রেলপথের অংশ যনিহারীঘাট হইতে 


২৭২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কাটিহার, কিষণগঞ্জ প্রভৃতি হইয়া এই রেলপথ শিলিগুডি গিয়াছে । শিলিগুড়ি 
হইতে বাঁগরাকোট, মাদারীহাট, হামিমারা, আপিপুরছুয়ার, ফকিরগ্রাম, রঙহগিয়া,। 
আমিনগাঁও প্রভৃতি হইয়া পাও পদস্ত গিয়াছে । এই রেলপথ দিয়া এখন কলিকাতা 
হইতে গৌহাটী যাওয়া! চলে। ইহার দূরত্ব প্রায় ৬৪০ মাইল। দেশ বিভাগ হওয়ার 


* আদাম লিঙ্ক 


১৮৯, জুটান 
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পূর্বে সারাসর্ি এই রেলপথ ছিল না। তখন কলিকাতা হইন্ গোয়ালন্দ পর্য্যস্ত 
রেলপথে এবং তথ হইতে গ্রিম।রে চাঁদপুব গিয়া পুনবায় রেলপথ য।ইতে হইত । 
এই পথে কপিকাঁতা হইতে গৌহাটির দূরত্ব ছিল ৪৭০ মইল। এই বেলপথের গুক্ষত্ব 


পরিবহণ ও বাণিজ্যপথ ২৭৩ 


বর্তম'নে অলীম। কারণ দেশ নিতগেখ পন আসামের সহিত ভারতের অন্যান্য 
অংশেব সরাসরি রেলশখ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়ে। তখন পাকিস্তানের 
ভিন্র দিয়া ছাড1 বেলপথে যাওয়। সপ্তব ছিল ন।। ভিন্ন দেশব মধ দিয়া এইভাবে 
ষাত্রী ও পণ্য চশাচল বহুভা.বই বিগ্রিত হইত । উত্তববঙ্গে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি 
কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলেও পাকিস্তানের মধ্য দিয়া থাইতে হইত। 
ষে পথে এখন আঁপাঁম লিঙ্ক” রেলপথ ভৈয়াঁরী হইযাঁছে উহা হিমালয়ের পাদদেশের 
ছগম ও ছুরতিক্রমা স্থান । এবপ স্থান দিয়া রেলপথ নির্াণ ষে সম্ভব হইযাছে উহা 
ভারতীয়দের কৃতিত্বেবহই পরিচয় দিতেছে । এই রেলপথ ভিন্ন আসামের ও উত্তর 
বঙ্গের চা ও অন্যান্য কৃষজ্ঞ ও খনিজ সম্পদ কোনক্রমেই সুুভীবে পরিবহণ সম্ভব 
হহত না। ইহ। এইভাবে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়াছে । ইহা ছাডা 
এই পথের রাঙ্গনৈতিক গুকত কম নহে । আদস।ম সীমান্তে প্রয়োঙ্জনের সময সৈন্য 
৭ রসদ চলা১লও এই বেশপা ভিন্নাবন্ধিত হইত। তবে এই পথের কতকগ্তলি 
অস্থবিধাও আছে। ইহাতে মম বেশী লাগে। মনিহারীধাঁটে এবং সক্রিকলিঘাটে 
মালপত্র ও যাত্রীর উঠাশামার প্রয়োজন হয। বর্ষাকালে প্রবল বন্যাযও অনেক 
ক্ষেত্রে যাতাযাত 'বস্রিত হয। গঙ্গাবাঁ পরিকপ্পন। কার্ধকরী হইলে এই পথেগ দূরত্ব 
কমান সগ্তব হইবে এবং সরাসরি থোগাঁষোৌগ রঙ্গ। কবাঁও সম্ভব হইবে। 
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সংক্ষেপে সুয়েজ খাল পথের বর্ণন। দাও। ) 


4115 ই নিম্নে স্য়েজ খাল পথেগ বর্ন দে এয়া হহল £ 
এই পথ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, ভমধ্যলাগরতীরস্থ স্থ।ন, দক্ষিণ-পৃব ইউরোপ, 
এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়৷ ও নিউজিল্যাণ্ডের সহিত জপপথে যোগাযোগ স্থাপন 
করিয়াছে । হ্থুয়েজ যোজক কাটিয়া খাল তৈয়ারী করাব পর হইতে এ পথের স্থ্টি 
হইযাছে। তাহার পূর্বে সমুদ্রপথে ইউরোপ হইতে এশিয়া ব। অষ্ট্রেলিয়া! যাইতে 

হইলে আফ্রিকাঁপ উত্তম।শ। অন্তরীপ ঘুরিযা! আসিতে হইত। 
স্থয়েজ খান ক।ট! আরন্ত হয় ১৮৫৯ সালে এবং উহাতে প্রথম জ।হাঁজ চলাচল 
আবস্ত হয় ১৮৬৯ সালে। ফরাপী ইঞ্জিনীয়ার ফাঁডিণ্যাগড ডি লেসেন্সের নেতৃত্বে এই 
খাল কাট| হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০ মাইল । ইহার বিস্তার ১৫০ ফুট এবং গভীরতা 
৩৩ ফুটের কম নয়। খালটি ভমর্যাপাগর % লো হত সাগরের মধ্যে অবস্থিত *তিনটি 
লবণাক্ত হ্দকে ও সংযুক্ত কবিয়াছে। ইহা মিশর দেশের মরুময় ণেগেত মরুভূমির 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বর্তমানে ইহা মিশব পরকারের সম্পত্তি। পূর্বে ইহার উপন্ব 

ল 9.18 


২৭৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


বৃটিশের ও ফরাসীর পূর্ণ কৃতৃত্ব ছিল। এই খাল কাটার ফলে নি্নলিখিত স্ুবিধাগুলি 
পাঃয়া যাইতেছে : 

(১) ইহা! এশিয়া, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে দুরত্ব কমাইয়া 
দিয়াছে। লগ্ন হইতে বোশ্বাইয়ের দূরত্ব উত্তমাশা অস্তরীপ পথে ১১২০০ মাইল 
কিন্তু হুয়েদ পথে ৬৩০ মাইল। লগুন হইতে কনিকাতার দূরত্ব উত্তমাঁশ! অস্তরীপ 
পথে ১০৫০০ মাইল, কিন্ত স্থয়ে্পথে ৭৫০০ মাইল। ইহা লগ্ডন ও ইয়োকোহাঁমার 
মধ্যে দূরত্ব ৩০*"মাইল এবং লগুন ও সিডনির মধ্যে দুরত্ব ১০০ মাইল কমাইয়াছে। 

(২) এই পথে অনেক ভাল ও বড় বন্দর আছে। উহাঁদের মধ্যে লগুন ও 
বোম্বাইয়ের মধ্যে জিরাঁন্টার, মাঁণই, জেনোয়া, আলেকজান্তিয়া, পোর্ট নৈয়দ, 
এডেন, করাচী প্রভৃতি উল্লেখষোগা। ইহা ছাড় লিভারপুল, এপ্টোয়ার্প, রটারডাঁম, 
ওডেসা, মোস্বাসা, কলম্বো, কলিকাতা রেঙ্গুন, শিঙ্গাপুর, হংকং, ইয়ৌোকোহামা' 
সিডনি, মেলবোর্ণ প্রভৃতি উল্লেখধোগ্য । এই বন্দরগুলির অবস্থানের জন্য বিভিন্ন 
স্থান হইতে প্রচুর মাল আমদানি-রপ্তানি হইতে পারে । মাঁল সহজে উন-নামানে। 
সম্তব হয় এবং জাহাঁজের ইন্জনের কোন অভাব হয় না । 

(৩) দূরত্ব কমিয়া যাওয়ায় এবং তাল বন্দরের স্থযোগ-সথবিধ! থাঁকায় সম্ভোগকারী- 
গণ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে এবং অল্প সময়ের মধ্যে জিনিসপত্র পাইতে পাবে । 

(৪) আন্তজাতিক আইনানসারে যুদ্ধ ও শাস্তির সময় বিভিন্ন দেশের জাহাজ 
এই পথে নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে । 

(৫) এই পথ বৃটশ ও ইউরোপের অন্যান্ত দেশের ষে পূব দিকের বৈদেশিক 
অধিকৃত স্থান গুলি আছে তাহার প্রধানতম যোগাঁযোগ পথ। 

(৬) মন্যপ্রীচ্যের তৈলসম্পদ আহরণ ও বন্টনেও এই পথ বিশেষ কার্ধ্যকরী। 
ইউরোপের প্রয়োজনের প্রায় ৮৫ ভাগ পেট্টোলিয়াম স্থয়েজ পথে প্রেরিত হয়। 

৭) এই পথে জাহীঙ্গ লগ্তন এবং ইউরোপের অন্যান্ত বন্দর হইতে যাত্র। 
করিয়া জিত্রাপ্টার প্রণালী দিয়! ভূমধাসাগরে প্রবেশ করে। উহা! জিবাণ্টার বন্দর 
হুইয়া মাসপাই, মান্টা, আলেকক্গান্দ্রির। প্রভৃতি বন্দর দিয়! স্বয়েজ বন্দরে আসে। 
তংপর লোহিত সাগর পার হইয়া এডেন বন্দরে পৌছায় । এডেন হইতে এক শাখা 
পূর্ব আফ্রিকার মোস্বাসা, ডার-এস-সালাম ও মোজাদ্বিক হইয়া ডারবান পর্বত ষায়।, 
এক শাখা করাঁচী হইয়। বোম্বাই আমে। রী 

বোম্বাই হইতে তৎপর কলম্বো যায়। এডেন হইতে সরাসরি বোম্বাই কিংবা 
কলম্বোতেও জাহাঙ্গ যাতায়াত করে। কলম্বে৷ হইতে কলিকাতা, রেছুন, ধিঙ্কাপুর, 
জুংকং, ইয়োকোহামা এবং ফ্রিমাটল, মেলবোর্ণ, সিডনি, ওয়েলিংটন প্রভৃতি স্থানে 
খায়। স্তরাং এই পথ সর্যাধিক স্থান এবং লোঁকের সংস্পর্শে আসে। 


পরিবহণ ও বাণিজ্যপথ ২৭৫ 


(৮) এই পথের প্রধান পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এশিয়ার চা, পাট, তাষাক, তৈলবীজ, 

' চাঁ্মভা, অভ্র, খনিজ তৈর, রবার, মাঙ্গানিজ, তলা, চিনি, কাঠ প্রতৃতি, অষ্ট্রেলিয়া 

ও নিউজিন্যাণ্ড হইতে গম, পশম, দুগ্ধজাত ত্রব্য, পূর্ব আফ্রিকার চা, তুলা প্রভৃতি 

উল্লেখযোগ্য । এই সমস্ত পণ্য ইউরোপের ৪ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে যায়। 

ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে নান! জাতীয় শিল্প্রব্য যেমন বস্ত্র, ইম্পাঁত, যানবাহন, 

রামাষনিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, গম প্রভৃতি প্রযোৌজনমত প্রাচ্যের দেশগুলিতে আসিয়! 
থাকে । তবে এই পথের নিম্নলিখিত অন্ুবিধা গুলিও আছে : 


(১) এই পথে স্থযেজ খালের কব দিতে হয় এব এজন্য "লাইনার" জাহীজই 
বেশী চলে। কারণ লাঁইনাবের গতিবেগ বেশী। যে পণ্যের 9 যাত্রীদের দ্রুত 
চলাচল প্রযোকঙ্»ন তাহাঁবাই বেশী ভাঁডা দিয়। এ পথে যাতাযাত কবে। অষ্টেলিয়া 
হই৩ আগত াপ্প” জাহাজ মাশুল কমেব জন্ত উওমাঁশ। অন্তরীপ পথেই বেশী 
যাতায়াত করে। 


(২) খালটি খুব বেশী চওড। না হওযাঁষ অধুনা নিয়িত বড় বড জাহাজ এই 







খাল দিয়া যাইতে 

তৈযধ্য সাপব চারি পারে না এবং 

সি ৃ ২ নণ/ (৮ * খালটি পার হইতে 
(. ৪ | এ বেশী সময় লাগে। 

| ] [্ ] বর্তমানে অবশ্য 
॥ চা অবস্থাব অনেকটা 

রি মি ০১৪ ৬ চ্সাইশিযা] উন্নতি হইতেছে । 
* মক্ডুএমি পূর্বে যেখানে ৩২ 

| ৫ | ণ এট ঘণ্টা সময লাগিত 
ৃ 2 এখন সেখ্মুনে ১২ 
পি: সপ] ঘণ্টা সময় লাগে। 
& ৃ তয়েজ খ্বাল ২ দৈনিক প্রা ৫০ 

থান। জাহাজ 


ইহাতে যাতাযাত করিতে পারে এবং ৪০০৭ টনের জাহাজ ও যাইতে পারে ॥ “ভাঁডাঁও 
পূর্বাপেক্ষা কমান হঠয়াছে। 


২৭৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজাক ভূগোল 


(3, 51. 06501106176 ০০6817 101865 11017 3011199.% £0 1.0110011 18 
9262. ০812915 17151801010 (11156 11700112176 0০0 01 0811 011 6175 ₹/৪ 
2120 116 ০0111710410155 ৪ 521191016 101 99000111071 01759 10179. 


(ম্য়েজখাল পথে বোম্বাই হইতে লগুন পর্যন্ত সমুজ্পথ বর্ণনা কর। 
উক্ত পথের তিনটি প্রধান বন্দরের নাম এনং উক্ত বন্দরগুলি হইতে বে 
পণ্য রপ্তানি হয় তাহ। উল্লেখ কর । ) 


4৯129 5996 60 40৪, 01 ৫. 10. 
0, 72, 095011109 6179 ০0171111610191 11100181105 01 1১81181772, 
08791. 


( পান।ম। খালের বাণিজিক গুরুত্ব নর্ণন। কর । 


4817৭ £ পানামা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে বিস্তৃত ৭০ মাইল দীঘ 
একটি স”্কীর্ণ যৌজক। ইহার মধ্য দিষ। একটি খাল কাটিয়া আটলাটিক ও প্রশস্ত 
মহাসাগরকে সংযুক্ত কর! হইয়াছে । উক্ত খাল পানাম। খল নামে পরিচিত । 
এই খাল কাটার পূর্বে আমেরিকাঁব পূর্ব পার্ধ ও পশ্চিম পার্শের মধ্যে জলপথে 
যাতায়াত করিতে হইলে দক্ষিণ আমেনিকার হণ অন্তরীপ খুরিয়া ৭াইতে হইত । 


স্বয়েস খাল কাটার পর এই খাল কাঁটার কথা চিন্তা কবা হয় এবং এজন্য 
পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯০৭ সালে এই খাঁল কাটা আরস্ত হয় এবং ১৯১৪ সালের 
১৫ই আগষ্ট ইহ! জাহাঞ্জ চলাচলের জন্য উম্মুক্ত হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায় 
এই খাল কাটা সম্পূর্ণ হয় এবং উহা! উক্ত সরকারের সম্পত্তি । 


এই খালের দৈর্ঘ্য ৫* মাইল, প্রস্থ ৩০০ হইতে ১০০* ফুট এবং গভীরত। 
৪১ ফুটের কম নয়। এই খাল দ্বারা পানামা থোজকে অবস্থিত মিরাফ্লোরস ও 
গাঁটুন নামে ছুইটি হদকে সংযুক্ত করা হইয়াছে । খালটি পানামা যোঙ্কের পাত) 
অঞ্চলের মধ্য দিয়া কাটা হইয়াছে । এজন্য এ খাল স্থয়েজের মত সমুদ্র সমতলে 
অবস্থিত নহে। ১২টি অগলের (1০০ &৯০) মাধমে এবং বৈছুত্যিক ইঞ্জিনের 
সাহাধো এই পথে জাহাঙ্জ যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত হয়। জাহাজ গুলিকে মিরাফ্লোরম 
হর্দে ৫৫ ফুট এবং গাটুন হে প্রায় ৮৫ ফুট উচ্চে তুলিতে হয় এবং উহার পঞ্জে 
আবার ধাপে ধাপে অগল দির] নামাইতে হয়। এই খাল অতিক্রম করিতে 
৬ হইতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে এবং ইহাতে দৈনিক ৪৮টি জাহাজ 
করিতে পারে। 

এই খাল কাটার ফলে শিয়লিখিত স্বিধা গুলির হট্টি হইয়াছে : 
] (১) ইহা উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক উপকূল এবং দক্ষিণ আমোরকার 





পরিবহণ ও বাণিজ্যপথ ২৭৭ 


প্রশাস্ত উপকূলের মধ্যে অনেক দুরত্ব কমাইয়। দিয়াছে ' নিউইয়র্ক হইতে ভ্যাল 
প্যারাইসোর দৃবত্ব হণ অস্তরীপ ঘুরিয়া ম্যাজেলীন প্রণালী পথে ৮৪০০ মাইল কিন্ত 
পানামা পথে ৪৬০০ মাইল। উহার ফলে আমেরিকার পূর্ব উপকৃলেব সহিত পশ্চিম 
উপকূলের জলপথ বাঁণিজ্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে । 





প্রশান্ত মহাসাগর 


(২) ইহার ফলে নিউজিলাগু, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান ও উত্তর আমেরিকার পশ্চিম 
উপকূলের মধ্যেও উত্তর আমেরিকাব পূর্ব উপকূলে এবং উস পশ্চিম ইউরোপের 
পবত্ব কিয়া গিয়াছে । নিউইয়র্ক হইতে ওয়েলিংটনের (নিউজিল্যাণ্ড) দরত্ 
প্রণালী পথে ১১৩০০ মাইল, [কন্ত পানামা পথে ৮৫০* মাইল । নিউইয়র্ক 
নর দুরত্ব স্য়েজ পথে ১৩৪০০ মাইল কিন্তু পানামা পথে ৯৭০০ মাইল । 
তে গয়েলিংটনের দৃবত্থ স্য়েঙ্গপথে ১২৫০* মাইল কিন্তু পানাম| পথে 
। উন্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূলের মধ্যে দুরত্ব ও 
ইল কমিয়া গিয়াচ্ছে। নিউইয়র্ক হইতে ইয়োকোহামার দূরত্ব হুয়েজ 
মাইল কিন্ত পানাম] পথে ৯৭০০ মাইল। সুতরাং এই খাল কাটাতে 
সামুীক বাণিজ্যের নৃতন পথ এ হইয়াছে এবং ফলে নানাদ্দিক দিয়া খ্যবসা- 
বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। হাওয়াই ও পশ্চিম তারতীয় ছবীপপুঞ্ণে অর্থ নৈত্ক 
উদ্নতিও ষে ইহার ফলে বৃদ্ধি পাইয়াছে একথা অনন্থী কার্য । 










২৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(৩) ইহার ব্যবসায়িক গ্রকুত্ব ছাড়া রাজনৈতিক গ্রকুত্ব ও কম নয়। প্রয়োজনের 
সময় যুদ্ধ-জাহাজও আটলাঁটিক মহাসাগর হইতে প্রশস্ত মহাসাগরে দ্রুত যাতায়াত 
করিতে পানে। 


কিন্ত ইহার নিয়লিখিত অন্রবিধ।গুলিও আছে : 

(১) ব্যবসা-বাঁণিজ্যক্ষেত্রে হয়েজখাঁলের মত ইহ ততট] গুরুত্ব লাভ করিতে পারে 
নাই। কারণ এই পথ স্থয়েজের মত ঘনবসতিপূর্ণ শিক্প-বাণিজ্যে উন্নত দেশগুলির 
মধা দিয়া যায় নাই। 

(২) জাপান বা অষ্ট্রেলিয়ার দিকে ধাঁইতে জাহাজগুলিকে বিস্তৃত প্রশাস্ত- 
মহাপাগর পার হইতে হয়। এখানে উপযুক্ত সংখ্যক বন্দর বা পোঁতীশ্রয় নাই এবং 
আরোহীও চালকদের বিলক্ষণ বৈচিত্র্যবিহীনভাঁবে অনেকদিন কাটাইতে হয়। 

(৩) পারত্য অঞ্চলের মধ্যদিয়! বিস্তৃত বলিয়া অর্গলের সাহায্যে জাহাজ উঠানো- 
নামানে। ব্যয়ও কম নয় এবং উহা! সময় সাঁপেক্ষ | 

(৪) এই খাল প্রক্কত প্রস্তাবে আমেরিকার খাল। আমেরিকা বিশেষত: 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র ইহাতে বেশী উপকৃত হইয়াছে । পানামা খাঁল দিয় জাহাঁজ 
চলাচলের পরিমাণ প্রায় ২ কোটি ৬ লক্ষ টন। উহার মধ্যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
পরিমাণ ৯ লক্ষ টন এবং ব্রিটেনের ৫০ লক্ষ টন্। তবে স্থয়েজ জাতীয়করণের পর 
মিশরের প্রতি বির্ূপভাবাপন্ন অনেক দেশ ইউরে।প হইতে অষ্ট্রেলিয়া, জাপান্‌ প্রভৃতি 
দেশে যাইতে পানাম! পথ ব্যবহার করিতেছেন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে 
পানামাপথের গুরুত্ব দিনদিন বাঁড়িবে বই কমিবে ন|। 


0, 73. 718৮৩ ৪ ০01711081901%5 50005 106/651 0185 9052 ০1181 
70006 2170 6175 [১৯81181108, 08718110116, 


(স্থুয়েজ ও পানামার খালপথের একটি তুলনামূলক বিবরণ 
নিম্নে স্থয়েজ ও পাঁনাম। খালপথের তুলনামূলক বিচাঁর কর। হইল : 


সুয়েজ খাল পানাম! 

১1 ইহার দৈর্ঘ্য ১০১ মঠ ১। ইহার দৈর্ঘ্য ৫* ফা 
আলি না থাকায় ১২ ঘণ্টায় জাহাজ ১২টি অর্গল থাকায় ৬ হুইতে ৮ ঘন্টা 
পার হইতে পারে। সময় লাগে । 








পরিবহণ ও বাণিজ্যপথ 


হুয়েজ খাল 

২। ইহার বিস্তার ১৫০ ফুট ও 
গভীরতা ৩৬ ফুট। ইহাতে খুব বড 
জাহাঁজ চলাচল করিতে পারে না। 


৩। ইহাতে গ্রেটব্রিটেন বেশী 
ক্বিধাপ্রাপ্ত । ইহাতে যত জাহাজ 
চলাচল কবে তাহাঁব অর্ধেক গ্রেট- 
ব্রিটেনের । 

৪। এই পথে আনক ঘন বসতিপণ 
ও শিল্প-সমুদ্ধ দেশ আছে । 

৫1 উত্তমাশা অন্তবীপ পথ ইহার 
প্রবল প্রতিদদ্দী। 

৪ ইহার কর বেশী। 

| এই পথের উল্লেখযোঁগা পণ্য 
ভারতের চা পাটজাত দ্রব্য, চামড। 


তল1, তৈলবীজ, সিংহলেব চা, পাঁকিস্তাঁনের 


তুলা চামডা « পাট, অষ্ট্রেলিযার গম, 


পশম, মাংস, মালয় ও ইন্দৌোনেশিযাব 


রবাঁর পূর্ব আফ্রিকার চ1 ও তুল।, আবব, 
ও ইবরাণের তৈল, ইউবোঁপ 
কার মন্ত্রপাতি, শিল্পত্রব্য, 
দ্রব্য প্রস্ততি 

৮1 ইহা এখন মিশবের কিন্ত 
আন্তর্জাতিক নিয়ম অন্থসারে যুদ্ধের 
সময়ও সকল জাতির জাহাজ চলাচলের 
অধিকার আছে। 






পরি 


পানামা খাল 
২। ইহার বিস্তার ৩০* হুইতে 
১০০০ ফুট এবং গভীরতা ৪১ ফুট। 
ইহাতে বড জাহাঙ্দ চলাঁচল করিতে 
পাবে। 


৩। ইহাতে মাকিন যুক্তরাষ্ী বেশী 
স্থবিধাপ্রাপ্ত। ইহাতে ঘত জাহাজ 
চলাচল করে তাহাতে শতকরা ৪* ভাগ 
মাঁকিন যুক্তরাঠের । 

৪। এই পথে ঘন বসতিপূ্ণ ও শিল্প- 
সম্বদ্ধ দেশ সেরূপ নাই । 

৫। হণ অন্তরীপ পথ ইহার সেরূপ 
প্রতিগবদ্দী নহে । 

৬। ইহার কব কম। 


৭। এই পথেব উল্লেখযোগ্য পণ্য 
কালিফোঁনিযার তৈল ও ফল, ভ্যাঙ্ৃ- 
বারের কাঠ ও মাছ, চিলির তামা! ও 
নাইঢটেট বলিভিষার টিন, হাওয়াই 
৪ ফিঙ্গির চিশি, জাপানের রেশম, 
নিউজিল্যাগুর দুগ্ধজাত দ্রবা, যুক্তরা্ 
ও হউরোপের যন্ত্রপাতি, বস্ত্র, গুষধ, গম, 
রাপায়নিক ত্রব্য, কাঁশাডার কাগজ ও 
গম £ভৃতি। 

৮। ইহার মালিক যুক্তরাষ্ট কিন্ত 


স্থয়েজের মত কোন আন্তজাতিক 
নিয়ম নাই। 


২৮০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোল 


0, 14. 065০1105 0119 1171001681706 01 (172 011) 40120000০68 
85 & 111018/8$ 01 00171186169. (0100. 1121 19525 10157519620 


(প্রধান বাঁণিজ্যপথ হিদ।বে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের গুরুত্ব 


বর্ণন। কর ।) 
01 


10655011102 116 10110018706 01 616 01011 401817616 0০981211009 
85 2. 101611/89 01 ০0119776106 177611010178116 102 11710016217 02165 01 
০11 ৪114 ০01711710016159 ০৪171160 (8 10. 817021109) 963 ) 


(প্রধান বঝণিজ্যপথ হিলাবে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের গুরুত্ব 
বর্ণন। কর এনং পাণিজে; নিযুক্ত প্রধ।ন প্রপান বন্দর ও বাহিত দ্রব গুলি 
উল্লেখ করু। 

%7৭ উত্তর আটলাটিক মহাসাগর বাণঙ্গোর দিক দিয| অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। 
কারণ ইহা আন্তর্জাতিক ব্যবপ।-বাঁণিজোর প্রধ।ন বাণিজাপথ। বাণিঙ্যপথ হিসাবে 
ইহার প্রাধান্য নিমলিখিত কারণগুলির জন্য সম্ভব হইছে । 

(১) এই মহাসাগরের এক'দকে শিল্পাঞ্তত জনবল ইউবোপ এবং অপরদিকে 
কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধিশালী উত্তর আঁ মবিকার যুক্তরাষ্ট্র « কানাডা | ইহার উভযদিকেব 
দেশগুলি বাবসা-বাঁণিজো অতাস্ত উদ্নত। সমূদে াঁতায়াত ইহারা অনেকদিন 
ধরিয়াই করিয়া 'মাসিতেছে । কলম্বসেব উত্তব অমেবিকা আবিষ্কাঁবেব পূর্ব হইতেই 
নরওয়ের অনেকে নিউ 1উিগুল্যা্ “ লাবাঁডরে মস্ত শিকারের জন্য ঘাইত। হ্ৃতবাং 
এই পথে যাঁতীযাঁত অনেকদ্নি 1তই চ'লযা! আসিতেছে । শিপ গু ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে পণা আদান-প্রদানও দিন দিন বাঁডিযা চলিযাহে। ফলে ক্ষুদ্র-বৃহৎ 
হাঁজার হাঁজাব জাহাঁজ পণ্যসন্তার লই এই পথে যাতাষাত করিতেছে । 

(২) পশ্চিম ইউবৌপের দেশগ্ুলিতে কারথাঁশার অভাব নাই। কিস্তু ইহাদের 
কাচামালের সংস্থান সেরূপ নাই। পক্ষান্তরে উত্তপ আমেরিকার কানাডা, যুক্তরাষ্ 
প্রভৃতি দেশে ইউবোপের তুলনায় লোকসংখ্যার ঘনত্ব কম। অথচ কৃষি 
অরণ্যজ ও প্রাণিজ প্রভৃতি কীচামাঁলে সমৃদ্ধ এবং তপনাঁয় অনেক বেশী উৎপন্ন 
ইহ] ছাড। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা 'শল্পসমদ্ধও বটে । আমে রক] ইম্পাত ভ্রব্য, 
তৈল, কাগজ বন্ধু, তৃপা, গম, ছুপ্ধজীত ্রবা, যব, ভূটা, কাষ্ঠমণ্ড, কা? প্র তি 
পরিমাণে ইউরোপের দিকে বপ্তানি করে। পক্ষান্তরে আমেরিকা প্রচুর পরিমাণে 
যন্ত্রাদি, বিলাসদ্রব), চা, পাট, ম্যাঙ্গানিঙ্গ, খনিজ তৈল, মদ গ্র*তি ইউরোপ ও অন্যান্ত 
দেং। হইতে এই পথে প্রচুর আমদানি করে। ফলে এ পথে দ্রব্যসস্ভারের প্রাচুধ্য 






পরিবহণ ও বাণিজ্যপথ ২৮১ 


ঘটিয়া থাকে । উন্ত জীবনমান ও ঘনবসতির জন্য বিনিময়যোগ্য পণোর পরিমাণ সব 
সময়েই বেশী। 


(৩) এই পথে বাঁণিজ্যে নিযুক্ত বন্দর গুলির মধ্যে ইউরোপের গ্লানগো, লিভারপুল 
ম্যাঞ্চেষ্টার, সাদাম্পটন, লগ্ুন, আমষ্টারভাখ, বটাবডাম, হাঁমবুশী, এিখেন, আত্তোয়াগ, 
ল। ভাবার, শেববুগ ও লিসবন এব* উত্তর আমেরিকার হ্াঁলিফ্যাক্স, সেন্ট জন, কুণ্বেক, 
মণ্টিল, বোষ্টন নিডইযর্ক, ফ্লাডেলফিযা বাপ্ট্মাব, চ।ল টন, গ্যালভেষ্টন, নিউ 
আলিয়ন্স প্রতি ডল্লেখবোগয । এই বন্দবগুলিব প্রায় সমস্তই উৎকষ্ট ও স্বাভাবিক 

পাঁতাশ্রযযুক্ত। ক্রতবাং এহ পথে ভাল খন্দবের সংখ্যাও প্রটব। তাহা ছাড় প্রায় 
সমস্ত বন্দরগুলি একটি বৃহৎ বৃত্তাংশে এবস্থিত। এজন্য জাহাজগুণি হুম্বন্ম পথে 





ধাতুযাত করিতে পারে | ইহ] ছাঁডা পৃথিবীব বৃহত্তম দাঁহাঁজ ও অনাঁধামে এহ 
1তায়াত করিতে পাব । 
) এই পথে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘ্বীপপুঞ বা ম€চভাঁর সংখ্যা কম। এজন্ত বড 
বড জাহাজ নরাপদদে চলাচল করিবান স্রযোগ পাষ। 

(৫) এ পথের অনেক স্থলেই ইন্ধনের যোগান আছে । এজন্য জাহাজের পথে 
কোন সময়েই ইন্ধনের অভাব বোধ করিতে হয় না। তবে এই পথের ৮৪৯ 
গুলির মধ্যে নিয়লিখিত বিষয়গুলি উল্লেখষোগ্য £ 







২৮২ অর্থনৈতিক ও বাণিক্ব্িক তৃগোঁল 


(১) এই পথে কুয়াশার প্রীূর্ভাব খুব বেশী। ইহা মাঝে মাঝে ভাসমান 
হিমশৈলও দষ্টিগোচর হয়। এরূপ অবস্থা জাহাজ চলাচলের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। 
বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজ এরূপ হিমটশলে আশতপ্রাপ্ত হইয়াই নিমজ্জিত 
হইয়।ছিল। অবশ্ত বর্তমানকালে বিজ্ঞনের উন্নতি হন্যায় 'রাণার' যন্ত্রাদির মাহাষ্যে 
হিমশৈল এড়াইয়। চলা ধাইতে পারে। 


(২) শীতকালে বরক জমার ফলে সেণ্টলরেন্স নদীর উপর অবস্থিত মর্টি ল, 
কুইবেক প্রভৃতি বন্দরে জাহাঁজ চল।চল করিতে পারে না। 


(১75. 0155 & 101161 80009181101 61) ০1161 8111 1018099 01 006 
/)£1৫. 


/ সংক্ষেপে পৃথিবীর আকাশ পথের বিবরণ দাও |) 


415 বর্তমান যুগের দ্রুততম যাঁন হইতেছে বিমীন। ইহার সাঁহাধ্যে সবচেয়ে 
কম সময়ে একস্থান হইতে অন্ধ স্বানে যা*য়া চলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, 
বাদল, কুয়াশ| প্রতি ছাঁড পাহাড়, পর্বত, নদী, নাল! ইহাঁব চল।চলে কোন বাধা 

করিতে পারে না। বিমানে চলাচল ব্যয় অন্যান্ত যাঁন অপেক্ষা বেশী। এজন্য 
অর্থবান ব্যক্তি ভিন্ন ইহাতে যাতায়াত করিতে পারে না। ইহার ফলে ব্যবসা জগতে 
ইহার বন্থুল প্রচার এখনও সম্ভব হয় নাই । কেবলমীত্র মুল্যবান জিনিস, চিঠি-পতাদি, 
ধনী বাকি, ব্যবসায়ী ও উস্চপদস্থ সরকারী ক£চাঁরীদের বহন করার কাধ্যেই ইহা 
বেশী বাবহত হইতেছে । এই ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকিলেও পথিবীর সর্বত্রই 
কমবেশী বিমানে যাতায়াতের হ্পিধা আছে। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মাণী, রাশিয়া, 
হংলীগু, হল্যাণ্ড প্রতি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নত দেশগ্ুলিতেই বিমাঁন 
চলাচল ব্যবস্থা বেশী উন্নত দেখ| যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন মহাঁদেশের উপর দিয়া 
যে পথে বিমান চলাচল হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে নিম্ললিখিত পৎগ্রলি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য £ 

(১) ইউরোপ, এশিয়া এবং আষ্ট্রেলিয়ার মগ্যবর্তী বিমানপথ : এই 
পথে বিমান চলাঁচল প্রধাঁনতঃ বৃটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ, স্ক্যািনেভিয়। ভারত 
দেশের বিমান ছারা পররচালিত হয়। বুটিশের বিমান এই পথে প্রধানত 
হইতে পারী, মাসণই, এথেন্স, আলেকজান্ডিয়া, কায়রো বাগদাদ, করাচী, যোধপুয 
দিল্লী, কলিকাতা, রেঙ্গুন, ব্যাংকক্‌, সিঙ্গাপুর, জাকার্তা, ডারউইন, ব্রিসবেন, সিডনি, 
মেলবোর্ণ ও এডিলেড পর্যন্ত ঘাঁতায়াত করে। পিজ্গাপুর হইতে ইহার এক শাখা, 
হংকং, সাংহাই হইয়া টোকিও পর্যন্ত যাতায়াত করিয়া থাকে । এই পথে যাতায়াত 
ব্যাঁপারে বৃটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন (8. 0. &. 0.) বিশেষ 






ও 


পরিবহণ ও বাণিজ্যপথ 





২৮৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


উল্লেখধোগ্য । ফরাসী ও ওলন্দাঁজ বিমানগুলিও মোটামুটি এপথে যাতায়াত করিয়া 
থাকে। ওলন্দাজের রয়েল ভাচ এয়ার লা£নস (1.1). 1 ) এবং ফাঁলের এয়ার 
ফাঁন্স (.১ 7") বিমান প্রতিষ্ঠান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(২) ইউরোপ এবং আফ্রিকার মপ্যবর্তী বিমানপথ : এই পথ বুটিশ, 
করাসী ও ইতালীর বিধান দ্বারা পরিচীলিত। বৃটিশের বিমান প্রধাঁনতঃ ইংলগেের 
সাদাম্পটন হইতে মআলেকজীব্দ্িয়া ও খাট'্ম হইয়া পশ্চিম আফ্রিকার লাঁগোস ও 
দক্ষিণ আফ্িকাঁর কেপটাউন পধ্্ত যাতায়াত করে। ফরাসী বিমান প্যারী হইতে 
আলেকজান্দ্রিয়া ও খাটুম হইয়া পশ্চিম আফ্রিকার বাঁ ষ্ট ও মাদাগাস্কার পর্য্যস্ত 
চলাচল করে। ইতালীর বিমীন রোম হইতে ত্রিপলি, কায়রো প্রভৃতি হইয় 
আবিনিনিয়ার আঁদিস আবাবা! পযন্ত যাঁয়। 


(৩) ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবর্তী বিমানপখ : এই পথের প্রধান 
শাখাগুলি লগ্ন হইতে গা্বিয়া হইয়া অটোয়া ও নিউইয়ক পধ্যন্ত, প্যারী হইতে 
লিসবন, এজোস বারমুণ্ড। হইয়া নিউইয়র্ক পর্ধ্যস্ত এবং ষ্টকহলম ও অসলো হইতে 
গাঞ্ছিয়৷ হইয়া অটোয়! ও নিউইয়র্ক পথ্যন্ত বিসভৃত। ইহার এক শাখা! লগ্ন, প্যারী 
প্রভৃতি হইতে ডাকার হইয়া দক্ষিণ আমেধিকার প।রনাম কিউকো!, রিওডিজেনেরো, 
বুয়েনশ এয়াম ৭ সাস্তিয়াগে পধ্যস্থ বিস্তৃত 


৪) আমেরিক। হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পার হইর। এশিয়া পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত বিম।নপথ : ইহার এক শাখা সানফ্রান্গিস্কো ও লম্‌ এপ্েলস্‌ হইতে 
হনলুলু হইয়া মানিল। সাংহাই সিঙ্গ'পুর দিয়া নিউজিল্যাণড পর্যন্ত গ্রসারিত। 
অপর একটি শাখা সীটল হইতে কানাডার পশ্চিম উপকূল ধরিয়! টোকিও ও সাংহাই 
পর্যাস্ত গিয়াছে । 


(৫) উন্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবতী বিমানপথ £ ইহাঁব প্রধান 
শাখা! নিউইয়র্ক হইতে ফ্লোরিডা, কিউবা হাইতি, ত্রিণিদাঁদ হইয়া! বুয়েনস আয়াস 
পধান্ত গিয়াছে । অপর একটি শাখা নিউইয়র্ক, কিউনা, ভলপ্যারাইসো ও মেগ্োজ। 
হইয়। বুয়েনস আয়াঁস” গিয়াছে । 

(৬) পশ্চিম ইউব্লোপ হইতে রাশিয়া হইয়া পূর্ব এশিয়ার নিম।নপর্থ ঃ 
এই পথ প্রধানত: মন্কো হইতে কাজাক, ওমস্ক, নভোসাইবিবিস্বি, ইখুটস্ক, চিত।, 
থাবারোভন্ক প্রতি হইয়া ভাড়িভস্টক পর্যযস্ত গিয়াছে । মস্কে। হইতে টাসকেন্ট হইয়া 
দিল্লী পাস্ত বিমাঁন চলাচল করে। 

৭ ভারতীয় বিমানপথ £ ভারতের সহিত উপরিউক্ত পথে বিভিন্ন দেশের 


বন্দর, বাণিজাকেন্দ্র, নগর ও দহুর ২৮৫ 


সহিত বিমান চলাচল হইয়! থাকে । ইহা! ছাঁড। ইহার অভ্যন্তর ভাগের বিভিন্ 
অংশের সহিত নিযমিত বিমান চলাচল হহযা খাকে। উহাদের মধ্যে কলিকাতা- 


৪. ছি ৮০৯ ০০৫৩৮ 





দিল্লী কলিকাতা-মাদ্রাজ, কলিকাতা-নাগপুর বোথ্াই ১ বোম্বাই-যৌৎপুর দিলী + 
)বোধাই বাঙ্গালোব-মাদ্ৰার্জ»। গুনিচাত| গে হাটি, কলিকাতা-বাগডোগর! ; 
কপিকাতা৷ আগরতল।-শিলচর-ইন্ফল, দিশী-শ্রীনগর প্রভৃতি উল্লেখঘোগা ।, 


একাদশ অধ্যায 


বন্দর, বাঁণজ্যকেন্দ্র, নগর ও সহর 
(0০7৮১711505 060058) 01058 21720110728 ) 


0.7 ৬1801522016 7 ৮1196 215 175 00100161015 1€1741 
18001 0116 ৫6৬ 81001161716 01 500৫ 962 00162 11111508665 ৮০1] 
£119%/01 %/111) 0176 001190)10009119 23087180916 10] 6801) 00112170176. 
(0. 8. 11661, 1947) 1952 ) 


(বন্দর কাহ।াকে বলে? গাল লামুদ্রিক বন্দরের উন্নতি কি কি অবস্থার 
উপর নির্ভর করে? প্রত্যেক মহাদেশ হইতে একটি বিশিষ্ট উদাহরণসহ 


উত্তর লিখ । ) 
01 


$/1780 815 €05 01161 1900015 (1796 ০0101111165 €০ (176 06৮০১1০- 
1116176 01 1901%65 2 11101501806 ১০ 8175561৬101) 5060191 1010121706 
£0 0116 11101811 (011101), 


( বন্দরের উন্নতির জন্য কি কি অনস্থা প্রয়োজন? ভারতীয় মুক্তর 
হইতে উদাহরণসহ উত্তর লিখ ।) 
(০, 0, 19199 1902 ) 
01 
৬1181 216 (106 0110120691150105 018 £০০০৫ 528 [017 2 01৮69 (৬০ 
9%81100155 [70 11012. €0 11115012865 90011 8115৬ 61 
(8. 0. 12617081700, 1063 ) 


(ভাল বন্দবেবর বৈশিষ্ট্য কি? ভারত হইসে দুইটি উদ্নাহরণ সহ উত্ত 
লিখ ।) 
479 জলভাঁগ ও স্থলভাগের সন্ধিস্থলে যে স্থানে ঠীমার বা! জাহাজ হইতে 


মালপত্র নীমাইবার এবং উহাতে উঠাইবার ব্যবস্থা থাকে তাহাকে বন্দর ( ৮০৮1) 
বলে। বন্দর জলভাগ ও স্থলভাঁগের দাঁবন্বরূপ কাজ করিষা থাকে । এরূপ 


বন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্, নগর ও মহর ২৮৭ 


জলভাগের তীরে বন্দর গঠিত হয় তান্দারে উহার নাম হইয়া খাকে। যেমন, 
সমূত্র তীরে অবস্থিত হইলে সামুদ্রিক বন্দর, নদী তীরে অবস্থিত হইলে নদী বন্দর 
হদের তীরে অবস্থিত হইলে ত্র বন্দর ইত্যাদি নামকরণ হইয়া থাকে। 

ভাল সামু্রিক বন্দর গভিযা! উঠিবাব এবং উহার উন্নতির জন্য নিয়লিখিত অবস্থা- 
গুলি থাকা প্রয়োজন £ 

(১) ' পোতাশ্রয় (112702:)$ ষে স্থানে জাহাজ নিরাপদে অবস্থান 


করিতে পারে তাহাকে পোতহাশ্রয় বলে। জাহাজের নিরাপদ অবস্থানের জন্য 
পৌতাশ্রযেব নিমলিখিত গুণ কা আবশ্ক £ 


(ক) ইহাকে সমুত্রশ্বোত, ঝডঝঞ্চা ও ত্বঙ্গ বিক্ষেপ মুক্ত হইতে হইবে। এজন্য 
তটরেখা ভগ্ন, অখচ গভীব ও প্রশস্ত ফাডি-যুক্ত হ য়া উচিত। 


(খ উহাতে জাহাঁজ চপাচলের উপযুক্ত জলের গভীবতা থাকা আবশ্বুক | 
লগুন বোম্বাই, করাচী, দিভশি, নিউভযর্ক, স্তানযাঁক্িদকে। প্রভৃতি বন্দরের 
পোতাশ্রয়গুলির জলেব এরূপ গভাবতা আহে বণিষা উহার লামুড্রিক বন্দর হিমাবে 
বিশেষ উন্নত। 


(গ) পোঁশীশ্রফকে সারাব্মব বরফ ও কুযাঁশী মুক্ত হষ্টতে হয। কানাড। 
ব। রাশিয়ার উত্তবাঞ্চল এবপ বরফাবুত 9 কুষাশাচ্ছন্ন বলিয়। সেখানে ভাল বন্দর 
গডিয। উঠতে পাবে নাই। 

(খ) একপঙ্গে একাধিক জাহাজ চলাঁফেরাব উপযুক্ত প্রশস্ততাও ইহাতে 
থাকা প্রযোজন। 


($) উন্মুপ্ত সমুদ্র এবং োতাশুয়ের প্রবেশমুখ বাঁশুচডা বা অন্থান্ বিদ্ববিহীন 
ও এক সমতলে অবস্থিত হওষা বাঞ্চণীয। বোদগাই বা হংকংএ জাহাজ সহঞ্জেই 
প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু কলিকাতা বন্দবে জাহাজ প্রবেশ করিতে হইলে 
অভিজ্ঞ পাইলটের সাহাবে সাবধানতার সহিত অগ্রসর হহতে হয়। 


(২) প্রশস্ত স্থলভাগ (৮10০ 1974 ১| &৫1 )ঃ জাহাজ বা জাহাজ হইতে 
মালপত্র ৫ যাঁঁী উ 1-নাধার জন্য বন্দারর জল ভাগের তীবনর্তী স্থান যথেষ্ট 
প্রশস্ত না হইলে বন্দরের উন্নত হইতে পারেনা । কারণ বন্দরের আয় ষাহাব 
উপর বন্দপের উন্নতি শির্ভব করে তাহার জন্ত প্রচর মাল ৭ বাজী চলাচল 
প্রয়োজন । এজপগ্ত মাল মণুত রাখার জন্য উপযুক্ত ছাউনী ব| গায় খর, 
যাত্রীদের আহীর বাসস্থানের স্থবন্দোবন্ত, স্থপেষ জণের প্যবস্থা গুভৃতি প্রয়োজন । 
জাহাজের প্রয়োজনীয় ইন্ধন দ্রব্য সরবরাহ, মেরাখতের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রতিব 


২৮৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


জন্য ঘথেষ্ট স্থানের প্রয়োজন। স্বপ্লপপরিসর স্থানে বন্দরের নানাবিধ প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা কর! কখনই সম্ভব নয়। এরূপ ব্যবস্থ! স্থট্রভাবে করিতে হইলে স্থানটি 
স্বাস্থ্যকর এবং সমতল স্থানে অবস্থিত হওয়া অত্যাবগ্তক। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক 
বন্দর হাডমন নদীর মুখে ম্যানস্থাটান দ্বীপের উপর অবস্থিত হইলেও উক্ত নদীর 
উভয় তীরে নিউজাসি ও ম্যানহাট্রানের ও লং ছ্রীপে উপরও বিস্তৃত। এন 
বহুমংখ্যক জাহাজ এখানে একসঙ্গে ধাতায়াত করিতে পারে এবং জাহাজ রাখিবার 
মত নানা প্রকার ডক আছে এবং বন্দরের নানাবিধ প্রয়োজন মিটাইবার মত 
সর্বপ্রকার স্্যাঁগ স্ৃবিধ। থাকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া পরিগণিত। পক্ষান্তরে 
কলিকাত। বৃহৎ বন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্তমানে স্বানাঁভাব জন্য হলদিয়াতে 
বন্দর গঠনের প্রয়োজন হইয়া পতিয়াছে। স্ৃতরাং বন্দরের উন্নতি ও প্রসারের জন্য 
থে বিস্তৃত এলাক৷ প্রয়োজন ইহা সর্ববাদিসম্মত | 


(৩) পশ্চাভূমি (1117691150৫) £ যে বন্দরের মাধ্যমে কোন অঞ্চলের 
পণ্য বিদেশে পেরিত হয় এবং বিদেশ হইতে আনীত পণা উক্ত অঞ্চলে বন্টিত হয় 
সেই অঞ্চলকে উক্ত বন্দরের পশ্চাত্ভুমি বলে। যেমন কলিকাতা! বন্দরের 
মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িস্যা, আসাম, উত্তর প্রদেশ ও শ্বধা প্রদেশে পণ্য আদান- 
প্রদান হইয়। কে । এজন্য এই বিস্তৃত এলীক1 কপিকাঁতাঁর পশ্চাৎ্ভূমি। বন্দরের 
উন্নতি পশ্চাতভূমির শ্রীবৃদ্ধি ও বিস্তারের উপর নির্ভর করে। কলিকাতা বন্দরের 
পশ্চাত্ভূমি বিস্তৃত এলাকা জুডিয়া এবং উহ! নানাবিধ পণ্যসস্তারে সমৃদ্ধ বলিয়। উহা! 
যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিবার স্থযোগ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ আমেরিকার প্যার! 
বন্দরের পশ্চাত্ভূমি নিরক্ষীয় অঞ্চলের বনভূমি সমাচ্ছন্ন। এজন্য উহা]! বাণিজ্যিক 
পণ্ো সম্দ্ধ নহে । ফলে উক্ত বন্দর বিশেষ উন্নতি লাঁভ করিতে পারে তাই। 
পশ্চাংভূমির সমৃদ্ধি উক্ত অঞ্চলের প্রতিক সম্পদের প্রাচুর্য, জনবহুলতা, শিল্পোন্নতি, 
উত্তম যানবাহন ব্যবস্থা এবৎ পণোর ষোগান ৭ চাহিদার উপর নির্ভর করে। এই- 
গুলির অনুকুল অবস্থ। বর্তমান থাকিলে পশ্চাত্ভূমি সম্বন্ধ হয় এবং বন্দরের৭ উন্নতি 
হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, লগুণ, হাঁমবুর্গ, নিউইয়র্ক, সিডনি, হংকং, সাংহাই 
প্রতি বন্দর সম্বদ্ধ পশ্চাতভূমির জন্য উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। 
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( নদীবন্দর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়। 


থাকে ভাহ। আলোচনা কর। ) 
415: নদীর তীরে অবস্থিত বন্দরকে নদীবন্দর ( €1৮৪7 £১০% ) বলে। উহা! 


ধন্দর, বাঁণিজ্যকেন্জ্, নগর ও সর ২৮৯ 


ছুই প্রকাঁরের হইতে পাঁরে--€১) দেশাত্যন্তরস্থ নদীবন্বর ধেমন, এলাহাবাদ, পাটনা, 
গোয়ারন্দ প্রভৃতি এবং (২) সমুদ্রপন্লিকট নদীবন্দর যেমন, কলিকাতা, বেঙ্গুন, লগ্ুন, 
হাঁমবুর্গ প্রভৃতি । দেশাভ্ন্তরস্থ নদীবন্দরে সামুদ্রিক বড বড জাহাজ সাধারণতঃ 
যাতায়াত করে ন। এবং উক্ত বন্দর মারফ সরাসরি সমুদ্রগামী জাহাজে বিদেশের 
সহিত পণা আদান-প্রদান হয় না। সমুদ্র সঙ্গিকটে অবস্থিত নদীবন্দরে বড় বড় 
সামুদ্রিক জাহাঞ্জ ও ষ্টামাব উভয়ই চলাচল করি”! থাকে । দেশের অভ্যন্তরের এবং 
বিদেশের সহিত এই বন্দরগুলির সরাঁসরি যোগাযোগ থাকে। 

নদীবন্দরের গুরুত্ব সামুদ্রিক বন্দব অপেক্ষা কৌন অশেই কম নয়। অনেকক্ষেত্রে 
বরং ইহার গুরুত্বই সর্বাধিক | 

নদীবন্দব দেশেব অর্থনৈতিক উন্নতির পরম সহাষক। একদিকে ইহা দেশের 
অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। ফলে ইহার মাধ্যমে 
দেশের দূর অত্যন্তরে যানী ও মাল স্বর্ব্য য় প্রেবিত হইতে পারে। ভারী ও স্বল্প 
মূল্যেব পণ্য নদীপথে গমারে বা নে'কাঘ একস্থাণ হইতে অন্তস্থানে লহযা যাওয়া 
যাষ। এইভানে দেশের অভ্যন্তরে বাঁণিজা স্ুপম্পন্ন হয। এই বন্দর এবং সমুদ্র 
সন্গিকটে অবস্থিত বন্দর উভযের মণ্ধ্যও নদপথে নৌকায় বা ট্টামারে পণ্য চলাচল 
হইয। থাকে । ফলে দেশের অভ্যন্তরেব সহিত বহ্রবাণিজোর যোগাযোগ স্থাপিত 
হয়। দেশের অভ্যন্ত র নদীবন্দ রর অভাব থাকিলে পণ্য বা যাত্রী স্থলপথে বা 
রেলপথে চলাচল ক।রতে পারে। ইহা অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহল। গোয়ালন্দ বা 
টাদপুরের মত নদী বন্দর থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ নৈতিক ও ব্যবপা-বাণিজ্যের 
“উন্নতি মণ্তব হইতেছে । অন্ুুরূশ ভারতের গপাঁর উপর অবস্থিত এলাহাবাদ ও 
পাটন! চীনের হয়াংপিকিয়াং নদীর উপর অবস্থিত হাস্কাও, ফ্ান্সর সেইন নদীর 
উপর অবস্থিত প্যারী ও লিগ, জার্মানীর রাইননদীর উপব অবস্থিত ডাসেল $ফ, 
মিশরের শীল নদীর উপর অবস্থিত কাঁইণে! প্রভৃতি বিখ্যত নগীবন্দর এবং উতাঁরা 
উক্ত দেশগুলির অর্থ নৈতিক উন্নতির পরম সহাম্নক। 

সমূদ্র সন্নিকটে অবস্থিত নদীবন্দরের অর্থ নৈতিক গুরুত্ব আরও অধিক। ইহারা 
দেশের ও বিদেশেব মধ্যে মাল ও যাত্রী চলাচলের ছ্বারস্ববপ। এই সমস্ত বন্দরের 
সহিত স্থলপথের ও জলপথের ষোগাযধোগ থকে । ফলে মাল বদল কর ইহাদের 
প্রধান কাজ হইয়া পডে। নদীপথে ও রেলপথে অনেক পণ্য উহার পার্খববর্তা এবং 
স্থণর অঞ্চল হইতে কলিকাতা! বন্দরে আলিয়া থকে এবং উক্ত অঞ্চলে অনুরূপভাবে 
॥ হুগলী নদীর তারে অবস্থিত কলিকাতা বন্দর হইতে মাল সরবরাহ হুইয়৷ থাকে। 
£ এইভাবে কলকাতা বন্দর দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ত! করিয়া আসিতেছে 
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২৯৯ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ স্থগষ্ম করিতেছে ' অনুরূপভাবে টে্সের 
তীরবত্তা লগ্ডন, রাইনের তীরবতী বটারডাম, এলব নদীর তীরের হ্যামবুর্গ, সেন্ট 
লরেন্সের তীবে মন্টিল প্রভৃতি বন্দর উহাদের পার্খবর্তী এলাকার অর্থ নৈতিক উন্নতির 
পরম সহায়ক হিসাবে £ভাব বিস্তার করিতেছে । ইহা ছাডা বড বড বহু সামুদ্রিক 
বন্দর নদীর মোহনার নিকটবততী স্থানেই অবস্থিত এবং নদীপথের সহিত সংযুক্ত । 
বিভিন্ন দেশের উন্নতিশীল বন্দর গুলির দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখিতে পাঁওয়া যাইবে যে 
উহার্দের অনেকগুলি নদী বন্দর। এ বন্দরগ্রলি ভিন্ন সে দেশের অর্থ নৈতিক 
উন্ততিও স্ব হয় নাই। তবে নদী বন্দরকে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির উল্লেখষোগ্য 
অবদান হইতে হইলে উহার নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা অবগ প্রয়োজন | 

(১) যে নদীব তীরে বন্দরটি গঠিত হইবে তাহাতে প্রচুর গভীর জল থাকা! 
প্রয়োজন। নদীতে জোয়ার-ভাট। খেলিলে আরও ভাল। ইহাতে বড় বড় জাহাজ 
জোয়ারের সময় নদীপথে বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে। 

(২) নদীর গতিপথ অযথা বেশী আঁকাবীক। ন। হয়। ইহাতে নদীপথে এক 
বন্দর হইতে অন্য বন্দরের ধরত্ব বাড়িয়া যাঁ় এবং বালুচড়ার স্থত্টি হয়। 

(৩) নদী তীরবর্তী স্থান বন্দর গঠনের উপযুক্ু প্রশস্ত সমতলভূমিযুক্ত হওয়া 
চাই। ইহাতে মাল উঠান-নামানৌর এবং সঞ্চিত রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা যথা 
মালগুদাম, ডক প্রভৃতি নির্মাণ কর] সম্ভব হয় এবং উক্ত সমতল স্থানে রেল ষ্টেশন 
নির্মাণ করাও সম্ভব হয়। 

(৪) সার! বংসর নদীতে জল থাক এবং শীতকালে বরফমুক্ত থাঁক৷ প্রয়োজন। 
ইছাতে নদী হথনাব্য থাকে। 

(৫) বন্দরের পশ্চাত্তৃমি সমুদ্ধশালী ও জনবহুল হওয়া আবশ্যক এবং অভ্যন্তরের 
সহিত স্থলপথে ও রেলপথে বন্দরের যোগাযোগ থাঁকা' চাই। 
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(বন্দরের প্রাধান্য যে উহার পশ্চাৎ্ভুমির আয়তন ও সমৃদ্ধির উপর 
নির্ভর করে উহ। আলোচন! কর। ) 


£719. যে বন্দর কোনও অঞ্চলের আম্দানি-রধানির কাজ সম্পর করিয়া 
থাকে উক্ত অঞ্চলকে এ বন্দরের পশ্চাণ্ভুমি_ ( 15051850) বলে। কলিকাতা 


বন্দর, বাণিজ্যকেন্ত্র নগর ও সহক্স ২৪১ 


বন্দর, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িস্তা, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, আসাম প্রড়তি 
অঞ্চলের আমদানি-রপ্তানির কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে। এজন্য এই স্থানগুলি 
কলিকাতা বন্দরেব পশ্চাৎভূমি । অবশ্য একই পশ্চাৎভূমির একাধিক বন্দর খাকিতে 
পারে। মধ্য প্রদেশ, উড়িস্বা প্রভৃতি অঞ্চলের আমদানি রপ্তানির অনেক কাঁজ 
বিশাখাঁপত্বনম বন্দর দিয়াও সম্পন্ন হয়। হৃতরাং উহাঁর। বিশাখীপত্বনমের ৪ 
পশ্চাৎভূমি | ্ 


বন্দরের উন্নতি, মাল ও মাত্রী চলাচলের উপর নির্ভরশীল। যে.বন্দর দিয়া যত 
বেশী মাল ও যাত্রী চঙগাচল হইবে সে বন্দরের আয় তত বেশী হইবে। আয় যত 
বেশী হণ্বে বন্দরের উন্নতি « সমৃদ্ধি ততোধিক হইবে । বন্দরের উন্নতি আমরা 
এইভাবেই বিচার করিয়। থাকি । লগ্ন পৃথিবীর মণ শ্রেষ্ঠ এবং নিশেষ উন্নতিশীল 
বন্দর বলিয়া পধিগণিত। মাল ও ধাত্রীর বাঁপকতার কন্তই তাহার এই স্বখ্যাতি। 
অঙ্থরূপে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক পৃথিবীন দ্িতীয় বন্দৰ বলিয়! বিখাঁত। পক্ষান্তরে 
দক্ষিণ আমেরিকার প্যারা! বন্দর বা আফ্রিকার লোয়াণ্ডা বা! ফ্রিটাউন্‌ বন্দরে সেরূপ 
হ্থখ্যাতি নাই। মাল ও যাত্রীব চপাচলেব সেরূপ ব্যাপকত। নাই বলিয়। উক্ত 
বন্দর গ্লি আশান্তরূপ সুখ্যাতি অর্জন করিতে পারে নাই । 


কিন্তু বন্দরের গঠন ও উন্নতি পোতাশ্রয়, স্থলভাগের প্রশস্ততা ও পশ্চাৎভৃমির 
উপর নির্ভর করে। উহাদের মধো পশ্চাত্ভূমির গুরুত্ব সর্ধাধিক। কারণ মাল ও 
যাত্রীর ব্যাপকতা যাঁহাঁর উপর বন্দরের উন্নতি ও প্রাধান্য নির্ভব কবে উহা আবার 
পশ্চাতভূমির সমৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল । বন্দরের মাধ্যমে যে মাল বিদেশে রপ্তানি হয় 
"উহা পশ্চাঙ্ভূম হইতেই আপিয়া থাকে । আবার যেমাঁল বন্দরের মাধ্যমে বিদেশ 
হইতে আমদাঁমি হয় উহাঁও পশ্চাত্ভমিতেই বন্টিত হয়। অন্ধরূপে যে লোক কোন 
বন্দর দিয়। আসে উহার! পশ্টাৎকমিতেই বসবাস করিতে যায় এবং যে লোঁকজন 
বিদেশে ধায় তাহারাঁও পশ্চাত্ভমি হইতে আসিন্লা থাকে। স্থতরাঁং পশ্চাৎভূমি 
ষোঁগাঁন ও চাঁহিদা এবং লোক চলাচলের উপর বন্দরের পণ্যের ও যাত্রীর প্রা্্ধ্য 
নির্ভা করে। পশ্চাত্ভমি বিস্তুত হইলে, উহার লৌকবনসতি ঘন হইলে এবং বিবিধ 
প্রাকৃতিক ও শিল্প সন্পদে সমৃদ্ধ হইলে এবং উহাতে স্থলপথে, রেলপথে ও জলপথে 
যাতায়াতের ভাল বন্দোবস্ত থাকিলে পণা 9 লোক চলাচল বৃদ্ধি পায়, পণ্যের চাহিদা! 
বৃদ্ধি পায় এবং এইভাবে বন্দরের মাঁণামে পণ্য ও লোক চলাঁচল বৃদ্ধি পাইয়া উহার 
উন্নতি ঘটাত্ব। পশ্চাত্ভূমি মরুময় হইলে, কিংবা লোকবসতি বিরল হইলে পণ্যের 
বা লোক চঙ্লাচলের কোনটার আধিক্য দেখিতে পাওয়। যায় না। ফলে বন্দরেরও 
উন্নতি হয় না। স্থৃতরাং গশ্চাৎভূমির আয়তন ও সমৃদ্ধির উপরই যে বন্দরের উন্নতি 


২২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ও প্রীধান্ত একথা নিঃসন্দেহে বল! চলে । নিয়ে কয়েকটি বন্দরের বিবরণ দেওয়া হইল। 
বন্দরগুলির প্রাধান্য ষে উহাদের পশ্চা-ভূমির সনুদ্ধির জন্য উক্ত বিবরণ হইতে বুবিতে 
পারা যাইবে। 


(১) লগুন (19700 )$ ইহা ইংলগ্ডের টেম্স্‌ নদীর তীরে সমুদ্র হইতে 
৫৫ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহা স্বাভাবিক পোতাশ্রয়যুক্ত। স্থলভাগ9 বন্দর 
গঠনের পক্ষে প্রশস্ত | ইহার পশ্চাৎভূমি সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব ইংলগু। এই অঞ্চলই 
ইংলগ্ডের কৃষি ১৪ শিল্পসমদ্ধ অঞ্চল। ইহার চারিপার্থেও অনেক শিল্প কারখানা 
গড়িয়া উঠিয়ছে। রেলপথ দ্বারা ইহা অভান্ত.রর সহিত যুক্ত। গুন সহর 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ। ইহা! ছাড়া ইংলগডের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ অন্থান্ত 
অঞ্চল অপেক্ষা ঘনবদতিপূর্ন। স্থৃতরাং এ অঞ্চলের শিল্প কারখানার জন্য বিভিন্ন 
প্রকার প্রচুর কীচা মালের যেমন চাহিদা আবার শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিদেশে চাঁলাঁন 
দেওয়ার প্রয়েজনায়তাও ততোটিক। ইহা ছাড়! খাগ্ঠশ্ত প্রভৃতিও বিদেশ হতে 
প্রচুর আমদানি হইয়া থাকে । ইহা! ইংলগ্ডের রাজধাঁনী। এজন্যও গুরুত্ব কম নয়। 
ফলে লগ্ুন বন্দর হিসাবে বিশেষ প্রীধান্ত লাঁভ করিবার স্থষোগ পাইয়াছে। এ 
বন্দরটি এমন স্থলে অবস্থিত থে বিদেশ হইতে পণ্যাদি আমদানি করিয়া পুনঃরপ্তানির 
স্থবিধা আছে । এই বন্দরের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে গম, ছুধ, মাঁখন, চা, পশম, তৃলা, 
লৌহ, আকরিক, রবার, চিনি, কফি, মাংস প্র £তি এবং রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি, 
কার্পান ও পশম বস্ত্র, কাগজ, বিলাসদ্রব্য মোটরগাড়ী, রেলইঞ্জিন, ওধধ, রাসায়নিক 
দ্রবা প্রভৃতি উল্লেখখোগ্য। 


(২) নিউইয়র্ক (৫৯৮০7): ইহা হাডসন নদীর মুখে মানহাট্রন দ্বীপের 
উপর অবস্থিত স্বাভাবিক পোঁতাশ্রয়যুক্ত । এই বন্দরের পরিধি হাডদনের উভয় তীর, 
নিউজাসি, ম্যানহাটন ও লং দ্বীপের উপর বিশ্তত। ইহ] আপালাশিয়ান পর্বতের 
পশ্চিমন্দকস্থ দেশের অভ্যন্তর প্যস্ত রেলপথ, স্থলপথ ও জলপথ দ্বারা যুক্ত । ফলে, 
ইহার পশ্চাততৃমি বহুদূর পর্বস্ত। উক্ত পশ্চাত্ভূমি সর্প্রকারেই সমৃদ্ধ ও ঘন বসতিপূর্ণ। 
এজন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক বাণিজ্যপণ্য এই বনর দিয়া চলাচল করে। ফলে 
বন্দরটি বিশেষ সম্ৃদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছে এবং এখন পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় এবং 
যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্বম বন্দর বলিয়া খ্যাত। ইহ! ছাড়| বহুলোকের যাতায়াতের জন্ত ও 
ইছা প্রপিদ্ধ। বৈছাতিক যন্ত্র, গম, ছুপ্ধজাত দ্রব্য, লৌহ, ইস্পাত, চামড়ার জিনিস 
প্রভৃতি এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয় এবং কাঁচামাল ও বিলাসদ্রব্য আমদানি হয়। 
এখানে আমদানিকৃত অনেক জিনিস আবার বিভিন্ন দেশে পুন:রঞ্চানিও হইয়া থাকে । 


বন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র, নগর ও সহর ২৪৩ 
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( পুনঃরপ্তানি বন্দর বলিতে কি বুঝ ? এক্সপ বন্দরের উন্নতি যে.অবস্থার 
উপর নির্ভর করে উহার আলোচন! কর। ) 


479, যে বন্দর বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি করিয়া উহা! পুনরায় বিভিন্ন 
দেশে রপ্াঁনি করে তাহাকে পুনঃরপ্তানি বন্দর (77097০6) বলে। দিজাঁপুর, 
লগ্ুন প্র্ণতি উল্লেখষোগা 'পুনঃরপ্তানি বন্দর" । বহু দূর দেশ হইতে এরপ বন্দরে 
প্রচুর মাল আমদানি কর! হয় এবং উক্ত মাল পুনরায় অল্প অন করিয়। নিকটস্থ 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্টিত হয়। আবার বিভিন্ন দেশ হইতে অল্প অল্প মাল আমদানি 
করিয়া এরূপ বন্দরে জড় করা হয় এবং পরে প্রচুর পরিমাণে উক্ত মাল বিভিন্ন দেশে 
চালান দেওয়া হয়। মোঁটের উপর কথা_ এরূপ বন্দর “মধ্যস্থ' হিসাবে আমদানি- 
রপ্তানির কাজ সম্পন্ন করে। যে সমস্ত অবস্থার উপর পুনঃ:-রপ্ানি বন্দরের উন্নতি 
ও গুরুত্ব নির্ভর করে নিয়ে উহ। আলোচিত হইল £ 

১) যে সমস্ত দেশ হইতে মাল আমদানি করা হয় বা ষে সমন্ত দেশে মাল 
রপ্তানি করা হয় সে সমস্ত দেশের সহিত এরূপ বন্দরের জলপথে বা স্থলপথে 
প্রত্যক্ষ যোগাধোগ থাঁক। আবশ্যক । সিঙ্গাপুর মালয় উপৰ্থীপে অবস্থিত, কিন্তু 
রেলপথে মালঘ়, ইন্দোচীন, শ্যাম প্রতি দেশের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
আছে। আবার জঙ্গপথে পশ্চিম হইতে পর্বে যাইতে হইলে এই বন্দর ্বারস্বরূপ কাজ 
করিয়। থাকে । ফলে ইহার পক্ষে “পুনঃরপ্তান বন্দর' হিপাঁবে উন্ন'তলাভ করার 

»স্বযোগ-ক্থুবিধা ঘটিয়াছে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের 
মসলা, রবার, কফি, চা, টিন প্রল্ততি এই বন্দরে প্রথমতঃ আনীত হয় এবং এগাঁন 
হইতে পরে অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ ইউরোপে রপ্তানি করা হয়। অন্বরূপে ইউরোপে 
ও অন্যান্য দেশ হইতে আঁমদানিকত শিল্পজাত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদ্দি প্রথমতঃ 


এই বন্দরে আনীত হয় এবং তথ হইতে মালয়, ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রঠতি 
দেশে বন্টিত হয়। 


(২) এক্রূপ বন্দর পৃথিবীর কেন্ত্রস্থলে অবস্থিত হইলে ভাল হয়। তাহা হইলে 
প্রায় সকল দেশ হইতেই বা সকল দেশেই এই বন্দর মারফত মাল আমদানি ও রপ্তানি 
অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। লগুন পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে প্রায় মধ্যস্থলে 
অবস্থিত বলিয়৷ এরূপ পুনঃরপ্তানি বন্দর হিপাবে খ্যাতিলাভ করিতে পারিয়াছেচ। 


(৩) পশ্চাৎপদ দেশ বা ভাল বন্দরবিহীন দেশের নিকটবতাঁ কোন বন্দর 
থাকিলে উক্ত বন্দর পুনঃ-রপ্চানি বন্দর হিসাবে বিশেষ উন্নতিলাভ করিব।র থয 


র্‌ 
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পাঁয়। সিঙ্গাপুরের অবস্থান এরূপ হওয়ায় পুনঃ-রপ্তানি বন্দর ছিসাবে ইহা এত 
উন্নত হইতে পারিয়াছে। মধ্য ইউরোপের অনেক দেশেই বন্দর নাই । এজন্য এল্ব 
নদীর তীরে অবস্থিত হামবুর্গ বন্দর পুন:-রগ্ানি বন্দর হিসাবে খ্যাতিলাত করিয়াছে। 
মধ্য ইউরোপ হইতে আগত পণ্য বা এ দেশগুলির প্রয়োজনীয় পণ্যাদি এই বন্দর 
মারফত আমদানি-বপ্চানি হইয়া থাকে । 

(৪) রাজনৈতিক কারণেও পুনঃ-রপ্তানি বন্দর হিনাবে কোনও বন্দর খ্যাতিলাত 
করিতে পারে। গপনিবেশিক বাণিজ্যের জন্য লণ্ডন, আমষ্টারডাম প্রভৃতি বন্দর 
পুন.-রগ্তানি বন্দর হিসাঁবে খ্যাত। উপনিবেশের কাঁচামাল এখানে প্রথমে আনীত 
হয় এবং উপনিবেশে র্ানিঘোগ্য মালএ এই বন্দরে আনীত হইয়া রপ্তানি হইয়া 
থাকে। 

(৫) বন্দরের গ্রশস্ততা, মালের স্থাপ্রিত্ব, ক্ষুদ্র আয়তন, মূল্যাধিক্য প্রভতির উপর 9 
পুনঃরপ্তানি বন্দরের গুরুত্ব নির্ভর করে। 

(৬) ব্যবসাক্ষেত্রে কোঁন দেশের খ্যাতি বেশী থাকিলে অনেক দেশ সেই দেশের 
বন্দর মারফত জিনিন আমদানি রপ্কানি কর] হ্ৃবিধাঁজনক মনে করে। ইংলগ্ডের 
বাবসাজগতে স্থনাখের জন্য লগ্ন বন্দরের এদিক দিয়া এত গ্তরুত্ব। 

(৭) অল্প পারমাণ মাল সরাসরি আমদানি-রপ্তানির অস্থবিধা থাকিলেও এক্প 
বন্দরের গুরুত্ব বাডে। 

(৮) ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য মূলধনীয় প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, টাকা-পয়সা লেন-দেনের 
স্থবি। প্রড়তির সৃযোগ-স্ববিধা ঘে বন্দরে বেশী থাকে সে বন্দরও এরূপ খ্যাতি 
অঞ্ন করিতে পারে। 

ও. 5 01৮০ & 01161 ৪০০০8117001 50176 01 (179 11019012817 0০105 01 
179 %/011৫, 

( পৃথিবীর কতকগুলি উল্লেখবো গ্য বন্দরের সংক্ষিণ্ড পরিচয় দাও ।) 

485, নিমে পৃথিবীর কতকগুলির উল্লেখধোগ্য বন্দরের বিবরণ দেওয়া হইল £ 

(১) লগুন (,010000) £ 990 (9 ৪0৪৮ 01 0 ৪ 

(২) লিভারপুল (1)৮৪001) 2 ইহা! ইংলগ্ডের পশ্চিষ্ উপকূলে মাসে নদীর 
মোহনায় অবস্থিত। এই বন্দর পথিবীর বিভিন্ন বন্দরের সহিত জলপথে যুক্ত। 
ইহার পশ্চাৎ্ভূমিও বিস্তৃত, নানাবিধ শিক্পজাত পণ্য ভ্রব্য উৎপাদনে সম্বন্ধ এবং 
ঘনবসতিপূর্ণ। জলপথে এখান হইতে 'মান্চেষ্টার সিপ ক্যানাল+ দ্বারা অভ্যন্তরে 
ম্যানচেষ্টার পর্যাস্ত ঘাতায়াত করা চলে। এই 'ক্যানাল' এই বন্দরের গুরুত্বও বৃদ্ধি 
করিয়াছে । ইহ! ছাড়া রেলপথেও ইহা অভ্যন্তরের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুক্ত। 


বন্দর, বাণিজ্াকেন্ত্র, নগর ও সর ২৯৫ 


ইহার পশ্চাত্ভূমি সমগ্র লাঙ্কাশায়ার, চেশায়ার, ্র্যাফোর্ডশায়ার এমন কি উত্তর 
ওয়েলস পর্য্যন্ত বিস্তৃত । এই সমস্ত অঞ্চল বয়ন, পশম, মৃৎ্, রসায়ন, ইস্পাত প্রভৃতি 
শিল্পে এবং কয়লার খনিতে সমধিক প্রপিদ্ধ। এজন্য এই বন্দর বিদেশ হইতে কাঁচ! 
মাল আমদানি এবং স্বদেশ হইতে শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানীতে বিশিষ্ট স্থাম অধিকার 
করিয়া আছে। ইহার পশ্চাংভূমির বয়নশিল্পের উপযোগী তুলা আমেরিক। হইতে 
আমদাঁন করা অধিকতর স্থ বধাঁজনক | কা্পাস, গম, চীমড়া, পশম, পাঁট, মাংস, 
তামীক প্রতি ইহার আমদানি এবং কাপাঁপপাঁত ভ্রব্য, পশম বস্ত্র, লৌহ ও 
ইম্পাত ভ্রবা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক ভ্রব্য প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রবোর মধো 
উল্লেখযোগ্য । 


(৩) ম্যানচেষ্টার (019700০০061 ) 2 ইহা ইংলগ্ডের নদী বন্দর এবং শিল্প 
প্রধান স্বান। মাসেনদীর উপনদী ইর'য়েল নদীর তীরে অবস্থিত এবং 'ম্াানচেষ্টার 
সিপ ক্যানাল' দ্বারাও পিভারপুবের সহিত সংযুক্ত । ইহা ছাড়া রেলপথেও 
যাতায়াতের সুবিধা আহে । ম্াানচেষ্টার বগ্ৰাশনের জন্য সমধিক প্রপিদ্ধ। এজন্য 
অন্ান্ত পণ্য অপেক্ষা কীচা তুল! আমদানি এবং কার্পীস বস্বাদি রপ্তানিতেই ইহা 
বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে । 


(৪) স।উদ্াম্পটন (80510187110) ) ৭ ইহ] ইংলগ্ডের দক্ষিণতীরে ইংলিশ 
চ্যানালের তারে অবস্থিত এবং শ্রেষ্ঠ যাত্রীবাহী বন্দর বলিয়! খ্যাত। এখানে নামিলে 
টেমস নদী পৌছিবার ১২ ঘণ্ট1 পূর্বে লগ্নে পৌছান যায় বলিয়। ইহ! এরূপ 
খ্যাতিলাভ করিয়াছে । এজন্য ইহাকে লগুনের বহিবন্দরও বল| হয়। বন্দর 
' হিসাবেও ইহার অনেক স্থবিণা আছে। ইহাঁর আকার অশ্বখুরাঁকৃতি এবং তীরতাগও 
অনেকদূর পর্যান্ত বিস্তৃত। এজন্য অল্প বায়ে পোতাশ্রয় নির্মাণ মহজ হইয়াছে। 
কুইন মেরীর+ মত বৃহত্তম ঘাত্রীবাহী জাহাজও এখনে অনায়াসে স্বনি পাইয়া থাকে। 
দিনের অধিকাংশ সময়ে এখানে জোয়ারের স্থবিধ1! আছে । ফলে অধিক সংখ্যায় 
জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে। সমগ্র দক্ষিণ ইংলগু ইহার পশ্চা্ভূমি। উহা 
পণ্য দ্রবো সমুদ্ধ এবং ঘন বসতিপূর্ণ। ইহার প্রধান আম্দানিদ্রব্যের মধ্যে ঘল, 
ফুল, তৃলা, গম, তরকারী, পশম, কাঠ, রবার প্রতি উল্লেখযোগ্য। ইহার 
রঞ্ধানি দ্রব্যের মধ্য শিক্পঙগাত ভ্রবা, যন্ত্রপাতি, রালায়নিক ছবা, ধধপত্র প্রতি 
উল্লেখখোখ্য । 


(৫) আ্রীমসবি ( 00005 ) : ইংলগডের পূর্ব উপকূলে যাহার নদীর *মোহনায় 
নিকট অবস্থিত । ইহা উত্তর সাগরের মতস্ক শিকার কেন্দ্র গার ব্যাঙ্কের, সন্নিকটে । 
এজন্স মংন্যবন্দর হিসাবে ইহার প্রসিদ্ধি আছে। ইহার পশ্চাংভূষিও নানাবিধ 
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শিল্প কারখ[নায় পরিপূর্ণ । এখানে যে ডক ও জেটর ব্যবস্থা আছে তাহাতে নান! 
প্রকার শিল্পজাত ত্রব্য ও মংস্য অল্পবায়ে রপ্তানি হইয়া থাকে । বিভিন্নপ্রকাঁর 
কীচামালও ইহা আমদানি করিয়া থাকে। 


(৬) হাল । লও]]): ইহা ইংলগ্ের পূর্ব উপকূলে হাস্বার নদীর তীরে 
অবস্থিত। ইহার পশ্চাৎভূমি শিল্পসমুদ্ধ, ঘন বসতিপূর্ণ ও যাতায়াত ব্যবস্থায় উন্নত। 
খালের সাহায্যে ইহা লীঙস্‌, ওয়েকফিণ্ড ও সেফিল্ড প্রতি সহরের সহিত যুক্ত। 
নানাদিক হইতে রাজপথ ও রেলপথ আপিয়। এখানে মিলিত হইয়াছে। ইহার 
নিকটে উত্তর সাগরের মৎসশিকাঁর কেন্দ্র! এজন্য ইহা মতম্য বন্দর হিসাবে 
প্রসিদ্ধ। ইহ] পশম দ্রসা, লৌহ ও ইম্পাত দ্রব্য, কাপাসজাত দ্রব্য প্রগতি রপ্তানি 
করিয়া থাকে । সুইডেনের লৌহ আকরিক, ফিনল্যাণ্ডের কাঠ, ডেনমার্কের দুগ্ধজাত 
ধরব, আগেন্টিনা ও অষ্ট্রেলিয়ার পশম, মাঞ্চরিয়ার সয়াবীন ইত্যাদি হহার উলেখধোগ্য 
আমদানি দ্রবা | 


(৭) গ্লাসগে। ((7848০৬ )১ ইহা স্কটল্যাপ্ডের পশ্চিম উপকূলে ব্লাইড নদীর 
মোহনায় অবস্থিত। ইহার পশ্চ।ত্ভূমি স্কটল্যাণ্ডের প্রায় সমগ্র পশ্চিমাংশ এবং 
্লশইড নদীর অববাহিক। অঞ্চল ব্যাপিয়া বিস্তৃত। চারিদিকের পথ আসিয়া এখানে 
মিলিত হইয়াছে। ফলে, পূর্বে ইহ ব্বটল্যাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলের রুধিজাত দ্রব্যের 
বাজার [সাবে খ্যাতিলাঁভ করিলে” ক্লাইভ নদীর গভীরত এবং নিকটে 
আয়াঁঁশারার, লানা্কশাঁয়াব ও ধাইকশামারের কয়লাখনি থাকায় ইহ! জাহাজ নির্মীণ 
ও ইঞ্জিনিয়।রিং শিল্পের জগ্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ইহা ছাড় এখানে কার্পাস 
ও পশম শিল্পের কারখানাও প্রচর আছে। ইহাঁর রপ্রানি ভ্রবোর মধ্যে ন্ত্রপাতি, 
ইঞ্জিন, কাঁপাস ও পশমজগাঁত দ্রবা প্রভৃতি এবং আমদানি দ্রব্যের মধ্যে লৌহ আকরিক, 
নানা প্রকার ণাতু, খাগ্যত্রব্য, পশম, তুল! প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ইহা গ্রেটবুটেনের 
ঘিতীয় সহর এবং রপানি বন্দর হিসাবে লগ্ন ও লিভারপুলের পরেই ইহার 
স্থান। স্কটলাণ্ডের $ ভাগ লোক এই সহরে ও উহার উপকগে বপবাঁস করিয়া 
থাকে। 


(৮) হামবর্গ (11520528) 2 উহা]! এলব নদীর তীরে অবস্থিত পশ্চিম 
জার্মানীর বৃহত্তম বন্দর এবং সমুদ্র হইতে ৭০ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহা 
নদীপথ এবং রেলপথের সঙ্গমস্থল ' ইহা সাঁরা বত্দর বরফমুক্ত থাকে ৷ ইহা ছাড়া 
ইহার পশ্চাতভূমির নদীগুলি খাল দ্বারা সংযুক্ত । ফলে সমগ্র এলব ও ওডার নদীর 
'অববাহিক। অঞ্চল ইহার পশ্চাত্ভূমির অস্তনতি হইয়া পড়িয়াছে। জাহাজ নির্মাণ ও 
মেরামত, গম ভাঙ্গা, সাবান প্রপ্ততকরণ প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য শিল্প । চিনি, কফি, 


বন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র, নগর ও সহর ২৯৭ 


কোকো, পশম, পাট, তৃল।, লৌহ প্রন্টতি ইহার আমদানি ভ্রব্য এবং বীট চিনি, 
দুগ্ধজাত ব্রব্য, লৌহ, ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রবা, উধধপত্র, আলুঃ লবণ 
প্রশ্ততি ইহার উল্লেখযোগ্য রপ্তানি ভ্রব্য। নরওয়ে ও সুইডেনের পুন রপ্তানি বন্দর 
হিসাবেও ইহার প্রসিদ্ধি আছে। 

৯) আল্টেয়ার্্ণ (51০৮০) ১. ইহা শেল্ড নদীর গভীর ও প্রশস্ত মোহনায় 
অবস্থিত বেলজিয়ামের বৃহত্তম বন্দর । ইহার পশ্চাতভূমি বেলজিয়াম, পূর্ব ফ্রান্স, 
রাইন উপত্যকা ও রূঢ় অঞ্চল পর্ধাস্ত বিস্তৃত । সুতরাং জার্মানী, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের 
প্রধ।নতম শিল্পাঞ্চল গুলিই ইহার পশ্চাঙ্ভমিব অস্তর্গত। এই পশ্চাংতভৃমি 
রেলপথ, নদী ও খাল ছার! আ্যাণ্টেয়াতের সহিত শংযুক্ত। এরূপ অবস্থানের 
জন্য বন্দরটিব সমৃদ্ধিলাত অনায়াসেই সম্ভব হইয়াছে । ইহার প্রধান রপ্তানি 
দ্রব্যের মধ্যে বুটের কষলা, পুৰ ফান্সেব লৌহ, বঞ্রপাতি, ইস্পাত, বাসাঁধনিক 
দ্রব্য ইষধপত্র উল্লেখধোগ্য । আমদানি এব্যের মধ্যে গম, চা. পাট, তামাক, 
রবার, চিনি, কোঁকে।, ক” তুলা, পশম প্রভৃতি প্ধান। বংসরে প্রায় আডাই 
কোটি টন জাহাঁজ এই বন্দর মারফত যাঁতীয়াত করিয়া থাকে। 


(১০) রটারডাম (০৮51৫9177) £ ইহ] রাইন নদীর মুখে অবদ্িত হল্যাত্ডের 
প্রধান পন্দর । ঘনউ গযাঁটাবওয়ে” খাল দ্বাৰা এই বন্দরে পৌছাইতে হয়। এই 
বন্দব হইতে হানোভাঁব হইয়া শীঘ্ঘ বাঁলিনে পৌছান ষাঁয়। এজন্য লণ্ডন হইতে 
বালিন যাইতে হইলে বহু লোঁক এই বন্দর দিয়] যায়। বিভিন্ন প্রকার কাচা মাল 
আমদানি এবং শিল্পজাত দ্রব্য রপ্ামি ৪ ইহার অন্যতম বৈশিষ্টা। ইহাব পশ্চাৎদুমি 
হল্যাঁণ্ড জার্খ।নী ও স্ুইজারল্যাগ্ড পধ্যন্ত বিস্তৃত এবং নদী খাল ও রেলপথ দ্বার। উক্ত 
অঞ্চলের নহিত পংযুক্ত। শিল্পাঞ্চলের সন্নিখা হেতু এই বন্দর বিশেষ উন্নত । 


(১) জিত্রান্টার (01018102) £ স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ভূমধ্য- 
সাগবের প্রবেশমুখে ইহা অবস্থিত। ইহ] বুটিশ অধিরুত রাজনৈতিক গ্ররুবপৃণ বন্দর 
ও পোঁতাশ্রয় এবং জাঁহীঙ্গে কয়ল। পা'ঘ্বার স্থীন। বন্দবটি একটি পার্বত্য অস্তরীপ। 
এখাঁনে সৈন্ থাকার জদগ্ ঘুর্গ “ আছে | ইহারা ভূমধ্যসাগরে প্রবেশকাঁরী এবং তথা 
হইতে বহিগত জাহাজ গুলির উপর "টি রাখিয়া থাকে । এজন্য ইহাকে ভূমধ্যসাগরের 
চাঁবি বলা হশ্ব। বন্দর হিলাবে ইহ খব উন্নত নহে। কারণ দেশের অভ্যন্তরে 
যাতায়াতের ভাল বন্দোবস্ত নাই। 

(১২) মাসর্ই কা মারসেল্জ (11575911169): ইহা রোন নদীর *যোহন| 


হইতে কিছু দূরে দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত ফাল্সের প্রণীন বন্দর এবং দ্বিতীয় সহর। 
রোন নদীর অববাহিকা অঞ্চল ইহার প্রধান পশ্চাত্ভূমি এবং জলপথে ও স্থলপথে 


২৪৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


উহার সহিত সংযুক্ত। ভূমধাসাগরীয় অঞ্চলের উৎপন্ন ভ্রবা যথা জলপাই, রেশমজ্রাত 
জব্য, মদ, তৈল প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য এবং পেট্রোল, শিল্পজাতদ্রবা, চা, কফি, 
কোকো, তামাক প্রভৃতি আমদানি দ্রব্য। অন্যদিক দিয়া ইহার গুরুত্ব আছে। 
ইহা! ডাক জাহাজের একটি বড় ষ্টেশন। ইহা! ছাড়া প্রঃচা হইতে ইংলগুগামী বন 
ধাত্রী এখানে নামিয়া ক্যালে হইয়] অন্ন সময়ে লগ্নে পৌছাইয়া থাকে। 


(১৩) জেনোয়। (3০0০৭) £ ইহা জোনোয়া উপসাগরের তীরে অবস্থিত 
ইতালির বন্দর । লম্বাডির পশ্চিম ভাগ ইহার স্বাভাবিক পশ্চাভূমি। কিন্তু সেন্ট 
গদাঁড ও সিম্প্রন গিরিপথ মিশ্সিত হওবাঁর পর ইহার পশ্চাংভূমি স্থুই জীরল্যাণ্ড ও 
দক্ষিণ জার্মানী পর্যন্ত বিস্তুত। এজন্য ইহার পশ্চাত্ভূমি কষি ও শিল্পসমুদ্ধ। চিনি, 
কফি, কোকো, চা, ববার, গম, পশম প্র +তি ইহার প্রধান আমদানি দ্রবা। লৌহ 
ও ইম্পাত দ্রব্য, কার্পাম, পশম বস্ত্র ৭ রেশম, জলপাই তৈল হইতে প্রস্তত সাবান 
প্রঃতি ইহার বপ্চানি দ্রব্য । 

(১৪) টিয়েষ্টি (11৮৮ )2 ইহা ইটালি ও যুগোঙ্সীভিয়ার মধ্যবর্তী 
আড্রিয়াটিক সাগরের উত্তর-পূর্ব অংশে অশ্বখুরাকুতি টিয়েষ্টি উপসাগরের তীরে 
অবন্থিত। ইহ। উক্ত উভয় দেশেরই বন্দর | এই বন্দর রেলপথ দ্বারা যধা ইউরোপের 
সহিত সংযুক্ত । ফলে ইতালি, অষ্টিযা, হাঙ্গেবী ও যুগোস্লীভিয়া ইহাঁর পশ্চাত্ভূমির 
অস্তরগত। বন্দরের অবস্থানও সুন্দর | এজন্য মধ্য ইউশণোপের রপ্তানি ও আমদানি 
যোগ্য পণ্যের অনেকাংশ এই বন্দর মারফত চলাচল করিয়া থাকে । 

(১৫) ডানজিগ (1)7028) 8 ইহা বল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত 
পোলাগের বন্দর। এই সাগরের তীরে অবস্থত বন্দরগুলির মধ্যে ইহাই বিশেষ 
উপ্লেখষোগ্য । কিন্তু ইহা! শীতকালে বরাফাবৃত থাক । ইহার রপ্তানি প্রবোর মধ্যে 
বীট চিনি, কয়লা, কাঠ, লৌহ, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি উল্লেখযৌগা । আমদানি ভ্রবোর 
মধ্যে সুইডেন হইতে লৌহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়া শিল্পের অন্যান্ত কাচামাল, 
চা, কফি প্রভৃতি আমদানি করে । 


(১৬) মুরমানক্ক (11011718790 £ ইহা কোলা উপদ্বীপ অবস্থিত রাশিয়ার 
উত্তর দিকের একমাত্র বরফমুক্ত বন্দর । ইহাঁর সাহায্যে রাশিয়। আটলাঁটিক পথে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্া করিয়া থাকে। ইহ! ছাড়া বরফতাক্। 
জাহাজের সাহায্যে সাইবেরিয়ীর উত্তরাংশের সহিত শ্রীক্মকাঁলে এই বন্দর মারফত 
বাণিজ্য চলিয়! থাকে । ইহা জেননগ্রাডের সহিত রেলপথে সংযুক্ত । কাঠ, কাঠের 
মণ্ড, লোষ, চামড়ার জিনিস, পশম বস্ত্র প্রভৃতি ইহার রপ্তানি ভ্্ব্য। 


(১৭) মস্কো (00০5০০স ): মাসকোভ। নদীর তীরে অবস্থিত রাশিয়ার 


বন্দর, বাণ্যিকেন্্, নগর গু সহর ২৯৪৯ 


রাজধানী এবং লৌহ ও ইম্পাত, বিমানপোঁত, যন্ত্রপাতি, কার্পাস প্রভৃতি শিল্পের জন্তু 
বিখাাত। ইহা একটি বড রেলওয়ে ট্রেশনও | 

(১৮) * লেলিনগ্রাড (19010127500) £ বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত 
রাশিয়ার উল্লেখযোগ্য বন্দর এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও কাঁষ্ঠ ব্যবসায়ের জন্য 
বিখ্যাত। 

(১৯ ম্যাগনিটোগরক্ক ( 81%50110£0) £ উরাল অঞ্চলে অবস্থিত 
কারাগাপ্ডার কয়লা ও মাঁগনেট পর্বতের লৌহকে ভিত্তি করিয়। বিরাট লৌহ ও 
ইস্পাত শিল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয। আছে। 

(২) আলেকজাক্দরির়। ( 1০১%7778 ) £ নীল নদীর বীপে অবস্থিত মিশরের 
প্রধান বন্দর । ইহা মিশরের শতকরা ৮* ভাগ রঞ্চানি পণ্যের বিদেশে পাঠাইবার 
পথ। প্রধান রপ্তানি ভ্রবোব মধ্যে তুলা । ইহা ছাঁডা জলপাই রেশম, চাঁউল 
ইত্যাদও উল্লেখযোগ্য বপ্তানিত্রব্য । আম্দাঁন দ্রব্যের মধ্যে কয়ল।, মন্ত্রপাঁতি, ওষধ, 
রাপাষনিক ভ্রব্য, গম, কাঁঠ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


(২১। কাইরো। (৫০2০) £ ইহ! মিশরেব রাজধানী, বাবসাকেন্ত্র, শিক্ষাকেন্্ 
ও বিমানপোত ষ্টেশন । 

(২২) ারনান (1910) ) £ ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার অস্তর্গত নাটালের বন্দর 
এবং এ অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্বম বন্দৰ | ইহাঁব পোঁতাশ্রয উৎকৃষ্ট । সমগ্র নাটালের' 
মালভূম ইহার পশ্চাত্ভূমি। কয়লা, স্বর্, তাম।, গম চাঁউল পশম মাংস প্র'তি 
রপ্তানি দ্রব্য । আমদানি দ্রব্যের মধো চিনি, কার্পাস বস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও লৌহ ভ্রব্য, 
রাসায়নিক ব্রব্য, মোটরগাঁডী প্রভৃতি উল্লেখযোগা। 

(২৩) কেপটাউন ( 0917০(0%5) ) £ দক্ষিণ আঁফিক » অস্তগত উত্তমাশ! 
অন্তবীপ প্রদেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দব। ইহার টেবল উপসাগর জাহীজের 
নিরাপদ অবস্থানের উপযুক্ত স্থান । ইউরোপ হইতে আফ্রিকা ঘুরিয়। আসার পাথ ইহ] 
আফিকার দক্ষিণের বন্দর | হহা একটি বড় রেলষ্ট্েশন” বটে । কয়লা, স্বর্ণ, হীরক, 
পশম, গম, মাংস, ফল প্রভৃতি ইহার রগানি দ্রনা। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস, 
বন্ধ, চিনি, ষধ, লৌহ দ্রব্য, মোটর গাভী, হন্ত্রপাতি প্র ঃতি প্রধান । 

রা )£ ইহা আরবের দক্ষিণ পশ্চিমে বৃটিশ অধিকৃত বন্দর । 
স্থয়েজ পথ দিয়া যাঁতায়াতকারী জাহাজের ইহা৷ একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর । ইহার 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কফি এবং আমদানি দ্রব্যের মধ্যে 
খাস্তশন্য ও শিল্পজাত ভ্রব্য। 

(২৫) করাচী ( ৪৪/5০1 ): সিন্ধুনদের মোহনায় অবস্থিত পাকিস্তানের 


৩৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


রাজধানী ও সর্বপ্রধীন বন্দর । এই বন্দর মারফত পাকিস্তানের গম, তুলা) চাউল, 
ছোলা, তৈলবীজ, পশম, চাঁমডা, খনিজ লবণ, পশুর হাঁভ প্রনততি বিদেশে রপ্তানি 
হয়। ইহার আমদানিকৃত দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস ও পশমজাত দ্রব্য, চিনি, কয়লা, 
খনিজ তৈল, লৌহজাত ভ্রব্য, যন্ত্রপাতি, রাপার়নিক ভ্রব্য, মোটর গাজী ও রেল 
ইগ্িন পতি উল্লেখযোগা। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান ইহার পশ্চাত্ভূমি। ইহা 
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও বটে। 

(২৬) কলম্বে। (০1০177199) £ ইহ সিংহলের রাজধানী ও প্রধান বন্দর । 
ইহা একটি পুনঃরপ্তানি বন্দর। পূর্ব ও পশ্চিমগাঁমী জাহাজগুলির ইহা একটি 
কয়ল। ল“য়াঁর স্থান। ইহার প্রথান রপানি দ্রব্যের মধ্যে চ|, নারিকেল, নাঁবিকেল 
তৈল, রবাব ককি প্রতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহার প্রধান আমদানি ভ্রবোর 
মণো শিল্পজাত দ্রব্যার্দি, চাউল, তুল! ও ভলাজাত দ্রবা, চিনি, কয়লা ও নানাপ্রকাঁব 
খাণ্ঘদ্র'য উল্লেখযোগ্য । ইহার বন্দবটি কৃত্রিম হইলেও ইহা ওরঙ্গবিহীন শাস্ত 
জলবাঁশির দ্বারা বেছিত। 

(২৭ আকিয়ান (1১8 । £ ব্রদ্ধদেশের পশ্চিম উপকূলের ইহা প্রধান বন্দর । 
ইহাব স্থন্দন পোতাশ্রয় আছে। পশ্চাঁংভমি খুব বিস্তৃত না হইলেও অত্যন্ত উর্বর। 
ধান্ত উৎপাদনে বিশেষ প্রসিদ্ধ । এজন্য চাঁউলই ইহাঁব প্রধান বপ্তানি ভ্রব্য। 

(২৮) রেন্ুন 0৪72907) 2 ইহা প্রন্মদেশের বাজপাঁনী, প্রধান বন্দব এবং 
বেগুন নদীর তীরে সমু্দ হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ব্রঙ্ধাদশের প্রধান 
শিল্পাঞ্চল বটে। ইহার পশ্চাংতমি সমগ্র দক্ষিণ ব্রন্ম ব্যাপিয। বিস্কৃত। ইহাৰ 
রপ্ঠ।শি দ্রবোর মধো চাউল, কাঠ, খনিজ তৈল, মুল্যবান প্রস্তর প্রতি এবং প্রধান 
আমদানি ধব্যের মধ্যে কাঁপাসজাত ত্রব্য চিশি, কযলা, মোটর গাঁডী যন্ত্রপাতি, 
এঁষধপত্র ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রখ্য উল্লেখযোগ্য | 

€২৯) সিজা পুর (51751১015 )£ ইহ মাঁলয়েব দক্ষিণে অবস্থিত এবং দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিযাথ একটি উললেখষে|গা পুনঃরপ্তানি বন্দর । ইহা! পৃথিবীর একটি বিশেষ 
উল্লেখধোগ্য বন্দর হিসাঁবেই খ্যাতিলাভ কবিয়াছে। কারণ এখান হইতে সমুদ্্রগামী 
জাহাজ ও বিমাঁনপোত নানাদিকে থাতায়াত কবিয়া থাকে । ইহাঁব প্রধান রপ্তানি 
ব্রব্যেব মধ্যে রবার, টিন, তাম, নারিকেল, কলা, কমলা, আনাবস প্রভতি এবং প্রধান 
আমদানির মধো খনিজ তৈল, কয়লা, তামাক, লৌহ্জাভ দ্রব্য, মোটর গাড়ী, চিনি, 
দুগ্ধজাত দ্রব্য প্র £তি উল্লেখযোগ্য । 

(৩০) হংকং (110178978 ) : ক্যান্টন নদীর তীরে চীনের দক্ষিণে ইহা 
বৃটিশ অধিকৃত হ্বীপ-বন্দর । সমগ্র সিকিয়াং নদীর অববাহিকা ও দক্ষিণ চীন ইহার 


৩৭২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


পশ্চাত্ভূমি। বন্দরটি একটি ক্ষুত্র উপসাগরের তীরে অবস্থিত। ইহার পোতাশ্রয় 
স্বাভাবিক, বেশ প্রশস্ত ও গভীর জলযুক্ত। ইহা! একটি জাহাজ নির্মাণ কেন্ত্রও বটে। 
ইদানিং লৌহ ৭ কার্পাস শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। বন্দরটি বৈদেশিক বাণিজা ও 
পুনঃরধ্তানি বন্দর হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছে । ইহার প্রধান রপ্ানি দ্রব্যের মধ্যে 
চাউল, চিনি, রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য ও তুলাজাত দ্রব্য, তূলা, চা, কয়লা, চামড়া, 
গম ও আফিম এবং প্রদান আমদানি দ্রব্যের মধ্যে পশমজাত দ্রব্য, পাটজাত জব্য, 
যন্ত্রপাতি, মোটরগ্াড়ী ও নানাবিধ শিল্পজা দ্রব্য উল্লেখযোগ্য । 

» (৩১) "সাংহাই (5878)71) £. ইহ| চীনের মবচেয়ে বড় সহর ও সর্বপ্রধান 
বন্দর, ইয়াংপিকিয়াং নদীর মোহনায় অবস্থিত এবং উর্বর ৭ নানাবিধ প্রাকৃতিক 
সম্পদে সমৃদ্ধ ইয়াংসিকিয়াং অববাহিক। ইহার পশ্চাত্ভূমি। ইহা একটি শিক্পপ্রধান 
সহরও এবং এখানে ইঞ্জিনীয়ারিং, কাঁপা, রেশম, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প 
গড়িয়। উঠিয়াছে। ইহার রপ্তানি ভ্রব্যের মধ্যে কার্পাম ও কার্পাসজাত ভ্রব্য, 
রেশম ও রেশমজাত দ্রণ্য, চা, তামাক, আকিং, চাউল, সয়াবীন প্রভৃতি এবং 
আমদানিকৃত দ্রবোর মধো লৌহ, ইম্পাত, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক ভ্রব্য, খনিজ তৈল, 
মোটরগাড়ী প্রভৃতি উল্লেখষোগা | 

(৩২) জাকার্তা (1)18815 ) : ইহা ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী, প্রধান বন্দর 
ও পুনঃরপ্তানি কেন্ত্র। ববার, তামাক, সিক্ষৌনা, মরিচ, চা, কফি, নারিকেল, 
টোপিওকা, চিনি প্রভৃতি ইহা রপ্তানি দ্রপ্য। চাউল, কার্পাসজাত ভ্রব্য, যন্ত্রপাতি 
ও নানাবিধ শিল্পজাত পণ্য ইহার আমদানি প্রব্য। 

(৩৩) ইয়োকোহাম। ।০০1/এএ 2. ইহা! হনস্থ হ্বীপে অবস্থিত জাপানের 
বিশেষ উল্লেখযোগা বন্দর । ইহা একটি শিল্পপ্রধান অঞ্চলও এবং এখানকার জাহাজ 
নির্মীণ শিল্প, লৌহ ৭ হম্পাঁত শিল্প, কার্পাস শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মীণ শিল্প 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কাপাপজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, খেলনা, বৈছ্যতিক যন্ত্রপাতি, 
ইম্পাত প্রব্য প্রভৃতি এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হইয়া থাকে । লৌহ আকরিক, লৌহ 
পিগু, নানাবিধ পণ্যত্রবা, যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল, মোটরগাঁড়ী প্রভৃতি ইহা আমদানি 
করিয়া থাকে । 

(৩৪। ওস[কা। (0988): ইহা! হনস্থ স্বীপে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে জাপানের 
একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্ত্র। ইহা একটি শিল্পপ্র্ণান অঞ্চলও। এখানকার 
লোকসংখ্যাও কম নয়; প্রায় ৪* লক্ষ । এখানে লৌহ ও ইম্পাত শিল্প, কাগজ শিল্প 
প্রভৃতি গড়িয়। উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার বিশেষ খ্যাতি কাপণন শিল্পের জন্ত। এজন্য 
ইহাকে জাপানের 'ম্যানচেষ্টারঃ বল! হয়। ইহার রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কার্পামজাত 


বন্দর, বাণিজাকেন্ত্, নগর ও সহর ৩৪৩ 


ব্রব্য, লৌহ ও ইম্পাতঙ্জাত দ্রব্য, কাগজ, খেলন। ও নানাবিধ যন্ত্রপাতি এবং আমদানি 
ভবের মধ্যে খাস্তশস্, তুল! অন্থান্ত কাচামাল উল্লেখযোগ্য । 

(৩৫) টোকিও (79859) ইহা হনন্ব দ্বীপের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত 
জাপানের রাজবানী ও শিল্পগ্রধান সহর। ইহা! পৃথিবীর দ্বিতীয় বুহং অহর এবং 
ইহার লোৌকসংখা। প্রায় ৭ লক্ষ । ইহার বন্দর খুব গভীর নয়। এজন্য ইয়োকোহামা 
ইহার বাহবন্দরের কাজ করে। এখানকার শিল্পগুলির মধ্যে ইঞ্রিনীয়ারিং কার্পাম, 
রেশম, লৌহ ৪ ইস্পাত, মুদ্রণ, বৈদ্যাতিক যন্ত্রাদি, খেলন! প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
ইহা প্রধানতঃ ইহার শিল্পজাত ত্রব্যাদি রপ্তানি করে এবং লৌহ আঁকরিক, লবণ 
তলা, খ।্যশশ্ত প্রভৃতি আমদানি করিয়া থাকে। 

(৩৬) সিউনি । 5১৫7৪) £ ইহ। অষ্টরেলিয়ার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত নিউ 
সাউথ ওয়েলসের রাজধানী, উল্লেখযোগ্য বন্দর এবং একটি শিল্পপ্রধান সহর হিলাবেও 
বিখযাত। ইহার পোতাশ্রয় খুব স্থন্দর এবং পশ্চা্ভূষি বছ দুর পধ্যস্ত বিস্তৃত এবং 
রেলপথ দার! যুক্ত । ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হইতেছে পশম, মাংস, গম, ফল, 
মাখন ও অন্যান্ত দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং প্রধান আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কাপাঁম ও 
পাটজাত ভ্রব্য, চা. রেশম ও নানাবিধ শিল্পজ[ত দ্রব্য উল্লেখযোগ্য । 


(৩৭) (মলবোর্ণ (11619091079 1: ইহা অষ্্রেলিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত 
ভিক্টোরিয়ার রাজধানী । ইহ। ছাড়া ইহা বন্দর, শিল্পাঞ্চল ও বিমানঘণাটির জন্য 
প্রসিদ্ধ। ইহার স্থন্দর পোঁতাশ্রয় ও স্থবিস্তুত পশ্চাত্ভূমি বর্তমান । ইহার প্রধান 
রঞ্ধানি দ্রব্যের মধ্যে পশম, মাংম, গম, হুপ্ধজাত ভ্রব্য, ম্বর্ণ প্রঃতি এবং আমদানি 
দ্রব্যের মধ্যে কাপাসজাত ও পাটজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, মোটরগাঁড়ী, চা, কফি 
প্রতি প্রধান। 


(৩৮) ব্রিসবেন (3719087৩) 2. ইহা অষ্ট্রেলিয়ার পৃৰ উপকূলে কুইন্সল্যা্ডের 
রাজধানী ও প্রধান বন্দর । পশম, মাংস, চামড়া, ফল, ছুপ্ধজাত দ্রব্য, চিনি, হ্বর্ণ, 
তাম! প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। যন্থপাতি. শিল্পজাত দ্রব্য, কার্পাসজাত ব্রব্য, 
পাটজাত দ্রব্য, চা, কফি প্রভৃতি ইহার আমদানি দ্রব্য । 


(৩৯) ফ্রিম্যাণ্টল (67৮66778616): ইহা পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান বন্দর 
এবং উহার রাজধানী পার্থ (79:%% ) হইতে প্রায় ১* মাইল দূরে অবস্থিত। 
গম, ময়দা, পশম, স্বর্ণ, কাঠ প্রতি ইহার রপ্তানি ভ্রব্য। চা, কফি, কার্পাসজাতি 
ব্রব্য, পাটজাত দ্রব্য এবং নানাবিধ যন্ত্রপাতি, উধধ ও শিল্পজাত এক্য ইহার 
আমদানি দ্রব্য । 


(৪০) হোবার্ট (17981): ইহা তাসমানিয়ার রাজধানী ও প্রধান বন্দর। 


৩০৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ইহার পোঁতাশ্রয়টি বেশ হুন্দর। পশম, বর্ণ, টিন, রৌপ্য, কাঠ, ফল, খান্শশ্ত প্রতি 
ইহার রপ্তানি ভ্রব্য। তৃলাজাত দ্রব্য, পাটজাত ভ্রব্য, চা, কফি ও নানাবিধ 
শিল্পজাত ভরব্য ইহার প্রধান আমদানি দ্রব্য। 

(৪১। * নিউইয়র্ক (1৭৩.১০1%) £ পূর্ব উপকূলে হাডসন নদীর মোহনায় 
অবস্থিত ইহা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বন্দর এবং পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর। 
ইহার পোতাশ্রয় বৃহৎ । এজন্য বর্তমান কালের বড বড জাহাজও অনায়াসে যাতায়াত 
করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে মোট বাণিজ্য পণ্যের প্রীয় অর্ধেক এই বন্দর দিয়া 
আমদ।নি ও রপ্ৰানি হইয়। থাকে | ইহার পশ্চাঁভমি পেনদেলভেনিয়া ও বৃহৎ হুদ 
গুলির শিল্পাঞ্চল ও কষি অঞ্চল ব্যাপিয! বিস্তৃত। গম ভূটা কার্পাস ও কার্পাসজাত- 
রব্য, মাংস দুর্ধজাতদ্রধা চর্ম নিসিত দ্রবা, লৌহ, ইম্পাত, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, রেল 
ইঞ্িন, রাসায়নিক এব্য, উধধ প্রভৃতি ইহার রপ্তানি ভ্রব্য । চা. কফি, টিন, রবার, 
ম্যাঙ্গানিজ, অগ্র, চিনি, নানাবিধ সৌখিন ভ্রব্য প্র£তি ইহার আমদানি দ্রব্য । 

(৪২) বোষ্টুন (1595$97 )2: ইহা পূর্ব উপকূলে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রে নিউ 
ইংলগু রাজ্যের প্রধীন বন্দব। ইহার পোতাশ্রয়টি অতি স্বন্দর এবং বন্দরটি পশ্চাৎ 
ভূমির সহিত রেলপথ ছার! যুক্ত । ইহা ইউরোপের নিকটতম বন্দর। কাশাসজাত 
দ্রবা, চিনি, কাগজ, মাংস, ছুপ্ধজাঁত দ্রবা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ইহার রপ্তানি ভ্রব্য | 
চামড়া, তৃলা, পশম, চা, কাক, টিন, রবার, ম্যাঙ্গীনিজ, অভ্র প্রতি ইহার আমদানি 
প্রব্য। 

(৪৩) চিকাগ্ো (০11০88০ ) £ মিচিগান হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত ইহা যুক্ত 
রাষ্ট্রের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। হ্দগুলি ইহার যাতায়াত ব্যবস্থ। 
স্থগম করিয়াছে । ইহা! ছাড়া রেলপথ দ্বারা ইহা! বি ভন্ন অংশের সহিত যুক্ত। ইহা! 
লৌহ ইম্পাত শিল্পের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। তাম! ছাঁডা অন্যান্য শিল্পও সমৃদ্ধি 
লাত করিয়াছে । বধানির মধ্যে গম ও মাংস বিশেষ উল্লেখষোগ্য | 

(৪৪) পিটসবার্গ (81090181% ) £ পেনসেলতনিয়ার কয়ল] ক্ষেত্র অঞ্চলে 
অবস্থিত ইহ যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ উল্লেখযোগ্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্্র। 

(৪৫) ডেট্রেয়েট (0501) ₹ ইহা যুক্তরাষ্ট্রের মোটর গাভী শিল্পের জন্ত 
বিশেষ বিখ্যাত। বিখ্যাত ফোওঙ মোটর কোম্পানি এখানেই অবস্থিত । 

(৪৬) নিউঅলিযয়েন্স ( 4০%/ 0715859 ) ; মিসিদিপিনদীর মোহনায় অবস্থিত 
যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিশের বন্দরগুপির অন্যতম । ইহার পম্চাংভূমি প্রধানত: মিসিসিপি 
নদীর অববাহকার কৃষিঅঞ্চজল। তুলা, খনিজ তৈল, কঠি, গম, মাংস, চিনি, 


বন্দর, বাঁণিজ্যকেন্্র, নগর ও সহর ৩০৫ 


চাঁউল প্রতৃতি ইহার রপ্তানি ভ্রব্য । চা, কফি, রেশম ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য 
ইহার আমদানি দ্রব্য | 


(৪৭) আরীনফাটিসকো। (58008100150): ইহা যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত 
মহাসাগরের উপকূলে কালিফোনিয়ার রাজধানী ও প্রধান বন্দর । বন্দরটি সানফ্রা- 
ন্সিস্কো উপসাগবের তীরে অবস্থিত ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয়যুক্ত । চীন, জাপান 
প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের দেশ গুলির সহিত বাঁণিজা ব্যাপারে ইহা গুরুত পূর্ণ স্থান আধকার 
করিয়া আছে। গম, যব, ফল, কাঠ, খনিজ তৈল, স্বর্ণ প্রভৃতি ইহার রপ্তানি ভ্রব্য। 
চা, কফি, রেশম, চিনি, এবং নানাবিধ শিল্পজ[ত দ্রব্য ইহার আমদানি দ্রব্য । 


(৪৮) মন্টিল (119707581 ) £ সমুদ্র হইতে ১০০ মাইল অভাত্তরে মেন্টলরেন্স 
নদীর তীবে অবস্থিত। ইহা কানাডার বৃহত্তম নগর ও প্রধান বন্দধব। ইহার হুন্দর 
পোতাশ্রয় আঁছে বটে, কিন্তু শীতকালে সেন্টলরেন্স বরফাঁবৃত হইয়া! পড়ে বলিয়া উক্ত 
সময়ে পণ্য চলাচল বন্ধ থাকে। ভহাঁব পশ্চাত্ডমি কৃষি ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, | 
গম, ময়দা, ভট।, নিকেল, রৌপ্য, তাষা, কাষ্টমণ্ড দুগজাত জ্রন্য প্রভৃতি ইহার রপ্তানি 
প্রব্য। যন্ত্রপাতি, কার্পাসঙ্গাত দ্রব্য, পশমজাত দ্রুবা, পাটজাত দ্রব্য, চা, কফি, 
রেশম, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি ইহার আমদানি দ্রবা। 


(৪৯) ভাকঙ্কুবার € ৪17০০9৮৪1) £ প্রশান্ত মহাসাগরে উপকূলে ভাঙ্কুবার 
দ্বীপের আঁডালে অবস্থিত ইহা কানাডার পশ্চিম উপকূলের প্রধান বন্দর। ইহা! 
একটি উল্লেখযোগ্য রেনগ্শন | ইহার পশ্চাৎ৮মি প্রেক়ারী অঞ্চল পর্যস্ত বিভৃত। 
মাছ, তামা, রৌপ্য, কাগজ, গম, কাঠ প্রভৃতি ইহার রঞ্চননি উরব্য। লৌহ « ইম্পাত 
দ্রব্য, চিনি কার্পাসজাত দ্রবা, পশম দ্রব্য, চ।, কফি, পাটজাত দ্রব্য প্র»তি ইহার 
আমদানি দ্রব্য । চীন, জাপান, হাওয়াই প্র $তির সহিত কানাডার যোগাযোগ এই 
বন্দর মার“তই প্রধানত: হইয়া থাকে । 


(৫০) রিও ডি জেনেরে! (1২1০ ৫৫-38106179 ) £ ইহা দক্ষিণ আমেরিকার 
আটলাটিক উপকূলে অবস্থিত ত্রেজিলের রাজধানী ও প্রধান বন্দর । ইহার পোতাশ্রয় 
বেশ বিস্তৃত এবং শান্ত। ইহার পশ্চাত্ভূমি সাঁওপালো, মিনাস জেরিস ট্রাভেশিয়া 
প্রভৃতি পধ্যন্ত বিস্তৃত। কা কোকো, রবার তামাক, চামড়া, য্যাঙ্গানিজ, লৌহ 
আকরিক প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। কয়লা কার্পাসজাত ত্রব্য, যন্ত্রপাতি ও 
নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ইহার আমদানি দ্রব্য । 


1৫১) বুয়েনাম আয়ারেম (845099 41159 ) 2 লা প্রাটা নদীর তীরে 
অবস্থিত ইহ দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেটিনার বাজ্গধানী এবং প্রধ।ন বন্দর। বিস্তৃত 
পাম্পাস অঞ্চল ইহার পশ্চাত্ভূমি। উক্ত পশ্চাৎভূমির সহিত ইহ। রেলপথ দ্বারা যুক্ত। 


7. 9-89 


৩৪৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


গম, ভূটা, ঘব, তৈলবীজ, মাংস, দুগ্ধ, পশম প্রভৃতি ইহার রপ্তানি ভ্রবা । কয়লা, . 
কার্পাস দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল পাটজাত দ্রব্য চা, কফি, প্রভৃতি ইহার 
আমধানি ভ্রব্য। ইহার বাণিজা সম্পর্ক ইউরোপের সহিতই বেশী । 

1৫২) ' সাওপালে। (5৬০ 7৪৩1০) : ইহা! ব্রেজিলের কফি উৎপাদক অঞ্চলে 
অবস্থিত এবং পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ কফি এখানেই 
উৎপন্ন হ্য়। থাকে ৷ কফি উৎপাদনের উপধোগী জলবায়ু ও উৎকৃষ্ট মৃতিকার অবস্থান 
হেতুই বিশেষতঃ ইহা সম্ভব হইয়াছে। 

(৫৩) ভলপ্যারাইসে। ( %৪1 7১875159 ) £ ইহ] প্রশাস্তমহাসাঁগরের উপকূলে 
অবস্থিত দক্ষিণ আমেরিকার চিলির প্রধান বন্দর । ইহার পশ্চাত্ভূমি চিলির খনিজ ও 
ভূমধাসাগরীয় অঞ্চল। উপসাগরের তীরে অবস্থিত ইহা হন্দর পোতাশ্রয় যুক্ত। 
আর্জে্টিনার সহিত ইহা আবার রেলপথ দ্বারা যুক্ত। নাইট্রেট, তামা, রৌপ্য, স্বর্ণ, 
পশম, গম, ফল প্রভৃতি ইহার প্রধান রপ্তানি ভ্রব্য। কার্পীসত্রব্য, চা, কফি, যন্ত্রপাতি 
ও নানাবিধ দ্রব্য ইহার রপ্তানি দ্রবা। 

(৫৪) ভাডিভষ্টক (৮15৫1%9910%) ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে 
সাইবেরিয়ার বন্দর । মস্কো হইতে টান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ এখানে শেষ হইয়াছে । 
সাইবেরিয়ার কাঠ, খনিজ ভ্রবা, মাঞ্চুরিয়ার সয়াবীন প্রতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য । 
জাপান হইতে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য এখানে আমদানি হইয়া! থাকে | 

0.6. ৬৮119102165 [2501 120 11110119015 111 11101 2 0156 
80175 95871015301 62017 ৬৮172092105 819 [919109560 €০ 199 €201 
101 015 ৫09৬ 91919177612 01 (186 [901 01 11018 £ (০. 00. 11161 7953) . 


(ভারতের বড় বা প্রধান বন্দর ও ছোট বা অপ্রধান বন্দর কাহাকে 
বলে? উহাদের কতকগুলি উদাহরণ দ্বাও। বন্দরের উন্নতির জন্য কি 
ব্যবস্থা করার প্রস্তাব চলিতেছে ? 

819: ভারত তিন দিকে সমুদ্র বেহিত। ইহার উপকূলের দৈর্ঘ্য ৩০০০ 
মা£লের উপরে । কিন্তু উপকূল রেখা মোটের উপর অভগ্র। ইহা ছাড়া পশ্চিম 
উপকূল মৌন্ুমী বায়ু তাঁড়িত এবং পূর্ব উপকূল তরঙ্ বি্ুন্ধ। ফলে উপকূলে ভাল 
ও বড় বন্দরের সংখ্যা খুব কম। ষে মমস্ত বন্দর বড় এবং আস্তর্জীতিক বাণিজ্যে 
খ্যাতিসম্পন্ন উহা্দিগকে বড ব! প্রধান বন্দর (708)0: 7০: ) আখ্যা দেওয়। হয়। 
কান্দলা, বোম্বাই, কোচিন, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তম ও কলিকাতা ভারতের প্রধান 
বন্দরের পর্যায়ে পড়ে । 

যে সমস্ত বন্দরগুলিতে পণ্য চলাচল কম, উপকূল বাণিজ্যই বেশী চলে এবং বন্দরের 


বন্দর, বাপিজ্যকেন্ত্র, নগর ও সহর ৩৪৭ 


ভাল ব্যবস্থ৷ না থাকায় সার! ব.সর পণ্য চলাচল বিক্রিত হয় সেইগুলিকে ছোট বন্দর 
বা অপ্রণান (70120: 7০:৮) আখ্য। দেওয়া হইয়! থাকে। ভারতে এরূপ বন্দরের 
সংখ্য। প্রায় ১৫*টি। উহাদের মধ্যে ওখা, পোরবন্দর, মার্মোগোয়া, ম্যাঙ্গালোর, 


৮1 $) 
বসুর 
৫ *'আদিল 
মৃগোপালে পুর । 


সার 


১০. সি 
টিন না | 
সি 


তপন রর 





৮ 


কুদ্দালোর, পণ্ডিচেরী, মসলিপত্তনম্ঞ তুতিকোরিন, কোকোনদ, গাম, পুরী 
' প্রভৃতি উল্লেখষোগা,। 


৩৯৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ভারত বিভক্ত হওয়ার পূর্বে করাচী ভারতের একটি প্রধান বন্দর ছিল। করাচী 
বন্দর পাকিস্থানে যাওয়ায় উহার ক্ষতিপূরণের জন্ত ভারত সরকার কান্দলায় একটি 
প্রধান বন্দর নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত কার্ধে পরিণতও 
হইয়াছে । , এখন কান্দলা ভারতের একটি প্রধান বন্দর বলিয়া পরিগণিত। ইহা 
ছাড়া অস্তান্' বন্দর গুলির উন্নতির জন্যও ভারত সরকার বিশেষ সচেষ্ট । বন্দরের 
উন্নতির সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থ নৈতিক উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত 
একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তাই পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনায় বন্দরের উন্নতির জন্য 
টাকার সংস্থ করা হইয়াছে এবং বন্দরের উন্নতির জন্য যে আভান্তরীণ যোগাযোগ 
ব্যবস্থার উন্নতি, জেটি, গুদাম, আয়তন বুদ্ধি প্রভৃতির প্রয়োজন সে সম্বন্ধে অবহিত 
আছে এবং তাম্ুযাঁয়ী কাধ্যহ্চী গৃহীত হইয়াছে। 

37, 01৮5 & 01161 80001011601 (179 [18001 [9015 01 11018 
৪80171£ 611617 1117651191105 8110 015. 18001501015 618৫6 1389911 
€11101161 €12611], 


(পণ্চাৎভূমি এবং বাণিজ্যের প্রকৃতি উল্লেখ করিয়। ভারতের প্রনান 
বন্দর গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ।। 


01 


[065018196 1 11117661121) 01 £৬/০ 1150011 0090165 91 (09 1001817 
81710178110 50866 0176 19001501015 025 108551176 00704217 0125 


[00115 ৪89 561605৫- (০. ৮, 17166517968) 
( ভারত যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি প্রধান বন্দরের পশ্চাগভুমি বর্ণনা! কর এবং 
উহাদের বাণিজ্যের প্রকৃতি উল্লেখ কর )। 


1019 কোন“ একটি বন্দর মারফত কোনও অঞ্চলের উদ্বত্ত পণ্য বিদেশে 
চালান হইলে এবং বিদেশ হইতে উঞ্জ অঞ্চলের প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী হইলে 
এ অঞলটি উক্ত বন্দরেব পশ্চাৎভমি বলিয়। পবিগণিত হয়। অবশ্য কোনও বন্দরের 
পশ্চাততমিব হুশিদিষ্ট সীমা স্থির কর] চলে না। কারণ উক্ত অঞ্চল একাধিক বন্দরের 
পশ্চাত্তৃমি হইতে পারে। যেমশ উত্তরপ্রদেশ কলিক।ত। ও বোস্বাই উভয় বন্দরেরই 
পশ্চাত্ভূমি। সেযাহাই হউক মোটামুটিভাবে আমদানি-রপ্ানির গন্তবাস্থল লক্ষ্য 
করিয়। পশ্চাত্ভমির সীম। নির্দেশ করা হয়। ভারতের প্রধান বন্দরগুলির পশ্চাৎভমি 
ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকৃতি মিন্নে প্রদত্ত হইল : 


(১) কলিকাতা (5৪)০4৪) £ ইহা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং ভারতের 
দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। ইহ। সমূদ্রতীরে অবস্থিত নহে । সমুদ্র হইতে প্রায় ১০৯ 


বন্দর, বাশিজাকেন্ত্র, নগর ও সহ ৩০৯ 


মাইল অভাত্তরে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহ! সমূদ্র বন্দর না হইলেও সমুদ্র 
বন্দরের মতই এখানে কাজকর্ম চলিয়! থাকে এবং নদীর অগভীরতা৷ সত্বেও বড় বড় 
জাহাজ অভিজ্ঞ পাইলট সাহাধ্যে বন্দর পধ্যস্ত যাতায়াত করিয়া থাকে। 


ইহার পশ্চা্তূমি আপাঁম পশ্চিষবর্গ, বিহার, উড়িস্যা, মধা প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ 
ব্যাপিয়। বিস্তৃত। এ অঞ্চলে ধান, পাট, ইচ্ষু, চা, তামাক, লাক্ষা প্র$তি প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হয়া থাকে । কয়লা, ম্যাঙ্গানিঅ, অভ্র, লৌহ, বগ্সাইট প্রভৃতি খনিজ 
সম্পদেও ইহা সমৃদ্ধ। কার্পাস, লৌহ ৭ ইস্পাত, পাঁট, কাগজ, চর্ম, রাসায়নিক ত্রবা 
প্রভৃতি শিল্পও এথানে বিশেষ উন্ন5। লোকসংখ্যা ঘন । রেলপথ, জলপথ « স্তলপথে 
পশ্চাত্ভূমির সহিত বন্দবের যোগাযোগ আছে। এ অঞ্চলের চাহিদা ও উদ্ধ্ত্ত 
পণ্যের গ্রাচূর্য আছে। এজন্য বন্দব মারফত বহু পণ্য আমদানি-রপপানি হইয়া 
থাকে । পাটজাত ভ্রবা চ| বস্বাদি, চর্ম, ঢালাই লৌহ, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, 
লাক্ষা, প্রঠটি এই বন্দর দিয়। বিদেশে রপানি হয়। কলকক্জা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক 
দ্রব্য, উষধপত্র, লবণ, কাগজ, তলা, খাগ্যশ-্স, খনিক্গ তৈল প্রড়ৃতি৭ প্রচব পরিমাণে 
এই বন্দর দিয়া আমদানি হইয়া থাঁকে। স্থুতরাং কলিকাত। বন্দর পৃথিবীর এবং 
ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর গুলির অন্যতম | 

২ বিশাখাপত্তনম (৬191861885107511) 2. ইহ] বঙ্গোপমাগরের উপকলে 
অবস্থিত অপ্ধের প্রণীন বন্দব। এই বন্দরটি পর্বতের আডালে অবস্থিত এবং সমুত্র 
পার্বত্য অঞ্চল ব্যাপয়। বিস্তত। এজন্য ইহার পোতাশ্রয় সুন্দর ও স্বাভাবিক। 
এই বন্দরেব পশ্চাত্ভূমি অন্ধ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্রের পূর্বাংশ, মধা প্রদেশ ও উডিহযা 
লইয়৷ গঠিত। এতদ অঞ্চল বনজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। ইহা ছাঁড। ধান, ভুট্টা, 
চীনাবাদ।ম প্রভৃতি প্রচন পরিমাণে জন্মে। ম্যাঙ্গানিজ, অন্র, লৌহ, কয়ল] প্রতি 
খনিজ দ্রবাও পশ্চাৎ্ভুমিতে পচুর আছে। বন্দরটির স্বাভাবিক স্থযোগ-স্থবিধা বেশী 
থাকায় এখানে জাহাজ নির্মাণ শিল্প গডিয়া উঠিয়াছে। এখানে একটি তৈল 
শোখনাঁগারও স্থাপিত হইয়াছে । তৈলবীজ, কাঠ, চট, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র শ্রর্ঠৃতি 
ইহার উল্লেখণোগা রপ্ত।নি দ্রব্য । কলকজ্া, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক ভ্ব্য, ইষধপত্র, 
খনিজ তৈল, খাগ্শশ্য প্র$তি ইহার উদ্লেখষোগ্য আমদানি দ্রব্য। 

(৩) মাদ্রাজ (1140155) £ ইহা বঙ্গোপপাগরের উপকূলে অবস্থিত মাদ্রাজের 
রাজধানী ও প্রধান বন্দর। ইহার পোতাশ্রয় কৃত্রিম । ইহার নিকটবর্তী সমৃত্র 
অগভীর বালুকাময় ৭ তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ । এজন্য ইহ! রক্ষপাঁবেক্ষণের ব্যয় বেশী । ' মাভ্রাঁজ, 
অন্ধ ও মহীশূর ইহার পশ্চ[ততুমির অন্তর্গত। পশ্চাততৃয়ি ধান, ইক্ষু, চীনাবাদাম, 
চা, কফি, কার্পাস, তামাক, ভূট্রা, রাগী, বাজরা, রবার প্রতি কৃষিজাত দ্রব্যে সমুদ্ধ। 


৩১৯ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ম্যাঙ্গানিজ, অত্র, কয়লা, লৌহ, দ্বর্ণ প্রভৃতি খনিঙ্গ সম্পদও এখানে পাওয়া যায়। এ 
অঞ্চল নানাবিধ যাস্ত্রিক ও কুটির শিল্পেও পশ্চাঁৎপদ নহে। তামাক, তৈলবীজ, কফি, 
চা, ম্যাঙ্গানিজ অভ্র, চর্ম, বস্ত্রার্দি প্রততি ইহার রপ্তানি ত্রব্য। কলকক্জা, যন্ত্রপাতি, 
খনিজ তৈল, খাগ্যশস্গ, কয়লা, রাসায়নিক দ্রব্য, উষধপত্র প্রতি ইহার আমদানি 
্রব্য। 


(৪) কোচিন (০৭০07): ইহা! ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে কেরালা 
রাজ্যে অবস্থিত। পশ্চিম উপকূলের ঝড়বাঁপট! সবেও এই বন্দরে সারাঁবৎসরই জাহাঁজ 
চলাচলে করিতে পারে। 
ইহাঁর পশ্চাৎতূমি কেরাল] 
মহারাষ্,মহীশৃর ওমাপ্রাঙ্গ 
পর্ধস্ত বিস্তৃত। ককি, চা 
রবার, কাঁঠ, মসলা কাঁু- 
বাদাম, নারিকেল প্রভৃতি 
ইহার পশ্চাৎভূমির উল্লেখ 
যৌগ্য ফমল। পশ্চাঁৎতুমির 
সহিত বন্দর দক্ষিণ 
রেলপথ দ্বারা যুক্ু। 
মশলা, রবার, চা, কফি, 
কাজ্বাদাম, নারিকেলের 
তৈল ও নারিকেলের 
ছিবড়া ইহার প্রণীন 
সিরা যন্ত্রপাতি, খনিজতৈল, 

রগচানি ভ্রব্য। খাদ্যশস্য, 
কয়ল! প্রভৃতি ইহার আমদানি দ্রব্য। ইহার ভারতের প্রধান নৌ ঘাঁটিও বটে। 

(6) বৌন্বাই (89878) 1; ভারতের পশ্চিম উপকূলে মহীরাষ্ট্রের শ্ব.তাবিক 
পোতাশ্র্গ যুক্ত ইহাই বৃহত্তম বন্দর ও রাজধানী । নন্দরটি দ্বীপের আড়ালে অবস্থিত । 
ইহার জলও গভীর । এজন্ত বড় বড় জাহাজ ঝড়ের হাত হুইতে রক্ষা পাইতে পারে ' 
ইহার পশ্চাংভূমি মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মহীশূর, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশ 





বন্দর, বাঁণিজ্যকেন্ত্র, নগর ও সহর ৩১১ 


পর্যন্ত বিস্তৃত। বোশ্বাইয়ের পূর্বদিক দিয়া পশ্চিম ঘাট পর্বত প্রসারিত। এজন্ত থল- 
ঘাট ও ভোরঘাট নামক গিরিপথ দিয়! অত্যন্তরের পশ্চাৎ্ভূমির সহিত যোগাযোগ 
রক্ষা করিয়া থাকে। ইহার পশ্চাতভূমি ধান, গম, ভূট্রা, রাগী, কার্পাস, তৈলবীজ, 
পশম, লৌহ আঁকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, কাঠ প্রভৃতি সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানকার অন্যান্থ 
শিল্পের মধ্যে কার্পাস শিল্প বিশেষ উন্নত । নিকটে উন্বেতে দুইটি তৈল শোধনাগারও 
আছে। কার্পাস, বন্ত, তুলা, চর্ম, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি এই বন্দরের রপ্তানি 
ব্য । তুলা, যন্ত্রপাতি, র।সায়নিক দ্রব্য, রেল গাড়ীব ইঞ্জিন, লৌহ ও ইম্পাত নিত 
দ্রবা, খনিজ তৈল, কয়লা প্রভৃতি ইহার আমদানি দ্রবা। রপ্ানি ব্যাপারে কলিকাতা 
বন্দর সর্বশ্রেষ্ঠ । কিন্তু আমদানি ব্যাপারে বোম্বাইয়ের প্রধানত সর্বাধিক । 


(৬) কান্দন! (87418 ) : করাচী পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়ার পর এই 
বন্দর নিত্রিত হইয়াছে । হ্তরাঁং ইহা! ভারতের নৃওন বন্দর । বন্দরটি কচ্ছ উপসাগর 
তটে গুজরাট রাজো অবস্থিত। ইহার অবস্থান ম্বাভীবিক পোতাশ্রয় যুক্ত হইলেও 
উপদাগর ও খাঁডিতে জলের গভীরতা! কম । এজন্য বহু অর্থবায়ে ইহাকে আধুনিক 
বন্দরের পর্ধ্যায়ে উন্নতি করিতে হইয়াছে । নিকটবতী গ্রক্জরাট রাজ্জা ইহার পশ্চাঁৎ 
তুমি। কিন্তু ইহাঁর অনেকস্থলে অন্থুবর, মরুময় ও লবণীক্ত জলাভূমিতে পরিপূর্ণ 
কিন্তু এই অঞ্চল বকসাঈট, জিপসাম গনিজতৈল প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কিছু 
লিগনাইট কয়লাও আছে । কাঁচ, লবণশিল্প ও পিমেণ্ট শিল্প এখানে উন্নত। তবে 
বেলপথ দ্বারা উহা! রাজস্থান 9 পাঞ্জাবের সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহার পশ্চাৎভূমির 
বাপকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে ইহার পশ্চাত্ভমি গুজরাট, মহারাঈ, বাজস্থান, 
কাশ্মীর, পাঞ্ধীব, মধ্য প্রদেশ ৫ উত্তর প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তত। কার্পাস তুলা তৈলবীজ, 
'চর্ম, লবণ প্র$তি ইহার রপ্তাশি দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, গুষধপত্র, 
কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য প্রতি ইহার আমদানি দ্রব্য । 

0.8. ৬৮108 £০906121)171081 19806019216 1:0519017911016 101 €175 


£10500 01 01805 067016 2 11115025665 5901 20361 ₹/161) 6581770155 
11017111018. (0. 00. 11091) 1943 1945 ) 


(কিকি ভৌগোলিক কারণে বাণিজ্যকেন্্র গড়িয়া উঠে? ভারত হইতে 
উদ্দাহরণ দিয়! উত্তর লিখ । ) 


016 16850115 101 6176 95£8101151)110116 810 05৮ 610101186181 01 €0%/118 
8170 1118961866 9010 21195561195 5016051015 57810710195 11018 112018 81৫ 
8101020. 


(সহ্র প্রতিষ্ঠা ও উহার উন্নতির কারণগুলি বর্ণনা কর। ভারত ও 
বিদ্বেশ হইতে উদ্দাহরণ দিয় উত্তর লিখ । ) 


৩১২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


2719: পৃথিবীতে অনেক ছোট বড় বাণিজ্যকেন্্র বা সহর আছে। হহীরা 
হঠাৎ গড়িয়া উঠে নাই । ইহাদের পিছনে নানাবিধ ভৌগোলিক ও অন্তবিধ কারণ 
বর্তমান। নিয়ে উদাহরণ সহ কারণগুলি উল্লেখ করা হইল 2 


(১) তীর্থস্থান 2 ধর্মের সহিত সহর বা৷ বাণিজ্য কেন্দ্র গঠনের সম্পর্ক আছে। 
তাই তীর্থস্থান ব! ধর্মকেন্্র হেতু কাশী, গয়া, লালা, মক, প্রতি সহর ও বাণিজ্য 
কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে । 

(২) স্বাস্থ/করস্থান £ স্বাস্থ্যকর স্থানে লোক সমাগমের ফলেও উক্ত স্থান 
হর ও বাণিজাকেন্ত্র হিসানে প্রপিদ্ধিলাঁত কিয়! আঁপিতেছে। ওয়ালটেয়ার, মধুপুর, 
দাজিলিং প্রতি সহর এই ভাবেই গড়িয়া! উঠিয়াছে। 


(৩) এঁভিহাসিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র ঃ যে স্থান রাজধানী বা অন্ত 
কোন কারণে এঁতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে সেখানে সহর বা বাণিজ্যকেন্দ্র 
গড়িয়। উঠিয়াছে। যেমন দিল্লী, আগ্রা, প্যারিস, টোকিও প্রভৃতি | 

(৪) শিক্ষা ও সংস্কতিক কেন্দ? শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দও অনেকস্থলে 
সহর ও লাণিজ্যকেন্ত্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছে । এই ভাবেই শান্তিনিকেতন, 
নালনা, আলিগড়, অক্মফোঁও ও কেদ্িজ গডিয়! উঠিয়াছে । 


(৫) সামরিক গুরুত্ব ঃ কোন কোন স্থান নৌদাটি, বিমানঘাটি ব1 
অন্য সামারক গুরুত্বের জন্ত সহর ব1 বাণিজ্য কেন্দ্র হিলাবে খ্যাতিলাভ করিয়! 
আসিতেছে । এইভ।বে পেশোয়ার, এডেন, জিব্রাপ্টার, দমদম প্রতি সহর বাণিজ্য 
কেন্দ্র হিসাবে নাম করিয়! আসিতেছে । 

(৬) খনিজ জম্পদের প্রাচর্যয £ যে সমস্ত স্থানে খনিজ দ্রব্য বর্তমান তাহা 
আহরণের জন্য সেখানে বহু লোক সমাগম হয়, বান্তা, রেলপথ প্র£তি নিমিত হয় 
এবং কালক্রমে উক্ত স্থান সহর বা বাঁণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে খাতিলাভ করে । রাণীগঞ্জ, 
ঝরিয়া, ডিগবয়, জোহানেসবার্গ প্রশ্ততি এইভাঁবেঠ গড়িয়া উঠিয়াছে। 

(৭) শ্রমশিল্পকেন্র 2 ধেখানে শ্রমশিল্প গড়িয়। উঠে সেখানে সহর ও বাণিজ্য 
কেন্দ্রও গড়িয়া উঠে। যেমন জামসেদপুর, ছুর্গীপুর, ম্যানচেষ্টার ও পিটসবার্গ । 

(৮) জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র 3 ষেখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাঁদনের স্থবিধা আছে এবং 
উহ। কাঙ্গে লাগান হইতেছে সেখানেও মহর বাণিজ্যকেন্দ্র গডিয়া উঠিতে দেখ! 
যায়। যেমন মহীশুরের শিবসমুক্্রম, মাপ্রাজের মেটুর, যুক্তরাষ্ট্রের বাকেলো, রিচমও 
প্রভৃতি। 

(৯) পর্বত ও সমভুমির মিলনস্থান £ এন্স্‌প অবস্থায় উভয় অঞ্চলের মধ্যে 


বন্দর, বাণিজ্যকেন্ত্র, নগর ও সহর ৩১৩ 


পণ্য বিনিময় কেন্দ্র গডিয়া! উঠার প্রয়োজন হয় এবং উক্ত কেন্দ্র সহর ও বাঁণিজ্যকেন্্ 
হিদাবে প্রসিদ্ধিলাত করে , যেমন ইতালির মিলান, মণিপুরের ইক্ষল। 

(১০) বন্দর ও রেলষ্টেশনের মিলনস্থল 3 এরপ স্থানে পণ্যপ্রবা বৃহৎ 
আকারে আদান প্রদ্দান হইয় থাকে এবং ইহারই ফলে এ স্বান বড সহর ও বাঁপিজ্য- 
কেন্দ্রে পরিণত হয় । যেমন কলিকাতা, বোশ্বাই ও লিভারপুল । 


(১১) জামুত্রিক বাণিজাপথের উপর অবস্থিত স্থান: এখানে বড় বড় 
জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে এবং পণা আদান-প্রদান হইয়। থাকে । ফলে এ 
স্থান সহর ও বাণিজ্যকেন্ত্র পরিণত হয়। যেমন কলে! ৭ সিঙ্গাপুর । 

(১২) এ্রকাপ্রিক নদীর সঙ্গশস্থল £ বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পণ্য আমদানি 
ও বিভিন্ন স্থানে পণ্য রপ্রাঁনিব পক্ষে এরূপ স্থান বিশেষ উপযোগী। ফলে একরপস্থানে 
সহর ৭ বাণিঙ্গাকেন্ত্র গভিযা উঠে। খেমন এলাহাধাদ ও গোয়ালন্দ । 

(১৩) গিরিপ.খর শেষ প্রান্তঃ একপ অবস্থানও সহর ও বাঁণিজাকেন্জ 
গডিষা উঠব অন্তকুল। যেমন পেশোয়াৰ ও কাঁলিম্পং। 

যদিও উপবিউক্ত কাঁবণপ্রলি মহব ৪ বাঁণিজ্যকেন্দ্র গঠনেব পক্ষে অন্ধুকুল পরিবেশ 
স্্্ি করে তথাপি একথ| ভূলিলে চলিবে নাঘে কোন স্থানে সহন ব1 বাঁণিজ্যকেন্্ 
একটি মাত্র কারণে খুব কমই গিয়া উঠে । একটি মাত্র কারণে কোনও স্থানে 
সহব বা বাঁণিজাকেন্ত্র গড়িয়া উঠিলেও কাল ঞমে সেখানে একাধিক কাঁণণের সমাবেশ 
দেখিতে পাঁপয়! যাঁষ। যেমন কলিকাত। প্রথমে বাবসাষের কেন্দ্র হিসাবেই গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। কালক্মে উহা! রাঁজনৈতিক ও শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয়। স্ৃতরা' 
সহর হিসাবে কলিকাতাঁব উৎপত্তি ও উন্নতি একাধিক কারণেই সম্ভব হুইযাছে। 
আবার সহব ও বাণিজাকেন্দ্ হিমাবে কোন স্থান গরসিদ্ধি লাভ করিলেও উহার 
মূল একটি মাত্র প্রধান কাঁবণ ও অন্যান্য আন্বসঙ্গিক কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
যেখন দিলীর বিশেষ গুরুত্ব রাজপানী হিসাবে, জামসোদপুরের বিশেষ গুকত্ব শিল্প প্রধান 
সহর হিসাবে এবং বোন্বাইয়ের বিশেষ গুরুত্ব বাণিজ্াপ্রণান সহর হিসাবে। 
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(ভারতের কতকগ্ল্গি প্রসিদ্ধ সহর, নগর ও বাণিজ্যকেন্দের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দাও । ) 

475: (১) শিলং (91)110178) £. ইহা আদামের রাজধানী; স্বাস্থাকর স্থান 
এবং সমৃত্রপৃষ্ট হইতে ৪*০* ফট উচ্চে খাসিয়া পাহাডের উত্তর দিকে ন্বস্থিত। 
ইহা! রেশম, কাঁঠ, চ। ও ফলেব ব্যবসায়ের জন্ত প্রসিদ্ধ । গৌহাটির সহিত ইহা মোটর 
পথে যুক। এখানে একটা জলবিদ্যুৎকেন্ত্রও আছে। 


৩১৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(২) ডিক্রগড় (01১14851 ) : ইহা আপামের ত্রন্ষপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত 
উল্লেখযোগ্য রেল ষ্টেশন । ইহা ডিগবয় তৈলখনির সন্গিকটে । এজন্ত ইহা! খনিজ 
তৈলের ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। অন্যান্ত বাণিজ্য পণ্যের মধ্যে রেশম, চা, কাঠ ও ফল 
উল্লেখষোগ্য। 

(৩) ডিগবয় (101£091): ইহা আসামের লখিমপুর জেলায় অবস্থিত। 
ভিগবয় ভারতের মধ্যে প্রধান খনিজ তৈল উৎপাদন কেন্দ্র। এখানে একটি তৈল 
শোধনাগার আছে। 

(8) নাহারকাটিয়! ( 811611508 ): আসামে অবস্থিত। এখাঁনে 
সম্প্রতি তৈলথনি আবিষ্কৃত হুইয়ছে এবং তৈন উত্তোলনের কাজ আর্ত 
হইয়াছে। 

(৫) চেরাপুজি (০1751598111): আসামের খাঁপিয়া পাহাঁডের দক্ষিণে 
অবদ্ধিত এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের ( গডে বাৎসরিক ৫০০') জন্য 


উল্লেখযোগ্য । ইহ ছাড়া! এখানে চুনাপাঁথরের খনি আছ্ছে এবং প্রচুর কমলালেবু 
উৎপন্ন হয়। 


(৬) গৌহাটি (080786) : ব্রন্বপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত আসামের 
সর্ববৃহৎ সহর এবং রেশম, চা, কাঠ ও ফলের ব্যবসাষের জন্য উলেখষোগ্য ৷ ইহা 
একটি বড রেলষ্ট্েশন এবং বিমানপোত ষ্টেশন। এখানে একটি বিশ্ববিগ্ঠাণয় আছে। 
এখানকার কামাক্ষ্যা মায়ের মন্দিবও বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানকার নূনমাটিতে 
( ০০7710%11 ) নতন তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে এবং নাহারকাটিয়া হইতে 
খশিজ তৈল শোধনের জন্য এখানে প্রেরিত হইবে। 

(৭) দাজিলিং (02811561178 ): ইহা পশ্চিমবঙ্গের দাঁঞ্জিলিং জেলার প্রধান 
সহর, স্বাস্থ্যকর স্থান এবং পশ্চিমবঙ্গ সবকাবের গ্রীত্মকালের রাজধানী । এখানে 
চা, কমলালেবু ও আনারস প্রচুর জন্মিয়া থাকে । কিছু নরম কাঠের বৃক্ষও এখানে 
আছে। ইহা সমতলভূমি ও পাবত্য অঞ্চলের মধো পণা আদান-প্রদানের কেন্দ্র। 
এবং রেলপথ, মোটরপথ ও বিমানপথ দ্বার! অন্যান্ত অঞ্চলের সহিত যুক্ত। ইহার 
প্রাকৃতিক দৃশ্বা মনোরম | এজন্য বছলোক এখানে বেড়াইতে আসে। তঙ্জন্ 
হোটেল ব্যবসায়ীদের বেশ দু'পয়স। আয় হয়। 

(৮) কালিম্পং (1৫581177978 ) £ ইহা দাঁত্িলিং জেলার একটি মহকুমা 
সহয়, স্বাস্থ্যকর স্থান এবং তিব্বত যাওয়ার পথে অবস্থিত। ইহা পশম ব্যবসায়ের 
একটি উল্লেখযোগ্য কেন্্র। লবণ ও অন্যান্ত দ্রবোর বিনিময়ে আমর! তিব্বত হুইতে 
পশম পাইয়া! থাকি। নাথুল! গিরিপথ দিয়া তিব্বত হইতে পশম আমদানি হয়। 


বন্দর, বাণিজ্যকেন্জ্, নগর ও সহর ৩১৫ 


কার্পেট, শাল ও অন্যান্ত পশমী দ্রব্যও এখানে প্রস্তত হয়। কিছু নরম কাঠও এখান 
হইতে চালান যাঁয়। 

(৯) জলপাইগুড়ি (35819812৮11) £ ইহা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে অবস্থিত 
জলপাইগুড়ি জেলার সদর সহর। ইহা কমলালেবু, চা, তামাক, পাট "ও কাণ্ঠ 
ব্যনসায়ের জন্ত উল্লেখযৌগা । উত্তর-বঙ্গের ইহা৷ একটি শিক্ষাকেন্ত্রও বটে এবং এখানে 
স্কুল, কলেজ ও কারীগরী বিচ্য[লয় ও কলেজ আছে । 

(১০) মুশিদাবাদ (1101977708080 ) . ভাগীরখীর তীরে অবস্থিত পশ্চিম- 
বঙ্গের মুশ্রিদাবাদ জেলার উল্লেথযোগ্য সহর। ইহার রেশম শিল্প গুসিদ্ধ। অন্যান্য 
শিল্পের মধ্যে কার্পাস ও কীসা-পিতল উল্লেখষোগ্য। ইহা একটি ইতিহাস-প্র সিদ্ধ 
স্বানও বটে। এককালে ইহ] বাংলা-বিহারের রাজধানী ছিল। 

(১১) মালদহ (118148 ) £ পশ্চিমবঙ্গের ইহা! একটি জেলা সহর । আজও 
রেশম শিল্পের জন্য প্রমিদ্ধ। ইহার নিকটে প্রাচীন গৌডের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান । 

(১২) কৃষ্ণনগর (6115101191056581 ) £ ইহ] নদীয়। জেলার সদর সহর এবং 
মুৎশিল্পের জন্ত প্রসিদ্ধ । 

(১৩) কল্যাণী (16515911) 2 ইহা! নদীয়া জেঙগগায় অবস্থিত। এখানে 
কপিকাতার ভিড় কমানোর উদ্দেশে সহ্র প্রতিার পরিকল্পনা গৃহীত হয়ছে এবং 
তান্নখায়ী কাজ অনেকট। অগ্রসর হইয়াছে । এখানে কয়েকটি ছোট কারখানা, 
কারীগরী ও সাধারণ শিক্ষার বিছ্ঠ।লয় এবং একটা বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপিত হুইয়াঁছে | 

(১৪) হরিণঘাটা (11811781088 ) ₹ ইহা নদীয়া জেলার কাঁচডাপাঁড1 রেল- 
ষ্টেশনের নিকটে অবস্থিত । এখানে গো, মহিষ, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পশু পালন কেন্তর 
স্থাপিত হইয়াছে । এখান হইতে বর্তমানে প্রচর পরিমাঁণে ছুগ্ধ ও ডিম সরবরাহ 
হইয়া থাকে । এখাঁনে একটি গবেষণাগার ৭ আছে। 

(১৫) শান্তিপুর (55001901) £ ইহা নদীয়া জেলায় তাত শিলেয় জন্ 
প্রসিদ্ধ। 

(১৬) ক্যানিং (5817017% ) £ কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূরে মাতলা 
নদীর তারে অবস্থিত ২৪ পরগণাঁর একটি থাঁন। সহর। সুন্দরবন অঞ্চলের অনেক 
জিনিল বিশেষতঃ মাচ্ছ, তরিতরকারী, কাঠ প্রতি এই সহর মারফত সরবরাহ হইয়া 
থাকে । পূর্বে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য নদী বন্দর ছিল এবং সমুদ্রগামী জাহাজ 
যাতায়াত করিত। বর্তমানে মাতিলা নদী মঙ্গিয়া যাওয়ায় সমুদ্রগাঁমী জাহাজ 
'ষাতায়াত করিতে পারে না। 

(১৭) স্থাওড়া (11051818) £ কলিকাতাঁর অপর দিকে হুগলী নদীর তীরে, 
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অবস্থিত জেল! সহর। ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে যাওয়ার ইহা! একটি বড় রেল- 
ষ্টেশন । ইহা 'একটি শিল্প প্রধান অঞ্চলও। এখানে বহু পাটকল, ইঞ্জিনীয়ারিং 
কারখান। প্রভৃতি আছে। লোকসংখ্যাও প্রচুর, ৫ লক্ষের উপরে। 


(১৮) স্ত্রীরামপুর (56181719812 ইহা হুগলী জেলার একটি মহকুমা সহর 
এবং হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি শিল্প প্রান অঞ্চল এবং এখানে 
কাপড়ের কল, পাটকল, ইঞ্জিনীয়।রিং কারখানা আছে। ইহা একটি রেল ষ্টেশনও 
এখানে একটি মিশিনারী কলেজও আছে। 


(১৯) বাটানগর (886878£এ1) £ ইহা ২৪ পরগণা জেলায় ছগলী নদীর 
তীরে অবস্থিত। এখানে একটি জুতার কারখানা আছে । উক্ত তাঁর কারখানা 
ভারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ । জ্রতার কারখ|নার জন্যই ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি। 


(২০) আসানগোল (4580501): ইহা পশ্চিমবঙ্গের অস্তগত বর্ধমান 
জেলার একটি মহকুম। সহর। ইহা একটি বড় বেল ষ্টেশন। ইহার নিকটেই 
রাঁণীগঞ্জ কয়লার খনি। ইহার চতুর্দিকে নানাপ্রকার শিল্প গ্রতিষ্ঠান গডিয়া 
উঠ্ঠিয়াছে। তন্মধ্যে কুলটি ও বানপুরের লৌহ ও ইম্পাঁত কাঁবখানা, অন্ুপনগরের 
সেন্র্যালে সাইকেল কারখানা ও আ্যালুমিনিয়াম কারখানা, স্থানীয় টাঁলি, ইট, 
মুৎশিল্প প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


(২১) বাঁণীগান্জী ( 28171807) ): ইহ। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার একটি 
মহকুম| সহর এবং আসানসোলের নিকটে অবস্থিত। ইহ! কয়লা খণির জন্ প্রসিদ্ধ । 
এখানেই প্রথমে কয়লার খনির কাঁজ আরম্ত হয়। বর্তমানে ইহা কয়লা উৎপাদনে 
ঘিভীয়। বরিয়ার পবেই ইহাঁর স্ান। এই কয়লাকে কেন্দ্র কবিয়। পশ্চিমবঙ্গের বহু 
শিক্প-গ্রতিষ্ঠান গডিয়। উঠিয়াছে। 

(২২। চিত্তরগ্জীন (61716658147181) 2 ইহা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় 
রেলইপ্সিন শির্ম/ণ কেন্দ্র। প্রতি বখসর এখানে প্রায় দুই শতের মত বড বড় রেল- 
ইন্‌ প্রস্বত হইতেছে । 

২৩। কুলটি (40): ইহা পশ্চিমবঙ্গের বধ্ধমান জেলায় উল্লেখযোগ্য 
লৌহ ও ইম্পাত শিল্প কেন্দ্র। 

1১৪) বুপনারায়ণপুর (৫1978185810) £ ইহা পশ্চিমবঙ্গের বধ মান 
গ্েলায় টেলিফোনের তাঁর প্রত্তত করার কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ । 

(২৫) খড়গপুর ৷ 80181852941) £ পশ্চিমবজের মেদিনীপুর জেলায় একটি 
বড় রেল ষ্টেশন। ইহার প্লাটফরম ভারতের মধ্যে দ্বিতীয়। এখানে রেলগাডী 
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ও ইঞ্সিন মেরামত কারখানা, ইব্িনীয়ারিং কলেজ, সাধারণ শিক্ষার কলেজ 
আছে। 

(২৬) আগরতল। ( 4£87818 ) £ ইহা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী । ইহা 
নানাপ্রকার কুটির শিল্পের জন্য উল্লেখগোগ্য । এখাঁনে একটি বিমান বন্দর 'আছে। 

(২৭) পাটন! (৮478) £ ইহা গঙ্গার তীরে অবস্থিত বিহারের রাজধানী । 
ইহ! একটি শিল্পপ্রণীন সহর ও | শিল্প গুলির মধো চিনি ও বিজলী বাতির কারখান। 
সবিশেষ উ*খযোগা । ইহা ধান, ডাল, লঙ্কা প্রভৃতিরও ব্যবসাকেন্্র। এখানে 
একটি বিখবিগ্ভলয় আছে । স্থানটি স্থলপথে, জল্লপথে ও রেলপথে পাশ্ববর্তী অঞ্চলের 
সাহত যুক্ত । 

1২৮) জামসেদপুর ( 081750994) £ বিহারের ছোটনাগপুরের মালতমি 
অঞ্চলে ইহা অবস্থিত লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে রেল-ইঞ্িন, 
মালগাঁটি, কাট। তাঁর, রোলার, টিন পেট প্র ৮তি শিল্প কাঁরথানাঁও গড়িয়া উঠিয়াছে। 
নিকট রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার করল। খনি, মযুরভগ্ত ও সিংভুমের লৌহ খনি এবং অন্যান্য 
বাঁচ। মাল থাকাঁয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত হ প্ষায় নটি শিল্পকেন্র 
হিপাঁবে দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে | 

(২৯) সিঙ্কণী (317৫1): বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে 
অবস্থিত ধানবাদের নিকটে ইহা সার প্রস্তত কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। সার প্রস্তুত 
করার উপযোগী কাঁচামাল, জিপসাম, কয়লা প্রভৃতি নিকটে থাকায় সার প্রপ্তত 
কাঁরখান। প্রতিষ্ঠার স্থযোগ হইয়াছে । এখানে একটি পিমেপ্ট কারখাঁনাঁও আছে। 
' কালক্রমে স্থানটি অন্যান্য শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। 

(৬০) শোণপুর (১০০০৫) £ বিহারে খবস্থিত বড রেলষ্ট্েশন। এখানকার 
রেলগেশনের প্লাটফরম দৈর্ঘ্যে (২৪১৫ ফুট ) ভারতের মধ্যে বৃহত্বম। এখানকার 
পঙুপ্রদর্শনীও ভারতের মধ্যে সবচেরে বড় । 


(৩১) ঝরিয়া (00.57812 বিহারের  ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে 
অবস্থিত কয়ল! খনির ন্ন্য প্রপিদ্ধ। ভারতের মধ্যে এই খনি হইতেই সবচেয়ে বেশী 
কয়লা উত্তোলিত হয়। কয়লা৭ উৎকষ্ট শ্রেণীর । কয়লার আন্মসঙ্গিক শিল্প ইহার 
চতুর্দিকে গড়িয়া উঠিয়াছে। বিহারের অন্যান্য কয়লা খনি অঞ্চলের মধ্যে পানবাদ? 
্ীরিডি ও নোকানে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ধানবাদে একটি মাইনিং কলেজও 
আঁছে। গিরিড়ি অন্র ব্যবসায়ের জন্যও প্রসিদ্ধ। বোকারোতে একটি তাপবিদ্যুৎ 
কেন্দরও স্থাপিত হইয়াছে । 
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(৩২) ডালমিয়ানগর (198170155888:) 8 বিহারের শোণনদীর তীরে € 
পূর্বরেলপথের উপর অবস্থিত। চিনি ও সিমেন্ট শিল্পের জন্য এবং নিকটবতী অঞ্চলের 
চুণাপাথরের খনির জন্য প্রসিদ্ধ | 

(৩৩) 'মুরি (14559) £ বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত 
একটি রেলঙ্র'শন। এখানে এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা আছে। রাঁচির নিকট 
লোহারদাগ। হইতে ইহ! বন্সাইট পাইয়া থাকে । 

(৩৪)- রাঁচি (78501) £ বিহারের গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাস। ইহা একটি 
শৈল নিবান ও স্বাস্থাকর স্থান। এখাঁনে রেশম ও লাক্ষার গবেষণাগাঁরও আছে। 


(৩৫) বারৌনি (15750) £ বিহারে অবস্থিত এখানে একটি তৈল 
শোধনাগার স্থাপিত হইতেছে । আসামে নাহারকাটিয়। হইতে এখানে শোধনের জন্য 
খনিজতৈল আসিবে । 


(৩৬) কটক (0৮৮৮৮): ইহা উড়িস্তার পূর্বতন রাজধানী । ইহা মহানদী 
ও কাঠজড়ি নদীর সঙ্গমস্থলে দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত বড রেলকেন্ত্র 
গ্রধান সহর ও বন্দর । ইহা কাষ্ঠ রপ্তানি ও চামড়া, সিং, লাক্ষার পুতুল ও বালা, 
থেলন], চিরুনী প্রতি শিল্পের জন্যও প্রসিদ্ধ । 


(৩৭) ভুবনেশ্বর (13,৩৮গএলগঃ ) 2. ইহা! উডিস্যার নৃতন রাজধানী, বড় 
রেলকেন্ত্র, বিমীন্ব+ব এবং একটি তীর্থস্থান । এন্বানের পানীয় জল ক্ষুর্ণাবৃদ্ধিকারক ও 
হজমিকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

(৩৮) বালেশ্বর (71389195016 ) £ ইহা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত" 
উড়িষাঁর একটী বন্দর এবং জেলা সহর। ইহা! কাঠ, লাক্ষা, রেশম প্রভৃতির ব্যবসাকেন্ত্ 
এবং দক্ষিণপূর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত। 

(৩৯) পুরী (1১07) ইহা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত উড়িস্যার বন্দর, 
সহর ও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । এখানে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। পিতল ও কীাসার 
জিনিস, সোণ1 ও রূপার অলঙ্কার প্রভৃতি এখানে প্রস্তত হইয়া থাকে । ইহার 
নিকটবর্তী সমুদ্র অগভীর বলিয়! + মাইল দুরে জাহাজ নোঙর করিয়া থাকে । 

(৪*) অন্্লপুর (98:7১9]90৮): ইহা উড়িস্তার একটি উল্লেখযোগ্য সহর 
এবং তুলা € রেশম শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ । হিরাকুদের জ্লবিছাৎ পাওয়ার ফলে স্থানটির 
শিল্পসক্কাবন! বাঁড়িয়া গিয়াছে । 

(৪১) কু়কেল! (8০৩7101% )£ ইহা উড়িস্তার নবনিক্সিত লৌহ ও ইনম্পাত 
কারখানার জন্ত প্রসিদ্ধ। ভারত সরকারের প্রচেষ্টা ও জারধীনীর সাহা এই শিল্প- 


বন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র, নগর ও সহর ৩১৯ 


কারখানা প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে এবং বৎসরে এখান হইতে ১* লক্ষ টন ইম্পাত উৎপন্ন 
হইবে। 
(৪২) পরাদিপ (1১%৪এ7)) £ উড়িম্তার একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর। এই 


বত পদে শদ্তাটুন 
৯ নি 


ধ্ারুয়া 
মাটি? 2418৬ 
* »*সুলোদা ৫ বৌ ট্জ ৪ রঃ 


খে ৩ বলার শীট সম্ভরপপুষ 


আম, তা চি 
৬ নব 


" লালক্গুর 
রে ০ 


বঙ্োপ সাগব 





বন্দরের উন্নতির চেষ্ট! চলিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহ1 একটি প্রধাঁন বন্দরে পরিণত 
হইবে আশ] করা যায়। 


৩২* অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(৪৩) কানপুর (86871901) £ ইহা গঙ্গ। নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের 
বৃহত্বম নগর, শিল্পকেন্ত্র এবং ইতিহাস প্রনিদ্ধ স্থান। এখানে বহু কাপড়ের, তৈলের, 
চিনির, পাটের, রেশমের, চামড়ার, ময়দার, রাসায়নিক দ্রব্যের ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের 
কারখানা আছে। তাবু প্রস্ততের জন্য ইহা! বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইহার তল! ও চামড়ার 
ব্যবসাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহা একটি বিমাঁন বন্দর এবং বড় রেল ষ্টেশন ও 
জংশন । ইহার লৌকসংখ্যাও ৭ লক্ষের অধিক। 


(৪৪) এলাহাবাদ (411910808 ) £ ইহা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত 
এনং জলপথে, স্থলপথে ও রেলপথে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুক্ত। এজন্য এখানে 
জোয়ার, বাজরা, গম, তৈলবীঙ্গ, তামাঁক, তৃল! প্র্ততির ব্যবদ! বিশেষ প্রপিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । এখানকার শিল্পের মধ্যে তৈল, কার্পাস, কাচ, ময়দা, চিনি, আম এবং 
পেয়ার প্র তি উল্লেখবোগ্য। ইহা হিন্দুদের তীর্থস্থান ও উত্তর প্রদেশের পূর্বতন 
রাজধানী, বিমানবন্শর ও বড় রেলস্টেশন । এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। 


(8৫) লক্ষৌ (44479%) £ ইহা গঙ্গার উপনদী গোমতী নদীর তীরে 
অবস্থিত উত্তর প্রদেশের রাঁজপাঁনী 9 উদ্বেখযোগ্য বাঁণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার রৌপ্য 
ও ন্ব্ণদ্ুব্য, হস্তিদস্ত ও কাঠের কারুশিল্প, মৃৎ্পাত্র, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 
বিতিম্ন কষিজাত দ্রব্যের বাবসাঁও এখানে চলিয়। থাকে । ইহা বিমানবশর এবং 
অনেকগুপি রেলপথের জংশন । এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও আছে । 


(৪৬) বারাণসা (7278149) 2 ইহা গঙ্গা নদী তীরে অবস্থিত উত্তর 
প্রদেশের মধ্যে হিন্দুদের একটি বড় তীর্থস্থান এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানকার . 
তৈল, চিনি ও ময়দা, রেশম, পশম প্র তির কারগানা, কাঠের পুতুল, জা্দ। গাঁলার : 
চুড়ি, কাঠের জিনিস, ধাতুনিমিত জিনিস, হাতির দাতেপ নানাপ্রকার জিনিস, প্রভৃতি 
উত্পাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়। আছে। এখানকার তিপি, সরিষা, চিনি, 
ছোলা, আম, পেয়ার। প্রভৃতির ব্যবসাও উল্লেখখোঁগ্য। বারাণপীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় 
বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন । বারাণপীর নিকটেই বৌদ্ধ পীহস্থান সারনাথ অবস্থিত । 
জলপথে, গ্লপথে ও রেলপথে এখান হইতে বিতিন্ন অঞ্চলে ষাভায়াতেরও স্থৃবি? 
আছে। এখানে আমেরিকার সহায়তায় একটি ডিজেল ইঞ্জিন কারখান। স্থাপনের 
প্রস্তাবও চলিতেছে। 


(৪৭) গোরক্ষপুর (0018101)5 ইহা তান্তী নদীর তীরে অবস্থিত 
উত্তর প্রদেশের পূর্বদকের সহর এবং উত্তর-পূর্ব রেলপথের সদর কার্যালয় । এখান ', 
হইতে বিভিন্ন অঞ্চলে স্থলপথে, জলপথে ও রেলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থাও ভাল। 


বন্দর, বাণিজ্াকেন্তর, নগর ও সহর ৩২১ 


নেপাল হইতে আনীত কাঠের ব্যবসাও এখানে উল্লেখযোগ্য । এখানকার শিল্পের 
মধ্যে চিনি, ময়দা ও কাষ্ঠ উল্লেখযোগ্য । 


(৪) দেরাদুন (1061)18048 ) £ ইহা হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত 
উত্তর প্রদেশের হ্থাস্থাকর স্থান । এজন্য বছ লোক সমাগম হেতু ব্যবসাবাঁপিজ্য ও 
হোটেল বাবস! বেশ চালু আছে। এখানকার বনগবেষণা! কেন্দ্র ও সামরিক বিস্তা 
শিক্ষার কলেজ উল্লেখযোগ্য । 

(৪৯) নৈনিতাল । ৭9101651) 2 ইহা হিমীলয়ের পার্বত্য 'অঞ্চলে অবস্থিত 
উত্তর প্রদেশের স্বাস্থ্যকর স্থান। এজন্য যে বহু লোকপমাগম হয় তাহাতে ব্যবসা- 
বাঁণিজা ও হোটেল ব্যবস! ভাল চলিয়। থাঁকে। 

(৫*) আলিগড় (/১1125111) ইহা উত্তর প্রদেশের পশ্চিমদিকে অবস্থিত 
অন্যতম বাণিজ্যকেন্ত্র। এখানকাঁব শাল, ছুরি-কাচি, পিতল-কীসার জিনিস, কাঁচের 
জিনিস, হুপ্ধজাত দ্রব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এখানে একটি বিশ্ববিগ্ভালয আছে 
'ণবং উহা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। 

৫১) আগ্র। (518) 2 ইহা যমুনা নদীর তীরে উত্তর প্রদেশের পশ্চিম্দিকে 
অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকাঁর তাজমহল * আগগ্রীছুর্গ উহীরই নিদর্শন | 
ইহা একটি বাঁণিজ্যকেন্ত্র। এখানকাঁব পণ্যদ্রবোর মধ্যে কার্পেট, স্থৃতা, কীসার 
জিনিস, আযনা, মার্বেল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । বাজপুতনাঁর সহিত ইহার বহু জিনিস 
আদানপ্রদান হইয়া থাকে । এখানে একটি বিশ্ববিদ্তালয আছে। ইহা! একটি 
রেল জংশন। 

| 1৫২) মোরাদাবাদ ( 110151908৫ ) £ ইহা উত্তর রেলপথেব উপর অবস্থিত 
উত্তর প্রদেশেব একটি শিল্প ও ব্যবসাকেন্দ্র এবং বেলঙ্ংশন এখানকার নদ্দাদাঁর 
পিতল ও কাসার জিনিস কাচের জ্িনিল, ছুরি-কাচি, এনামেলের জিনিস প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । এখানকার আমের ব্যবসাও প্রসিদ্ধ। 

(৫৩) মির্জাপুর (011হ2081) £ ইহা গঙ্গাতীরে অবস্থিত উদর প্রদেশের 
একটি কৃষিপ্রধান শিল্পাঞ্চল । এখানকার ছুরিক্চি, কার্পেট, মাটির জিনিস, পিতল ও 
পাথবের জিনিস বিখ্যাত। 

(৫8) ফেরোজানাদ ($619588৫ ) : উত্তর প্রদেশের আগ্রীর পূর্বদিকে 
অবস্থিত ইহা কাচ ও শর্কর] শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ । 

(৫৫) হাপুর (1181941) : উত্তর প্রদেশের একটি উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন প্রকার 

“শস্তের বাজার । 

(৫৬) দিল্লী (09181): ইহা যমুন! নদীর তারে অবস্থিত ভারতের রাজধানী 

ল্‌ 9.-90(৪) | 


৩২২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ও শিল্পাঞ্চল । উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে আঁরাবল্লী ও থর মরুভূমি, পূর্বে গা ও 
পশ্চিমে সিন্ধুর অববাহিকার মধ্যস্থলে উচ্চভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় রাজধানী হিমাবে 
ইহাল্স কতকগুলি ভৌগোলিক হ্থবিধা আছে। ইহা জলপথে, স্থলপথে, রেলপথে 
ও বিঘানপথে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুক্ত । এখানে কার্পাস, চিনি, ময়দা, রেশম, 
পশম প্রভৃতি শিল্প৪ আছে। এখানকার নক্সাদার সোনার ও রুপার জিনিস, 
রেশম, পশম ও তৃলার জিনিস, মললিন, হাতীর দাতের জিনিস, জ্রীর কাজ প্রতৃতি 
বিশেষ নামকরা । দিল্লী আবার পুরাতন দিল্লী ও নৃতন দিল্লী হিসাবে বিভক্ত। 
রাজধানীর আঁসন নৃতন দিল্লীতে অবস্থিত এবং এখানকার অধিকাংশ লোক সরকারী 
চাঁুরে। পুরাতন দিীর বর্তমান খ্যাতি শিল্পাঞ্চল হিসাবে। দিলী উত্তর বেল 
পথের বড় ষ্টেশন ও জংশন | ইহাঁর লোকপংখ্যাঁও প্রায় ১০ লক্ষের উপরে। 

(৫৭) অগ্নতসর (17011581702 ইহা উত্তর রেলপথের উপর অবস্থিত 
পাঞাবের উল্লেখবোগ্য সহর 9 শিখদের প্রধান তীর্থস্থান । এখানকার স্বর্ণমশির 
বিখ্যাত। বাণিজ্য ও শিল্পকেন্ত্র হিসাবেও ইহার নাম আছে। কাপড, রাসায়নিক 
ভ্রবা, চ।মড়া, গেঞ্জি, মোজা, শাল, কার্পেট, নঝ্সাদদীর কাঠের জিনিস প্রভৃতি শিল্পের 
জন্ত উল্লেখযোগ্য । 

(৫৮) লুধিয়ানা (1:400188 ) ; শতদ্র নদীর তীরে পাঞ্জাবের মধ্যস্থলে 
অবস্থিত উত্তর রেলপথের জংশন &্টেশন। ইহা শিল্প 9 বাঁণিজ্যকেন্ত্র হিসাবেও 
প্রসিদ্ধ। পশম, রেশম, কাপস', গে, মোজা প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য শিল্প। 
এখানে সৈন্তর্দের জন্য পাগডী তৈয়াবী হয়। 

(৫৯) পাঠানকোট (1১5015569£) £ পাঞ্াবের উত্তরে অবস্থিত উত্তর রেল 
পথের শেষ ষ্টেশন । কাশ্ীরের সহিত মোটর ও বিমাঁনপথ দ্বারা যুক্ত । 

(৬) জলন্দর (38187761) £ পাঞ্জাবের একটি সেনানিবাস এবং পূর্ব 
পাঁঞাবের কষিজাত দ্রবোর-বিক্রয় কেন্ত্র। 

(৬১। চক্ভীগড় (01896501811) ১. উহ! পাঞ্জাবের রাজধানী এবং উল্লেখযোগা 
বাণিজ্যকেন্ত্র। ভাঁক্তা-নাঙ্গাল হইতে জলবিছ্াংৎ পাওয়ায় ইহ একটি উন্বেখযোগ্য 
শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়ার সম্ভাবনা আছে। 

(৬২) সিমল। (51718 ) : ইহা ভারতের গ্রীক্মকীলের এবং হিমাচল প্রদেশের 
রাজধানী সমুদ্র সমতল হইতে ৭০০*ফুট উচ্চে স্বাস্থ্যকর মনোরম স্থান। গ্রীম্মকালে 
চীন ও তিব্বতের সহিত ইহার বাণিজ্য চলে। 

(৬৩) শ্রীনগর (37779851 ) £ ইহ! জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী, ঝিলাম নদীর 
তীরে উলার হ্রদের নিকটে অবস্থিত । প্রীক্কৃতিক দৃশ্ধ মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থান। 


বন্দয়, বাণ্যিকেজ্্, নগর ও লহর ৩২৩ 


এন্ন্ত ইহাকে ভূষ্বর্স আখ্যা দেওয়া! হয়। ইহা নানাগ্রকার কুঠির শিল্পের জন্ প্রসিন্ধ। 
এই শিল্পের মধো রেশম, পশম, কাঠের নক্মার কাজ প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য। কাশ্মীরের 
শাল প্রদিদ্ধ। এস্থান নানাপ্রকাঁর ফলের জন্য৭ প্রসিদ্ধ। বারামুল্ল। হইতে এই 
সমন্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান জলবিদ্যুং শক্তি পাইয়। থাকে । ইহার কোন রেলপথ নাই। 
কিন্ত সুন্দর মোটর পথ দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত 'যুক্ত। ইহার একটি বিমান 
বন্দরও আছে। 


(৬৪) যৌদপুর । 109৫171701) £ ইহা রাজস্থানের পশ্চিমে অবস্থিত রাজপুত 
বীরত্বের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার কার্পাস ও পশম রেল কারখানা, 
পাথরের কাজ, জিপসাম খনি প্র$তি উল্লেখষোগা । এখানে একটি বিমান বন্দরও 
আছে । ইহা ছাড।, ইহা রেলপথ ও স্থলপথ দ্বারা অগ্যান্ত অঞ্চলের সহিত যুক্ত । 


(৬৫) জরপুব ।381747) :. ইহা রাজস্থানের রাজধানী এবং মৃংশিল্প, সোনা- 
রূপার কাঁককাঁধা, নঝ্াদীব পাথর ও পিতলের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার জন্ত প্রসিদ্ধ । 
বাঁজপুত বীরত্বের জগ্য হহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। ইহার নিকটবতী অঞ্চলে অত্র 
খনি আছে। একটি বড রেল গেশন। 

(৬৬ নিকানীর । 816877171 £ ইহা রাজস্থানের একটি উল্লেখযোগ্য মহবর। 
এখানে কয়লা খনি বিছ্মান। নিকটবতী অঞ্চলে জিপসাম ও অশ্র খনি'ও আছে । 

(৯৭) ট্রন্দে (7107185  2 মহারাষ্থ্ের অস্তগত বোম্বাইয়ের নিকটে তৈল 
শোধন কেন্দ্র। এখাঁনে "বাণীশেল, ও ্্যানভাক কোম্পানীর সাহায্যে ছুইটি 
শোধনাগার স্থাপিত হয়ছে । ইহা ছাঁড়। ভাঁতের সর্বপ্রথম আণবিক ““রি-একর- 
এর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । 

(৬৮) নাগপুর (৪গ৫) 2 ওয়ার্ধা নদীর তীরে মহারাষ্টের পূর্বদিকের 
একটি উন্নেখধোগ্য সহর | পৃবে ইহা মধ্য প্রদেশের পাজপাঁণী ছিল। ইহা কার্পাস, 
কচ ও মৃৎশিল্প, ম্যাঙ্গানিজ্, কথলালেবু, কাঠ প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা স্থলপধে, 
বিমান পথে ও রেলপথে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুঞ। এখানে একটি বিবিদ্যালয় 
আছে। 

(৬৯) ওয়ার্ঘ। ( ৬/810178), ভামরাব 51 (/51781586), অকো লা! (4018) 
ও ইয়েটমল মহা রাষ্ট্রের তুলা ব্যবসায়ের উল্লেগযোগা কেন্দ্র। 

(৭০) শোলাপুর (51)01400) ও কোলাপুর ( 10181981) খহারাষ্ে 
অবস্থিত রেশম, পশম ও কার্পাস শিল্পের কেন্ত্র। 


(৭১) নাজিক (14858) : গোদাবরী নদীর উৎসস্থলে অবস্থিত মহারাষ্ট্রের 


৩২৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


স্বাস্থ্যকর এবং হিন্দুদের পক্ষে পবিত্র স্থান । ইহা তামা, পিতল ও কাঁসার জিনিসের 
জন্ত উল্লেখযোগ্য । 

(৭২) . পুর্ণ) (০০78): পশ্চিমঘাঁট পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত মহারাষ্ট্রে 
মারাঠা সংগ্কতির কেন্দ্র। ইহা কার্পাস শিল্প কেন্দ্রও। ইহা টশ্যাকশাল, হাঁ-য়া 
অফিস, নদী ও রাসাগনিক গবেষণ] কেন্দ্রের জন্ত প্রসিদ্ধ । 

(৭৩) আমেদবাদ ( 4১171050898 । £ ইহা গু্তরাটের সবরমতী নদী তীরে 
প্রায় ৭*টি ক?পড়ের কলও আছে । এখানে সিমেন্ট, কাগজ ও চামড়ার কারখানাঁও 
আছে। 

(৭৪) স্থুরাট (54186): ইহা তাপ্তী নদীর তীরে গুজরাটে অবস্থিত এবং 
এককালে বন্দর হিসাবে খুব খ্যাতি ছিল। ইহা সোনা-বূপাঁর কাজ, কাগজ ও 
কাপুাস শিল্পের জন্ত প্রসিদ্ধ । 

(9৫) কত্রোচ (9798০): ইহা গুজরাটে অবস্থিত উপকূল বাণিজ্যের জদ্য 
উল্লেখযোগ্য । 

(৭৬) বরোদ। € 581098 ) : কাম্বে উপসাগরের তীরে খুরজরাটের দক্ষিণে 
অবস্থিত। ইহা কার্পাস ও রাসায়নিক শিল্প কেন্দ্র এবং স্ত্রীশিক্ষীর উল্লেখযোগ্য 
কেন্ত্র। বোমাই ও আমেদীবাঁদের সহিত ইহা! রেলপথে যুক্ত । 


(৭৭) ভূপাল (9174081) 2 ইহ! মধ্যপ্রদেশের রাজধানী, কার্পাসশিল্প 
কেন্দ্র। ইহার নিকটে সাচিন্তুপ অবস্থিত। ইহা ছাড়া এখানে একটি ভারী যন্ত্র 
নির্মাণের কারখানাঁও স্থাপিত হইয়াছে । রাজধানীর সন্মান পাওয়ায় এবং রেল, 
বিমান ও মোটর পথে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত ধোঁগাযোঁগ থাঁকায় স্থানটি 
উল্লেখযোগ্য। শিল্পকেন্ত্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভের সম্ভীবনা আছে । 


(৭৮) জব্বলপুর (38981) £ নর্মদ! নদীর তীরে অবস্থিত। মধ্য- 
প্রদেশের একটি বড় রেল ষ্টেশন। ইহার কার্পাস, সিমেন্ট, কাচ, মৃৎশিল্প, চুণ, পিতল- 
কাসার জিনিস, রেল কারখানা, গোলাবারুদের কারখান। প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ইহ! 
কাষ্ঠ ব্যবসায়েরও কেন্দ্র। নর্মদার জলপ্রপাত ও উক্ত অঞ্চলের মার্বেল পাহাড় ইহার 
নিকটেই অবস্থিত। 

(৭৯) কাটনি (8৪11): ইহা মধ্য প্রদেশে অবস্থিত এবং সিমেন্ট, এালু- 
ষিনিয়াম তৈজসপত্র, পাথর, কৃষিজাত দ্রব্য প্রভৃতি উত্পাদন ও ব্যবসাকেন্ত্র। 

৮০) ইন্দোর (18৫97৩); ইহা অধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। 


বন্দর, বাণিজ্যকেন্ত্র, নগর ও সহর ৩২৫ 


কাপাঁস, ময়দা, পিতল, কী! প্রভৃতি শিল্পের জন্ত উল্লেখযোগ্য । পূর্বে ইহা দেশীয় 
নূপতি হোলকাবের রাজধানী ছিল। 

(৮১) ভিলাই 1971911: ইহা মধাপ্রদেশের ভ্রাগ জেলায়. ..অবস্থিত। 
রাশিয়া ও ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় এখানে একটি লৌহ ও ইম্পাত কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে । প্রতি বখ্সর এখান হইতে ১০ লক্ষ টন ইম্পাত উৎপন্ন হইবে। 

(৮২) পাচমারী (81701771811 ৷: ইহা মধ্যপ্রদেশের একটি শৈল-নিবাস 
এবং স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে একটি সেনানিবাস £ আছে। 

(৮৩ গোয়ালিয়র (0/81101) : উহা মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। ইহা একটি 
বড রেলট্টেশন। দিগাঁরেটের কাঁরথাঁনা ও প্রস্তর শিল্পের জন্য উল্লেখষোগ্য। 

৮৪ (নপানগর (1৭61১8788৬1): মধ্য প্রদেশে অবস্থিত “নিউজপ্রিপ্ট, 
কাগজ প্রপ্ততের কারখানার জন্ত প্রপিদ্ধ। স্থানীয় বনভমিব কা? হইতে মও প্রত্তত 
করিয়া বৎসরে প্রায় ৩০,০০০ টন কাগজ উৎপন্ন হয। 

(৮৫) হায়দ্র।বাদ (71)০181)50) £ কৃধ। নদীব উপনদী মূসীর তাঁরে অবস্থিত 
অন্ধরাজ্যের রাজধানী এবং উক্ত বাজ্যের অপেক্ষাকৃত পশ্চিমদদিকে অবহ্থিত। বিভিন্ন 
অঞ্চলের সহিত ইহ! গুল, বিমান ও রেলপথ দ্বার! যুক্ত। পূর্বে নিজামের রাজধানী 
হিসাবেও ইহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ইহা কাপাঁস ও নানাবিধ কুটির শিল্পের জন্য 
উল্লেখযোগা । এখানে ৪সমানিয়! বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। 

(৮৬) বেজওয়দ। (9119 ৯/808. 0 1392%/988 ) £ ইহা] কৃষানদীর তীরে 
অন্্র।জ্যের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত উল্লেখখোঁগা শিল্প ও ব্যবসাকেন্ত্র। ইহার নিকটে 
হীরকখনি অবস্থিত। 

(৮৭) ভ্রিচিনোপল্লা (717101171008111 01 11151201908), 01 2 110011 ) 2 
ইহা দক্ষিণ রেলপথের উপর অবস্থিত মাদ্রাজের উল্লেখযোগ্া সহর। ইহা বড় 
পপ তীর্ঘস্বান, কাপাঁসশিল্প, চুরুটের কারখানা ও চাউল ব্যবসায়ের জন্য 

সন্ধ। 

৮৮) মাদুরাই (11740171291 112011121 ) 2 ইহা মাদ্রাজ রাজ্যের একটি 
বিখ্যাত তীর্থস্থান ৷ এখানকার মীনাক্ষী দেবীর মন্দির ও উহার সৌন্দর্য ও কারুকার্ধ্য 
মনোমুগ্ধকর । ইহা ছাড়া ইহ! রেশম, কার্পাস, তামা, কাসা, পিতল ও নানাবিধ 
কুটির শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ । 

(৮৯) তুতিকোরিণ (70010071802 ইহা মান্্জ রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত 
বন্দর ও ব্যবসাকেন্দ্র। সিংহলের সহিতই ইহার ব্যবসাবাণিজ্য বেশী। ট্হা! ছাড়া 
মতন, বিহুক, শব্ধ প্রভৃতি উত্বোলনের একটি উল্লেখষোগ্য কেন্দ্র । 


৩২৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(৯০) কোয়েম্বাটোর (০০177986015 ) ; ইহা মাত্রাজের একটি উন্নতিষ্ীল 
সহর। ইহা দক্ষিণ ভারতে কাঁপাঁপ শিল্পের সর্ববৃহৎ কেন্ত্র। এখানে ইক্ষু 
গবেষণাগার আছে। ইহা ছাড়া ইহা চীনাবাদাম ও কাপণসের বাণিজ্যকেন্ত্র। 
ইহার শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলি পাইকারা হইতে জলবিদ্যুৎ শক্তি পাইয় থাকে । 


(৯১) ম্যাালোর (17188581076) ১ ইহা মহীশূরের উল্লেখযোগ্য বন্দর 
এবং আরব সাগরের তীরে অবস্থিত । 


(৯২) লাঙ্গ!লেোর (987881016); ইহা মহীশূরের বাজধানী, বৃহৎ রেল- 
ংশন ও উন্নতিশীল শিল্প বাণিজ্য কেন্্র। কাপণীস, পশম, বেশম, চামডা, কাপে 
সাবান, স্থুগগ্ধদ্রব্য, লাক্ষা, 'অ।সবাঁবপত্র, চীনাঁগাঁটি, রাঁসায়নিকদ্রবা, তৈল নিষ্ক(ষণ, 
বিমানপোত, টেলিদেশন, বেডি৪ মোটর, বালব, মেপিন টুল প্রভৃতি শিংল্পর জন্য 
প্রপিদ্ধ। ইখ্িযান একাডেমী অব পাষেল্স, ইগ্ডিয়ান ডেযাঁরী এসোৌসিষেন ও অন্ণন্থী, 
গবেষণাগারেব অগ্তও গানটি প্রসিচ্জ। 


(৯৩) বেলন ও (861£417 ), পার এয়ার (10171%/81) প্রভৃতি মহীশবের 
অন্তান্ত সহব। কাঁপা, পশম ও বেশম শিল্প কেন্দ্র হিসাণে প্রমিদ্ধ । 

(৯৪) মভীশ্বন (16+5০16 ) £ ইহা মহীশব রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত কাপ স, 
রেশম, পশম সাবাঁণ, স্ত্গন্ধদুবা প্রতি শিল্পেব জন্য উল্লেখখোগ্য । 


(৯৫) £কালার (৮918) ২ ইহ| মহীশুর বাঁজ্যে অবস্থিত স্বর্ণথনিব জন্য 
প্রসিদ্ধ। এখানকাঁব কষেকটি খনি পূ্থবীব মধ্যে গভীরতম এব" ভ।বতেব স্বর্ণ 
উৎপাদনের শতকবা ৯৮ ভাগ এখান হইতেই পাওয়া ষাষ। শিএসমুদ্রম হইতে ইহা, 
জলবিদ্বাৎ শক্তি পাইযা থাকে । 

(৯৩ ভডনল শা (10179019181) £ ইহ! মহীশুব বাঁ"জাব লৌহ ও উম্পাত 
শিল্প কেন্দ। এস্থা নব অগ্াগ্গ শিল্পেব মধ্যে ।সশ্ণে ও কাগজ উল্লেখযোগ্য । 

৯৭) ত্রিণ।জ্রম (71715811071) £ ভাঁবতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত 
করালার রাঁজধাঁশী, শির ব্যবসা ও শিক্ষা কেন্্র। এখানকার শাঁরিকেলের দড়ি, 
পেন্সিপ, হাতির দাঁতের কাজ, সিমেন্ট, বাদাম প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য। কেরালার 
অন্যান [ন্দবেব মধ্যে (কািন, (০০০71 ) কুইলন ( 01108) ৭ আলেল্সী 
(%1150055 ) উরেখযোগ্য | 


দ্বাদশ অধ্যায় 
শরমশিল্প 


( 012100160001788 17700050065 ) 


0. 1, 10150055 07161906015 5/121018 11111016106 6105 10081192010 
(01 1010850155 11 &. 08161001511 26৪, 


(ষে অবস্থাগুলি কোন অঞ্চলে শিল্পের একদেশতার উপর প্রসাব 
বিস্তর করে তাহাদের আলোচনা কর |) 
&115 কোন স্থানে বহমংখ্যক এক বা একাধিক শিল্পের নমাবেশ ঘটিলে 
ক শিল্পের একদেশত। (10051154007 ) বলে । এই একদেশত। বিভিন্ন অবস্থ। 
নী কারণের উপর নির্ভর করে। নিয়ে উহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল : 


| (১) কাঁচা মালের সহজলভ্যতা (853) ৪৮৪11811166 01 15 
11881611915 ) ২ যে স্থানে কাচামাল সহজে পাঁওয়। যাঁয় সে স্থানে শিল্পের একদেশতা 
বেশী দেখা ঘাঁয়। কোন শিল্প কাঁচামাল উত্পাদন কেন্দ্রের সন্নিকটে কিংব। কিছুট। 
দূরে অবস্থিত হইবে তাহা কাচামালেব প্রকৃতির উপর অনেকট] নির্ভর করে। ষে 
কাঁচামাল খাটি (70০ 2৮105001015) অর্থাৎ যে বচামাল শিল্পজাত দ্রব্যে 
পাস্তরিত হইলেও ওজনেব দিক দিয়া বিশেষ পরিবর্তন হয় না, তাহা যানবাহন বাবস্কা 
ভাল হইলে দূর অঞ্চলে স্থানাস্ততব করিয়। শিল্প কার্যে লাগান চলে। পাট বা! তুল! 
জাতীয় কীচামাল। ফলে মাানচেষ্টাব তুলা উৎপাদন না করিয়াও আমদানিকৃত 
"তুল! দ্বারা বন্ত্রশিপ্পে একদেশতা! লাঁত করিতে পারিয়াছে। অন্থরূপে ডাগ্ডিতে পাট- 
£শিন গভিয়। উঠিয়াছে। কিন্ত লৌহের মত আবর্জনীসহ ভারী শচানালের (২3183 
/108100 1080018] ) শিল্প লৌহখনির নিকটে অবস্থিত হওয়া স্থবিধাজনক | পচন- 
এশীল (7)0215১816 ) কাঁচামালের পক্ষেও একথা প্রযোজ্য । এ কারণে উত্তরপ্রদেশে 


নত ধকাঁংশ ইক্ষু শিল্প গভিয়! উঠিয়াছে। 

ৰ (২) শক্তি (6০০9: ) £ শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্র "শক্তি' অত্যাবশ্যক । ইহা! 
ভিন শিল্প কারখানা চলিতে পারে না। কিন্তু শক্তির উৎস হিসাবে কয়লা, খনিজ 
তল, জ্বলবিদ্ৎ প্রতি উল্লেখধোগ্য । যেখানে এই শক্তি সরবরাহ সহজে সম্ভব 
[সেখানেই শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। কয়ল! ভারী জিনিল এবং উহার পরিবহণ 
ব্যয় বেশী। এজন্য কলার খনির নিকটে শিল্প আকৃষ্ট হয়। তাই ইংলগ্ের শিল্পাঞ্চল 
কমলার খনির নিকটে বেশী দেখা যায়। জলবিদ্যুৎ ও খনিজ তৈল বহন ব্যায় 







৩২৮ আন্টিনতিক] ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


অপেক্ষাকৃত কম। এন্জন্ত উক্ত শক্তি দূরবর্তী অঞ্চলে পাওয়ার স্থৃবিধা থাকিলে 
সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়। উঠিতে পারে । 

(৩) জলবায়ু (০11778৩ । :  জলবামু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিস 
একদেশতায় সাহাঁধ্য করে। মহারা্র ও ল্যাঙ্কীশায়াবের বস্ত্র শিল্পের একদেশতা ” 
উক্ত অঞ্চলের আর্দ জলবায়ু সহায়ক হইয়াছে । তবে বিজ্ঞানের যুগে কারখানা ' 
শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া] অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিতে দেখা যাইতেছে । শিল্পের 
কাচামালের উৎপাঁদন জলবাযুর উপর অনেকট] নির্ভরশীল। স্থৃতরাঁং যে অঞচক্চে 
জলবাদুর প্রভাবে কোনও বাচামাল প্রচুর উ.পন্গ হয়, তথায় এ শিল্পের একদেশত, 
হাতির সাহাষ্য কদে। এইভাবে পশ্চিমবর্গে পাট শিল্পের, উত্তর স্ ইক্ষু শিল্পের 
একদেশতা৷ দেখিতে পাওয়া ধায়। 

(৪) শ্রমিক (1.9০47) £ শিল্পের জন্য সম্তা ও সুদক্ষ সি অধিক সংখ্যা! 
প্রয়োজন । যে লমস্ত অঞ্চলে লোকসংখ্যা ঘন তথায় শ্রমিক মরবরাহ সহজসাধ্য ্ঁ 
এবং শিল্প স্থাপনের অন্তান্ত স্থবিধা থাকিলে শ্রমিকের প্রাচূধ্য হেতু শিল্প গভিঃ 
উঠিতে পারে। আসামের চা শিল্পের একদেশতা উত্তর প্রদেশ ও বিহার হইতে সুলভ" 
শ্রমিক আমদীনির জন্যই অনেকট] লম্তব হইয়াছে। 

(৫ পরিবহণ ( 118779০/ ) ২ যে অঞ্চলে শিল্প প্রতিগান গভিযা উঠে 
তথায় শিল্পঘাত প্রব্যের স্থাশীয় চাহিদ। ছাঁড়া অপেক্ষার্কত দৃববর্তী অঞ্চলে পাঠানোর 
ালল্ের উপযোগী নানাবিধ বশচামাল ও. যস্ত্রপাতি অন্যস্থান 
হইতে আমদানি | হরপয়োজন হয়। এজন্য শিল্পাঞ্চলেব সহিত অন্যান্য স্থানে 
অনুপ, কুলপথ,বা রেলপথে ধাঁতায়াতের ভাল ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । স্তর ২. 
উন্নত পন্জিবহণ বাব শিল্পের একদেশতাঁয় সাযতা করে। বোম্বাইয়েব বন্ব শিলপো্। 
কিং কলিরণতার গাঁট শিল্পের একদেশতাঁর উপর উন্নত পরিবহণ বাবস্থাও প্রভা 


বিস্তার করিয়াছে । 
(৬) খাজার (18156) : শিবা, শব চাঁহিদাব উপর শিশ্ন প্রতিটা 'নির্ত 


করে। তবে এই চাহিদ। বা! বাজার দেশে বা নিদেশে পরিপ্যাপ থাকিতে, পায়ে 
হ্ৃতরাং যে স্কান হইতে বাজারে বা! বিক্রয় কেন্দ্রে শিল্পজাত ত্রব্য মনায়াসে প্রেরণ'ক ' 
চলে সেখানে শিল্পের একদেশতা দেখিতে পা ওয়! যায়।। কলিকাতার পাটজাত ভরবে 
বাজার পৃথিবীব্যাগী | কিন্ত কলিকাতা হইতে লমুদ্রপথে রপ্তানি রর সস -সথবিধ 
থাকার্চ এখানে পাট শিল্পের একদেশতা ঝীভ কষ্িতে কোন ধা নাই | 

(৭) মুলধন (58591681) £ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়| € হইলে প্রচ 
সলধন প্রয়োজন । স্থৃতরাং যে অঞ্চলে মূলধন প্রান্তিক স্থঘোগ স্থবিধা রি তথায় 





